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উৎসর্গ 


রাধার়সতরঙ্গিত শ্বামন্ুনীল সিন্ধুর গৌরতটগ্রান্তে তুমিই আমাকে লইয়া 
আলিয়াছিলে। সেই শুভ্র সৈকতে দুইজনে একই সঙ্গে মাথ! ঠেকাইয়াছিলাম, 
লীলাতরঙ্গে অভিষিক্ত হইবার আশায় । 

কিচ্ছু দেহ-মন প্রাণ অভিসিঞ্িত, গ্সিগ্ধ হইল না, অকন্মাৎ কাহার আহ্ষানে 
তুমি কোথায় চলিয়। গেলে, কে জানে € 

তোমার সহজ নুন্দর প্রেমেঞগভীর নীরব আত্মত্যাগে কেবল আমাকেই তুমি 
মেলিয় ধরিতেছিলে, আর সেই ভালোবাসার অহঙ্কারে আমি তোমাকে মর্ত্যের 
সীমার বন্ধনে বাধিতে চাহিয়াছিলাম--তাই তোমাকে হারাইলাম | 

আজ চোখের জলে আমার সেই অহঙ্কার ধুইয়। গিয়াছে--আর আমি তোমাকে 
হারাইব না। 

আমি জানি, তুমি আছ শাশ্বত আনন্দলোকে, আমার জীবনের এই অপূর্ণ অর্থ 
তুমিই পূর্ণ করিয়। লইয়! প্রদ্বুর চরণে নিবেদন করিও আর আমার দিবলান্ধে 
আমাকেও ডাকিয়া লইও প্রভুর চরণপ্রান্তে । 


ধা 


ভুমিকা 


জায় জগত্বন্ধু হরি 


মানুষ নামক কতগুলি জীব আমরা । বাস করি ধরণীর পৃষ্ঠে। থাকিতে 
চাই স্থথে স্বচ্ছন্দ । কিন্ত সুখ মিলে না। ঘুরি সখের আশায়, শ্রান্তির লালসায়। 
চাই স্বচ্ছন্দে থাকিতে, স্বকীয় ছন্দের তালে চলিতে । তাহা হয় না। নিজের 
তালে নিজের ছন্দে চলিতে পারি না। পদে পদেই আসে অস্ের বাধা । 

সীমাই বাধা । সসীমতাই , আবস্ধতা। চৌদ্দপোয়া দেহটা সীমাবদ্ধ । 
ইন্টিয়াধীন মনটা সীমাবদ্ধ | কর্মাধীন সংসারটা সীমাবদ্ধ। মায়াধীন জীবনট। 
সীমাবদ্ধ । তাই ছন্দপাত হয় প্রতি পদক্ষেপে । স্বচ্ছন্দে চল হয় না। সসীমতার 
বাধা অনেক । ক্ষুদ্বতায় বিপত্তি বছ। 

যে বস্ত্র সীমাহীন তাহাই পরম ম্থখশ্বরূপ। যিনি অসীম, স্বকীয় ছন্দে তিনিই 
ন্বতযপর নিত্যকাল। ধিনি স্বরাট যিনি স্বতন্ত্র তিনিই তৃমা, তিনিই ভগবান্‌। 
আমাদের সকল কামনার তিনি কাম্য । সকল সাধনার তিনিই সাধ্য। এই সাধ্য 
বন্তর সঙ্গে মিলিত হইতেই হইবে । না হওয়া পর্যন্ত গতাগতির বিরতি নাই। 

একমাত্র পূর্ণতার প্রাপ্তিতেই জীবনে প্রশান্তি আসে । তাই বছ বাধাযিত্ব- 
সত্বেও ছাড়ে নাই মান্য পূর্ণতাকে লাত করিবার প্রচেষ্টা । কারণ, একমান্ে এই 
প্রচেষ্টাতেই জীবনের সার্থকতা । 

কিন্তু, শুধু চেষ্টায় পূর্ণতা মিলিবার নয় | চেষ্টার পরিপৃতি চাই কপায়। প্রচেষ্টার 
ইষ্টলাভ, প্রসাদ্দে। জীবের প্রয়াসের সঙ্গে যদি না আসে ঈশ্বরের প্রসাদ, জীধের 
আগ্রহের সঙ্গে বদি না আসে ঈশ্বরের অন্ুগ্রক, তবে পৌছিতে পারে না জীব সেই 
পরম সাধ্যবস্ততে | জীবের সাধনা পূর্ণ হয় ভগবানের করুণায়। তপন্যায় মানুষ 
উঠে, কিন্তু পৌঁছিতে পারে 'না লক্ষ্যে। লক্ষ্য স্বয়ং নামিয়া আসেন অশেষ 
অগ্লকম্পায় | তখন মিলন ঘটে। 

যাইতে পারে ন৷ ক্ষুত্র জীব তার কাছে। তাই নামিয়া আসেন তৃম। পুরুষ তার 
সান্লিধ্যে। করুণাঘন পুর্ণ-পুরুষ. আসেন অপূর্ণ জগতের মধো। অসীমের পুতম্পর্শে 
পবিত্র হয় সসীম ধ্পমী। ইহার নাম অবতার | পক্কিল জীবজগৎকে উজ্জল করিতে 
করুণার ভাত্বর অবতরণ করেন। তার ভাঙ্বরতায় নশ্বরতা প্রদীপ্ত হইয়া উঠে 
শার্বত মহ্মাস্ব | | 


[ ১০ ] 


ইহা এক অঘটন। তবু ঘটিয়াছে ইহ! কয়েকবার | সেই সংবাদ পরিবেশন 
করিয়াছেন পুরাণ-শান্্রকার | ট্রীরামচজরপে, শ্রীকৃষণচন্ত্রূপে পুরাণ-পুরুষ 
আসিয়াছিলেন শঙ্কিত জীবগণকে শান্তির সন্ধান দিতে, পূর্ণতার আদর্শ দেখাইয়। 
শিখাইয়া অপূর্ণকে ম্বগ্গায় আলোকে প্রোজ্জল করিতে । মানুষের সমাজ ও জিবন 
সমৃদ্ধতর হইয়াছিল তাঁহাদের অবতরণে। ধন্য হ্ইয়াছিল তাহাদের প্রচারণে ও 
মহা-বিতরণে। 


সেই সব পুরাণের কথা ধেন পুরাতন হুইয়! গিয়াছিল। অবিশ্বাসের মেঘ জীবের 
অন্তরাকাশে ঘনায়িত হইয়াছিল। ক্ষুদ্র সংকীর্ণতার রাজ্যবিষ্তারে মানুষ হইতে 
মনুষ্যত্ব দুরে চলিয়া গিয়াছিল। একজন পূর্ণ পুরুষের মহা-প্রকাশের জঙ্ক সমগ্র 
মানবসমাজ আকুলি-বিকুলি করিতেছিল। সকলের বেদন1 বুকে লইয়া সকলেব 
অক্রধার। স্থরধূনীতে ঢালিয়াছিলেন শান্তিপুরের একজন বৃদ্ধ ত্রাঙ্গণ। ব্যথাহত 
মানবসংহতির নিদ্দারণ আকৃতি আকর্ষণ করিয়াছিল প্রেমপুরুষোত্বমকে নবদ্বীপের 
বিষ্ভাচর্চার প্রঙ্গণতলে । অপূর্ণ জীবের সকল প্রয়াস সার্থক হইয়াছিল তাহার 
অমিত প্রসাদে। কপার প্লাবনে তিনি ডুবাইয়াছিলেন বিশ্বমানবকে তর্থা বাংলার 
নয়নার়ীকে। 


“বাঙ্গালীর ছিয়। অমিয় মথিয়! নিমাই ধরেছে কায়' ) সকলের অন্তর-নিও.ড়ানো। 
আতির মৃতি প্রকট হইয়াছিল শ্ররুষ্*চৈতগ্তরপে | ভূমা আসিয়াছিলেন ভৃমিকে 
রৃতার্থ করিতে । গোলোকের পূর্ণতা অবতরণ করিয়াছিল মর্ভ্ের অপূর্ণ তকে 
আলিজন করিতে । অমৃতময় আসিয়াছিলেন মৃত্যু-ঘের! জীবনিবহকে পরামতের 
সন্ধান দিতে । হুইম়াছিল অসীমে-সসীমে মাখামাখি, নবদ্ধীপের রাজপথে । যাহা 
হনব নাই কখনও । 


বিশ্বমানবকে উদ্দাস্তকণঠে আহ্বান করিয়া বলিবার মত এ এক কাহিনী বটে। 
ছচ্মহীন ছনছাড়। মানবকুলের মধ্যে আনন্দ-লাল নন্দছুলাল ছন্গছুলাল হুইয়| মনোহর 
নৃত্যছন্দে নাচিয়৷ গিয়াছেন। আজ প্রায় পাঁচশত বংসর ধরিয়া গেই মহানর্তকের 
নটনলীলার কাছিনী কত সুধী সাধুসজ্জন গাহিয়াছেন। ধার যেমন সামর্থ, 
বলিয়াছেন। কত কথা বল! হইয়াছে। কত অ-্বলা আছে। যতটুকু বলা 
ধইয়াছে তাহাও অন্তর দিয়! বুঝা হয় নাই। যেটুকু বুঝা! হইয়াছে তাহাও জীবন 
দি গ্রছণ কর] হয় নাই। তাহাকে গ্রহণ করিলে আমাদের সকল সন্তাপ দূর 
ক্ই্া ফাইত। 


[ ১১ 
শীপ্ীপ্রতৃ জগঘন্ুনুজ্দর লিখিয়াছেন-_ 
“জয় নবন্ধীপ 
তারতপ্রদদীপ ৮ 

ভারতের তথ! সমএ বিশ্বের প্রদ্দীপ জলিয়াছিল নবন্বীপে। সেই দপটিকে তুলিয়া 
ধরিতে আমবা পারি নাই। আজ মানবতার নিদারুণ লাঞ্ছনার দিনে নদীয়ার 
অপ্রারৃত প্রেম-প্রদীপটির প্রয়োজন সর্বাপেক্ষা সমধিক | গ্ভক্তিরপ দ্মেহসম্পদ 
যাহাদেব প্রচুর, & রসবতিকা তুলিয়া ধরিবাব অধিকার তাহাদেরই ভত্তে গ্যন্ত। 

এই গ্রন্থে আছে সেই প্রেমধন বিগ্রহ্র অকৈতব কাহিনী, অনব্ ভাষায়। 

লেখিক1 কুমিল্লার শ্রধা ঘেন। তাহাকে চিনি । অনেকেই চিনেন। ঘরের 
বধূ, সন্ভ।নের জননী, স্কুলের শিক্ষয়িত্রী, সমাজসেবিকা।, সুধাকষ্ঠী গান্িক1 ) সবচেয়ে 
বড় পবিচয় গৌবপ্রেমে প্রাণগল] | উচ্চশিক্ষা! সার্থক হইয়াছে নদীয়া মানব- 
দূরদীকে ভালবানিয়া | 

গৌর প্রীতিতে নয়নের নূতন দৃষ্টি খুলিয়াছে। লেখনীতে নবীনত। আসিয়াছে। 
ভাষায় সরসতা ফুটিয়াছে। প্রাণস্পর্ণ কবিবাব মত দক্ষতা! দেখা দিয়াছে। এক 
অভিনব দৃিভঙ্গিতে ব্যক্ত হইম্বাছে সর্বপূর্ণতাব প্রতিযূতি নদীয়া-বিনোদিয়ার রূপ- 
গুণ-লীল।1-মাধূর্ষের সংবাদ । 

এতদিন 'উদ্বোধনের' পাঠকের] নিবন্ধ/কারে পাঠ করিয়াছেন । আজ গ্রস্থাকারে 
সকলে পাইয়! উদ্ব দ্ধ হউন। অপূর্ণ জীব, অন্ধ সমাজ নদদীয়ার আলোতে নবীন 
প্রেরণা লাভ করুক । আমি জীবাধম এ গ্রন্থ পাঠে মুগ্ধ হইয়াছি। এ নুধালেখনী 
হইতে আরও কত পাব এই আশায় লোলুপ দৃষ্টি পাতিয়া রহিয়াছি। জয় গোর 
হরি। জয় জগত্বন্ধু হরি। 


ভ্রীমহানাজব্রত অ্রদ্ধচারী 
[ ডক্টর মহানামত্রত ব্রঙ্গচারী, এম. এ 
পিএইচ, ডি. (লিকাগো ), ডি. লিট, ] 


আাধিদন 


করুণাথন গৌরমুন্দরের করুণা ও আমায় পরমারাধ্যতম গুরুদেব নিত্যপদ্দাশ্রিত 
শ্রীৎ শ্যামসুদ্দরানন্দ অবধৃত মহারাজের কপার ভরসায় আজ 'মহাপ্রতু 
গোৌরাঙগন্ুন্দর' প্রকাঁশ করিতে সাহসী হইলাম । 


জীবনে বৈষ্ণব ভাবধারার সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সংযোগ ঘটে নাই: শুধু বৈষ্ঞব- 
সাহিত্য পাঠ করিয়া মুগ্ধ হইয়াছি, শ্রবণ-মন সেই পদদাবলীর রস ও ধ্বনি-মাধূর্ষে 
সিজ হইয়াছে, কিন্ত অপূর্ব সেই বিরহ-মিলনের কোনও চিত্র দর্শন করিবার পৌতাগ্য 
তো হয়নাই! অনপিত, উন্নত, উজ্জ্রপ ব্রজরস অর্পণ করিবার জগ করুণায় যিনি 
এই ধুলার ধরণীতে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন তাহার ছুই রাতুল শীতল চরণের চিহ্ন 
তো মাথ। ঠেকাঁইতে পারি নাই! মহাপ্রড়র অগাধ অতল লীলাসিন্ধুরই ব। 
কতটুকু দর্শন করিলাম, স্পর্শ তো৷ দুরের কথা? 
_. খরস্থের বহু ক্রটি, বছ বিচ্যুতি রহিল, আমার অজ্ঞানতা-জনিত ক্রটি ও মুদ্রাকর- 
প্রমাদ, বহু চেষ্ট1 সত্বেও কিছু হিয়া গেল। কি করিব? আমি অক্ষম, নিরুপায়। 
' তাই ভক্তগণের চরণে ক্ষম] প্রার্থন। কর] ছাড়া আমার আর কোনও পথ নাই। 


জ্ঞান নাই, ভক্তি নাই, প্রেম নাই, অনির্দিষ্ট, বিভ্রান্ত জীবন । তবে, শৈশবে ও 
কৈশোরে আমাদের সত্যনিষ্ঠঠ আদর্শনিষ্ঠ পিতামাতার ধ্যানগন্ভীর জীবন হইতে 
হুয়ত বা অলক্ষ্যেই পাইয়াছি শাশ্বত শান্তির কিছুটা আভাস, সত্য-শিব-হুনরের 
কিছু বা ইঙ্গিত! 

কিন্ত তারপরে কয়েকটি বৎসর কাটিয়াছে এক দুঃসহ যন্ত্রণা ও সংকটের মধ্যে। 
ভায়াক্রান্ত, ব্যাধিগ্রস্ত দেহ-মন লইয়। মৃতুঠর দিন গণিয়াছি। তারপরে সত্যই 
যেদিন মৃত্যু শিল্পয়ে আসিয়া, দাড়াইল, সেইদিন কাহার করণায় কেমন করিয়া বাচিয়া 
উঠিলাম তাহ! বলিবার ক্ষমতা আমার নাই। অযাচিত কৃপা লা করিলাম 
গৌররসসিক্ত তক্ত “বিধুদ্া'র কাছ হইতে এবং তাহার অনুগ্রকেই সংযোগ ঘটিল 
“কুমিল্লার গৌরভক্তগোঠীর সঙ্গে । 

; রামকৃষ্ণ মঠ মিশনের অধ্যক্ষ (তৎকালীন সহাধ্যক্ষ) মহারাজ বিশ্তপ্ধানন্দজীর 
(অহৈতুকী দেহ ও আশীর্বাদ মৃত্যুপথধাত্রিনীর জীবনে মৃত্যুঞয়ী পরশ বুলাইযা! গেল 


নে 
£ 


'--নবর্জীবনে লাভ হইল নবতর আনন্দ! 


নাঃ 
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“মহাপ্রভুর নীলাচলে' গন্ভীরায় তিনিই পাঠাইলেন, সঙ্গে গেলেন শ্বামী। আজ 
তাহারা কেহই এই পৃথিবীতে নাই, কিন্তু আনন্দ-অমুতলোক হইতে মহারাজের 
আশীবাদদ নিশ্চিতই ঝরিয্বা পড়িতেছে আমাদের মাথায়। গ্রন্থের আরস্তেই আছে 
তাহার আশীর্বাদ | 

“মহাপ্রভুর নীলাচল অধ্যায়টিই গ্রদ্থের সুচনা । নীলাচল দর্শনের পরেই ইহ! 
লেখা, অস্থান্ত সমস্ত অধায়ই পরে লিখিত। 'উদ্বোধনে' এই লেখাটি প্রথমে 
প্রকাশিত হয়, আজ কিঞ্চিৎ পরিবতিত আকারে গ্রন্থে সন্নিবেশিত হইল। 

ধাহার সাহচর্য, বৈদপ্ধ্, রসগ্রাহিতা আমাকে গভীর প্রেরণা দিতেছিল, 
কয়েকটি অধ্যান্ম প্রকাশিত হওয়রি পর হইতেই ধিনি ভবিষ্যৎ গ্রন্থের একটি মনোরম 
চিত্র পরিকল্পন! করিতেছিলেন, তিনি অকম্মাৎ পৃথিবী হইতে বিদায় লইয়! চলিয়। 
গেলেন আমার নাগালের বাহিরে | বাহার শিক্ষা! ও আদর্শ জীযনের চরমতম 
বেদনাকে অতিক্রম করিয়া! পরমতম প্ররেয়ের দিকে পরিচালিত হইবার প্রেরণা 
দিতেছিল, আমাদের সেই খধিতুল্য পিতাও, এই গ্রন্থ যখন যন্ত্রঙ্থ তখন ইহলোক 
ত্যাগ করিস্বা চলিয়া গেলেন অমুতধামে। 

আমি আজ একা কিছুই জানি না, কিছুই বুঝি না, তবুও অগ্রলর হইলাম। 
অর্ধ্য রচিত হইল, কিন্তু পূর্ণ আছুতি দিতে পারিলাম না। 

পরমভাগবত, পরমরসবেত্তা, দেশবরেণ্য পপ্তিত ডক্টর মহানামত্রত ব্রঞ্ষচারীজা 
কপ করিয়। ভূমিক1] লিখিয়। দিয়া! এই গ্রন্থের কতখানি যে মুল্য দিয়াছেন তাহা 
বিদগ্ধ তত্তমাত্রেই অনুধাবন করিবেন, আমি আর কি বলিব? তাহাকে কৃতজ্ঞতা 
জানাইবার ভাষা বা সাধ্য আমার নাই। শুধু ভূমিকা নহে, তাহার ভাবণে, 
তাহার রচনায়, তাহার সান্ধ্য হইতে কত যে সঞ্চয় হইয়াছে জীবনে তাহা 
তিনি জানেন না, জানি আমি। স্সেহ, করুণা-_কিছুই তাহার কাছ হইতে আমার 
অপ্রাপ্য নহে। 

পরম শ্রদ্ধেয়, পশ্ডিতপ্রবর, ভক্ত শ্রীযুক্ত রাসমোহন চক্রবর্তী মহাশয় এই গ্রন্থের 
অধিকাংশ অধ্যায়ই দেখিয়াছেন এবং যখনই কোনও সমস্যায় পড়িয়াছি, তাহার 
অব্যাহত নিরলস জ্ঞানসাধনার মধ্যেও প্রসন্ন মুখে তিনি সমস্ত সমন্তার সমাধান 
করিয়। দিয়াছেন। 

"” . বৈফবশিরোমণি শ্রীরাধাগোবিন্দ নাথ মহাশয়ের সম্পাদিত শুটৈতশ্থচরিতাহূত 
গ্রন্থই আমার মতো অনধিকারীর প্রধান পথনির্দেশক | প্রত্যক্ষ ভাবেও তাহার কাছ 
হুইতে অনেক নির্দেশ পাইয়াছি। আমার স্বামী তাহার ছাত্র এব* পরে তাহার 
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সহ্কমিরূপে দীর্ঘকাল একই কলেজে অধ্যাপনা করিয়াছেন, সেই হুত্রে আমিও 
তাহার প্ষেহের পাত্রী । 


আমিইহাদের লকলেরই কণ্ঠাতুগ্য। তাই রুতজ্ঞতা নয়, সকলকেই জানাই 
আমার প্রণাম ও অন্তরের অকুণঠ ভক্তি । 


শ্ীঘৎ বিশ্ুপ্ধানন্দজীর কপাতেই “উদ্বোধনে'র মতে। বিখ্যাত মাসিক পত্রিকায় 
আমার মত অখ্যাত লেখিকারও স্থান মিলিম়াছে, গ্রন্থের অধিকাংশ অধ্যায়ই 
উদ্বেধনে প্রকাশিত হইয়াছে, স্বামী শ্রদ্ধানন্দ মহারাজ ও স্বামী নিরাময়ানন্দ 
মহারাজের অনুপ্রেরণ। ও সহাহ্ুভৃতিও আমাকে কম উত্বন্ধিকরেনাই। তাহাদের 
প্রণাম জানাই । 'উজ্জীবন' ও 'দেবযান' পন্িকান়ও বিভিন্ন অধ্ায় প্রকাশিত 
ক্ইয়াছে। উভয় পত্রিকার সম্পাদকই পপ্রত্নীদীতারাম দাস ওঞ্কারনাথ ও 
জীফভীঙ্গরামান্ধজ দাস ) পরম সাধক, পরম পুজ্য, ভাহাদেরও প্রণাম জানাই। 


লব্ধপ্রতিষ্ঠ সাহিত্যিক ও সমালোচক শ্রমান নারায়ণ চৌধুরীর সহায়তা ন! 
পাইলে “ভিজ্ঞাসা'র মতো! প্রকাশক এবং ব্রাহ্মমিশন প্রেসের মাধ্যমে এই গ্রন্থ প্রকাশ 
কর। আমার সাধ্য হইত না। 'জিজ্ঞাস। প্রকাশনেয় শ্বত্বাধিক!রী শ্রীযুক্ত 
শ্রীশকুমার কুণ্ড মহাশয় শ্রপ্ধাবান ব্যক্তি, তাহার আন্তরিক সহায়তার জন্ত তাহাকে 
ধন্টবাদ ও শ্রদ্ধা জানাইতেছি। প্রুফ দেখার কাজে তাহাদের সাহায্য না পাইলে 
আমার পক্ষে অগ্রসর হওয়া কঠিন হইত। 


প্রীমান, নারায়ণ চৌধুরী আমার অনুজপ্রতিম। তিনিও প্রুফ দেখিয়। দিয়া 
তাহার অমূল্য সময় অনেক নষ্ট করিয়াছেন। তাহার কাছে কৃতজ্ঞতা জানাইযার 
সম্পর্ক আমার নয়। তাহার জন্ত রহিল আমার প্রীতি ও শুভকামনা । 

ধাহারা আমার প্রত্যেকটি লেখা পড়িয়! গুনিয়া এবং সমালোচন1 করিয়া 
আমাকে উৎসাহিত ও অন্গপ্রণিত করিয়াছেন__কুমিল্লা মহিল।-দমিতির সেইগমত্ত 
সভ্যা এবং অগ্ান্থ অনুরাগী ভক্ত বন্ধুগণকে জানাই শুভেচ্ছা । 

আমার কয়েকটি ছাক্রী, বিশেষতঃ শ্রীমতী অণিমা লেখাগুলির নকল করিতে 
গিয়া যে নিষ্ঠা ও ধৈর্যের পরিচয় দিয়াছেন তাহাতে আনন্দিত হইয়াছি। তাহাদের 
জানাইতেছি আশীর্বাদ । 

সর্বশেষে আমর কনিষ্ঠ সহোদর মেজর এস. কে, দেব ও লুপ্রিয়, গুনন্ছা প্রভৃতি 
ঘনিষ্ঠতমগণ বাহারাই অকুষ্ঠচিত্তে গ্রন্থ-প্রকাশে সহায়তা করিয়াছে, সকলের র জন্তই 
রছিল আমার ভালোবাস] ও শুভকামনা । | 
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বিভিন্ন পত্রিকায় বিভিন্ন সময়ে লেখাগুলি বাহিয় হইয়াছে, সেইজস্ই ছুই-এক টি 
ঘটন। প্রাসঙ্গিকভাবে পুনরুক্ত হইয়াছে । অধ্যায়ের অন্গহানি আশঙ্কায় ইহার অন্তথ)] 
করা গেল না। পাঠকপাঠিকার কাছে এইজন্ত মার্জন! চাহিতেছি। 
মহাপ্রভু গৌরাশনুন্দর এবং “হইয়াছেন ও হইবেন যত গোরতক্তবৃন্দ', সকলের 
চরণে প্রণতি জানাইয়। আমার নিবেদন শেষ করিলাম । 
“তোমার নিত্যঘবাস যুঞ্চি, তোম] পাসরিয়া, 
পড়িয়াছো৷ ভবার্পবে মায়াবন্ধ হৈয়]। 
কপ করি কর মোরে, পদধুলি-সম, 
তোমার সেবক, করে! তোমার সেবন।' 


করি ঘীনদয়ার্রণাথ হে 
অণুরানাথ কজাবলাক্যণে। 
হৃওয়ং ত্বষালোককাতরং 
ঘ্বয়িত ভ্রাম্যতি কিং করো ম্যহুম্‌ ॥” 


“আঅনপিতচক্ীং চিরাগু করুপায়াবতীর্শ; কলো 
সমর্পরিতুমুন্নভোজ্লরসাং স্বতক্তিঃ্রিয়ম্‌। 
হরিঃ পুরট নুল্দরত্/তিক ছন্থদন্দ্রী পিতঃ 

সদ! হৃদরয়কন্দরে প্ফুরতু বঃ শচীনজ্দলঃ ।” 


অয়ি দীনদয়ার্দনাথ হে 
মথুবানাথ কর্দাবলোকাসে। 
হৃদয়ং তবদলেককা বং 
দয়িত ত্রাম্যতি কিং কবোমাহুম্‌॥ 
ঈকষ্ণচবিরহে কাতর! হ্ীমতী রাধিক। বুন্দাবণেব বনে বনে কারদিয়। ফিরিতেছেন 
-_হে দীনদঘ়ার্দ নাথ, ভে মথুবানার্থ। কবে আমি তোমাৰ দশন পাইব প্রন! 
হে দগয়িত! তোমাব দর্শন বিনা খে জদ্নয় আমাব অধাব হুইয়। পড়িতেছে, ওগো 
আমি কি করিব বলো ? 
দীর্ঘকাল পরে বিরহিনী ব্রজ-লধূব সে ক্রন্দন ধ্বনিত হইয়াছিল লীপাদ 
মাধবেক্্র পুরীব বক্ষে ; অস্তিমেব ব্যাকুল আর্তনাদে এই শ্লোক উচ্চারণ করিতে 
করিতেই পুবীগোস্বমী উহার প্রিয় তমেব উদ্দেশ্যে মহাগ্রয়ণ করিয়াছিলেন । 
এই শ্লোক কহিয়াছে রাধাগাকুরাণী। 
ত্তার ককপায় স্ফুবিয়াছে মাধবেন্র-সাণী ॥ 
কিবা গৌরচন্জ্র ইহ! কবে আস্বাদন । 
ইন আস্বাদিতে আর নাহি চৌঠজন ॥ 
শ্রীমাধবেন্্রপুরীতে যে প্রেম অগ্করিত হইয়াছিল মহতাপ্রভ্ুতে তাছারই মূর্ত প্রকাশ । 
শ্কষ্চৈতন্য সেই প্রেমেরই ভাবঘন বিগ্রহ । 
লগৌবাঙ্গ শুধু এই শ্লোক আশ্বাদনই কবেন নাই । বাধিকার মে এই রুঞ্চবিরহ, 
জীবের যে এই ভগবৎবিরহবাথাব কান্না, ইহাই উহার জীবনে মুল স্থুর-_ইহাই 
তাঁহার জীবন । . 
ল্রীরাধিক্কা আব কৃঝ, ভক্ত আব তগরান। ছুইয়ে মিলিয়াই প্রেম, ছুইয়ে 
মিলিয়াই পূর্ণতা । একজনের বাঁশীর স্থুর ডাকিয়। ফিরে “আয়, আয়' ; আর 
একজন সেই বাশীব সুরে পাগল হইয়া পথ খোঁজে, সেই চিরস্থন খোজার সমাপ্পি 
ঘটে বুন্দাবনের কুঞ্জে ; সেই রসের নিমঞ্জন হয় রাসনৃত্যে | 
লকৃষ্ধচচৈতন্য এই রাধাকষ্জের মিলিতবিগ্রহ, ভক্ত-ভগবানেব আলিঙ্গন । 
কিন্তু এই অমূর্ত প্রকাশ ধর। দিত শুধু অন্তরঙ্গ দ্বই-চারিজন ভক্তেব চোখে, 
গম্ভীরার গোপন প্রকোষ্ঠে হইত এই প্রেমের রসাস্বাদন। 
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সাধারণ বহিরঙ্গ জন ও স্থাবর-জঙ্গমের জন্য ছিল নামসন্কীর্তন-_ 
হরের্নাম হরের্নাম হরেরে্নামৈব কেবলম্‌। 
কলৌ নাক্ত্েব নাস্তেব নাস্ত্যেব গতিরন্যথ। ॥ 
কলিতে হরিনাম ছাড়া জীবের গতি নাই, গতি নাই, গতি নাই। বাস্তবিকই 
কলিহত দুর্বল। জীবের গতি নাই, গতি ছিল ন1_-তাই স্বয়ং নামরূপী ভগবান নিজে 
নাম করিয়া নামের রসে জগৎকে ডুবাইয়া গেলেন । 


আবির্ভাব ও বাল্যলীল। 


১৪০৭ শকের ফাল্গুনী পুণিমার অিগ্ধোজ্জল জ্যোৎন্সাধারায় অবগাহন করিয়া 
সকলের চিত্ব যখন শুচিন্নাত, পবিত্র হইয়া উঠিল, চন্্ুগ্রহণের উপলক্ষে যখন লক্ষ 
রসনায় হরিনীম ধ্বনিত হইয়। উঠিল এবং সেই ধ্বনি গিরি, নদী, বনে-উপবনে 
প্রতিধ্বনিত হুইয়া গম্গম্‌ করিয়া উঠিল, সেই শুতক্ষণে নবদ্ধীপে দরিদ্র শ্রীজগন্নাথ 
মিশ্র ও শচীদেবীর গৃহে পরমপুরুষ আবির্ভূত হইলেন। 

মাতা শচীর বক্ষ ছুলিয়া উঠিল-__অপলক নেত্রে চাহিয়া রহিলেন নয়নরঞ্ন 
লাবণ্যঘন গ্রৌর শিশুর মুখের দিকে, আর চাহিয়! রহিলেন মহাবৈষ্ণব প্ীঅদ্বৈতাচার্য। 
শোলোক হইতে ধাহাকে আহ্বান করিয়া এই ধরাধামে আবিভূতি করাইবেন, এই 
কিসেই? হৃদয়-মন কাড়িয়! লয় দিগম্বর গৌর শিশুটি, কে সে? 

শচীর কোল হইতে একে একে আটটি কন্তা মৃত্যুর কোলে চলিয়। যাওয়ার পর 
জন্মগ্রহণ করিলেন বিশ্বরূপ। কিন্তু সংসার বা মাতা শচী শতবাহু মেলিয়াও তাহাকে 
আকধণ করিতে পারিলেন ন1,_ষোড়শবর্ষীয় সুন্দর কিশোর ব্রহ্ষ-বিদ্ভারসে মগ্ন 
হইয়। রহিলেন। 

সমগ্র নবদ্বীপ যখন অসার পাগ্ডত্যগবে স্ফীত উদ্ধত হই! উঠিয়াছে, তখন 
অদ্বৈত-সভায় মুষ্টিমেয় কয়েকজন ভক্তমাত্র একজিত হন- গোপনে কাদিয়া! কাদিয়। 
কষ্ণকে'ডাকেন, “জগতে ভক্তি নাই, ওগে। বুন্াবনধন, তুমি আসিয়া জগতে তোমার 
ভক্তি বিলাও।' শ্রীঅদ্বৈত হঙ্কার করিয়৷ বলেন, "তাহাকে আনিব আমি, জগতে 
তাহাকে অবতীর্ণ হইতে হইবে ।' 

 বিশ্বরূপ দিবসের অধিকাংশ সময় এই সভাতেই অতিবাহত করেন। দ্বিপ্রহর 

বহিয়। যায়__বিশ্বরূপের গৃহ মনে পড়ে না। মাত। বালক নিষাইকে পাঠাইয়া দেন, 
যাও তে। বাবা, দাদাকে ডাকিয়া আনো ।” 


৩ আবির্ভাব ও বাল্যলীল। 


আনন্দোজ্জল স্মিতমুখে ধুলায় ধূসর দিগম্বর গৌর আসি দাদার হাত ধরে। 
অদ্বৈত চাহিয়া! থাকেন শিশুর দ্বিকে-_আমার চিত্ত সবলে কাড়িয়া লয়--এই 
শিশু কে! 

নিমাই বলে, "ঘরে চলো! দাদা, আহারের সময় হইয়াছে। আত্মভোল! 
বিশ্বূপের বক্ষে জাগে বাৎসলোর দোল।, ধূল। ঝাড়ির। ভাইকে কোলে লন। 

ঘধ্যাহের রৌদ্রতপ্ত পথ দিয়া গৃহের পানে চলিয়াছেন ছুটি ভাঁই--ছোট্ট নরম 
মুঠিখানি হাতে ধরিয়। বিশ্ব্ূপ বলেন, 'নিমাই, তুমি সারাদিন দুষ্টামি কর, স্নানের 
ঘাটে লোককে বিরক্ত কর, লোকে কত কথ। বলে। আমি বলি--তাই কি হয়, 
নিমাই আমার কত লক্ষ্মী ছেলে, সে তৈ। দুষ্টামি করিতে পারে না ।' 

অভিমানে রাঙ্গ৷ ওষ্ঠাধার ছুইটি ফুলিয়। ওঠে, নয়নে আসে অশ্রু, বলে ছোট ভাই, 
“দেখ তো দাদা, আমি কিছুই করি না তবুও লোকে আমারই খলি স্বদাষ দেয়।' 
দুইটি কমলনয়ন হইতে অশ্রু ঝরিয়! পড়ে দাদ। তাড়াতাড়ি মুখচুষ্বন করিয়! 
ভাইকে বক্ষে তুলিয়৷ লন । 

“লেখাপড়া করিস নিমাই, খুব ভালে! হয়ে চলিস, ম| বাবার সেব। করিস; 
আমার তো। আর কিছুই ছোল না", বলেন বিশ্বরূপ। নিমাইয়ের ছোট বুকখানিতে 
বিদ্ময় জাগে_-দাদ1 এই সমস্ত বড় বড় কথ। আমাকে বলেন কেন? 'আমি তে! 
স্তধু কোলে কোলে থাকিব-__মা-বাবার সেব। করার কথ! আমি কিজানি ! 

গৃহ বেশী দূর নয়। পেৌছিতে কতক্ষণই বা লাগে। দ্বারে আসির] বিশ্বব্ধপ 
ডাকেন, “কই গো মা! আসিয়! ভাত দাও ।' ছুই ভাই পাশাপাশিই বপেন, সম্মুখে 
অন্নের থাল। ধরিয়া দিয়! জননী বিশ্বরূপের দিকে পরম স্বেহে তাকাইয়া থাকেন ১ 
সে-দেখায় যেন তৃপ্তি হয় না। কতক্ষণই না গৃহে থাকে সুন্দর, কিশোর পুত্র 
তাঁহার ; জ্ঞান-পাগল এখনই তো আবার চলিয়া যাইবে অদ্বৈত-গৃছে । 

দাদার সঙ্গে অনর্গল কথ! কৃহিতেছে নিমাই, লক্ষ্মী ছেলের মতো কথ।। মা 
একটুখানি মুখ টিপিয়া হাসিয়া বলিলেন, এখন তে। নিমাই বড়ো লক্ষ্মী, বড়ে। 
ভালো, কিন্ধ ইহাকে স্ইন্না আর তো! আমি পারি না। নিমাই গঙ্গার ঘাটে স্নানে 
যায়, আর ফিরিবার নাম করে না 9 বুদ্ধ, ব্রাহ্মণ, তপস্বী কাহ|কেও রেহাই দেয় না, 
সকলকে জালাতন করে, আর তাঁহারা আসিয়। নালিশ করেন আমাদের ক|ছে।' 

নিমাইয়ের মুখ লাল হইয়া উঠিতেছে, ক্রোদে ভয়ে ল্জায় রক্তবিষ্বাধর ফুলিয়! 
উঠিতেছে, মুখখানি নত হইয়া গিয়াছে--দাদার কাছে এইসব বলা! আড় নয়ন- 
ছুইটি একবার বজ্রসপ্তাবনা লইয়া! চকিত চমকের মতে! মায়ের মুখের উপর দিয়! 
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খেলিয়! গেল_ “আচ্ছা দেখাই যাইবে এই বিশ্বাসঘাতিক৷ মায়ের আজ কি দশা হয়। 
এই মুহুর্তেই কি সব শেষ ?' মাতা মনে মনে হাসিয়া মৌন হইলেন । 

বিশ্বর্ূপ আবার আদর করেন ভাইকে । “না গে! না, নিমাই আর এমন কাজ 
করিবে না।' 

আ্ানের ঘাটে অত্যাচার তো! নানারকমের- ব্রাঙ্গণ-পপণ্ডিত, সকাম পুজার্থীর 
উপরেই বেশী। এর গায়ে জল ছিটানো, তার বস্ত্র একে দেওয়া, কোশাকুখি ফেলিয়। 
দেওয়া, নৈবেছ্য লইয়া পলায়ন, সে সব তো আছেই--আজ কিন্তু দৌরাত্ম্য সীম? 
ছাড়াইয়। গিয়/ছিল । 

সহা করিতে না পারিয়। অভিযোগকারিণীরা তাই দল বীধিয়া আপিয়াছে 
শচীম|য়ের কাছে, নবদ্বীপের বালিকাগণ । বলে, “গায়ে জল ছিটায়, কেশে কেশে 
বাধিয়া রাখে,ঘন কেশজালের মধ্যে ওকৃড়ার কীচি ফেলিয়। দেয়--আমরা কিছু বলি 
না, কিন্ত তাই বলিয়া পুজার নৈবেগ্ভও কাড়িয়া খাইবে মা! না দিলে আবার 
অভিশাপ দেয়।” 

শচী-মাতা বিস্মিত ও ক্রুদ্ধ হইলেন। আসামী অনুপস্থিত, তাই জিজ্ঞাসা 
করিলেন, “কি অভিশাপ দেয় ম| ?' 

ক্ষুদ্র বালিকার দল কলরব করিয়া উঠিল, “নৈবেছ্ভ ন। দিলে কি বলে জানো মা % 
বলে- বুড়া ভর্তা হইবে আর চার-চার সতিনী।' ক্ষুত্র বালিকার ক্ষুত্রতম বক্ষে 
বৃদ্ধ স্বামী আর সতীনের আশঙ্ক। জাগে । মাতা বলিয়া উঠেন, “ষাট বাট তাই কি 
হয় গা? এ পাগলের কথার কোন মানে আছে মা! ? আমি আশীর্বাদ করি, রাঙা 
টুকটুকে বর হোক তোমাদের ।' 

বালিকার দল হাফ ছাড়িয়। বাচে। কিন্তু একটির মুখে এখনও হাসি ফোটে 
নাই, চোখে অপমানের অশ্র-ছায়। | ম! কাছে গেলেন-_ মাথায় গায়ে হাত বুলাইয়া 
জিজ্ঞাসা করিলেন কি তাহার অভিযোগ । অভিযোগ সামান্য নয়, প্রতিকার 
করিতেই হইবে, এই অপমানের কথ! বলিতে গিয়। লক্ষাও হয়। কিন্ত না-_এই কি 
লজ্জার সময় 1 মেয়েটি কাদিয়। ফেলিল-_বলিল, “তোমার নিমাই মোরে চাহে বিভা 
করিবারে ।' বিবাহ করিতে চাহে তাহার নিমাই! এখনই ? বিবাহযোগ্য 
পাত্রই বটে! মাতার বক্ষ হইতে হাস্যধার1 ফোয়ারার মতে! বাহির হ্ইয়! আসিতে 
চা, কিন্ত বাদ্দিনীর সম্মুখে সে হাসি নিরুদ্ধ করিতেই হয়। অভিমানিনীকে কাছে 
টানিয়। আনিলেন মা আশ্বাস দিলেন তাহ।কে--এই| দুর্ঘটনা কিছুতেই ঘটিতে 
দিবেন না। 





৫ আবির্াব ও বালালীলা 


কিশোর বিশ্বরূপ চলিয়াছেন বিশ্বের পানে, গৃহের সন্কীর্ণ সীমার টান ভাগ 
করিয়া । গৃহ তাহাকে কঠোর বন্ধনে বন্দী করিতে চাহিয়াছিল, পিতা বিবাহের 
ব্যবস্থা করিতেছেন শুনিয়।ই বিশ্বরূপ গোপনে গৃহত্যাগ করিলেন। 

নবদ্বীপের আকাশে হুর্যালোকিত প্রভাত উদ্দিত হইল, কিন্তু জগন্নাথ আর শচী 
দেখিলেন তাহাদের গৃহ ঘনান্ধকারে আবুত, আলো নাই । মুছিতা শচীর পাশে 
'সাসিয়া দাড়াইলেন শোকাহত মিশ্র জগন্নাথ, বলিলেন, "আশীবাদ কর তোমার 
বিশ্বরূপ যেন ব্রতভঙ্গ করিয়], সন্গ্যাস তা।গ করিয় গৃহে ফিরিয়। না আসে, সঙ্ন্যাসধর্ম 
যেন অক্ষুগ্ থাকে ।' 

কিন্ত শচী মা._র্তাহার অন্তর মাতৃধর্ষ ছাড়া অপর কোনও ধর্সকে জানে না, 
অজঅ্ধারায় অশ্রু বহিরা পড়িতে লর্শিগল গৃহতলে । 

বালক শিমাই দেখিল দাদ! নাই, যে দাদ! তাহার সকলের চেয়ে প্রিয়, সকলের 
চেয়ে স্ন্দর, মধুর । নিমাই দাদার শোকে একান্ত 'মধীর হুইয়। পড়িল। জননী 
আপনাকে সংযত করিঘ়। জীবনের একমাত্র অবলম্ধন নিমাইকে ক্রোড়ে 
তুলিয়া লইলেন। 

মিশ্র বলিলেন, 'পড়িয়। শুশিয়া বিশ্বরূপ বুঝিয়াছিল জগৎ মিথ্যা ; তাই 
শিমাইয়ের আর পড়িয়া কাজ নাই।' “মুর্খ হইয়া ঘরে মোর থাকুক নিমাঞ্ডি।, 
নিমাইয়ের পাঠ বন্ধ হইল । নবতর দৌায্ল্যও বাড়িতে লাগিল দিন দিন। শচীর 
পাগল হওয়ার উপক্রম | 

একদিন অশুচিস্থানে বর্জ্য ইাড়ির উপর বসিয়। আছে নিমাই। দূর হইতে 
দেখিয়াই মাত! ছুটিয়া আসিলেন। বলিলেন, 'ত্রান্মণের ছেলে হইয়া তুই কি জানিস 
না এইসব অশুচি ছু'ইতে নাই? শীগগির নামিয়৷ আয়, সান করিয়া শুচি হ।' 

বালক নিমাই প্রবীণ জ্ঞানীর মতে। বলিয়া! উঠিল, “শুচি-অণ্তডচি আবার কি? 
মানি তে! সবই এক দোঁখ, সর্বত্র আমার এক অদ্বিতীয় ভ্ঞান।' মাতা পলকবিস্ীন 
বিশ্য়বিস্ষ(রিত নেত্রে চাহিয়! রৃহিলেন পুত্রের দিকে, কে এই বালক ও কি 
'আমার ? চোখেব উপর শঙ্কার ছায়। ঘনাইয়] 'আসিল। 

“না না-ও যে আমার- আমারই | যুছুর্তে পরশ্বর্যের মোহ কাটিয়া গেল, 
ব।'ৎমল্যে ভরিয়া! উঠিল হদয়-_“পাগল ছেলে, কোথায় বা শুনিয়ছে তাই বুঝি মনে 
রাখিয়াছে গাথিয়।, নবদ্বীপে পণ্ডিতের অভাব আছে নাকি কিছু ? 

জননী আবার তাড়া দিলেন, হাসিতে হাপিতে ছুরন্ত নিমাই নামিয়া আসিল, 
গুচিম্নাত ভূইয়া বসিল মায়ের কোলে । ঘুমে দুই চোখ ভারী হইয়া! আনিয়াছে-_ 
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তাহারই ঘনপল্পবের ফাকে ফাকে বুঝি উকি দিতেছেন ইকুষ্চচৈতন্য ! নিমাইয়ের 
দৌরাত্্য বাড়িয়াই চলিল, পড়াগুনা নাই, মায়ের ভৎ্“সনায় বিন্দুমাত্র ভ্রক্ষেপ 
নাই! আবার একদিন গিয়া বসিল সেই অশুচি বর্জ্য” হাড়ির উপরে । ক্ুদ্ধা 
মাতা আবার ডাকিলেন_-তোর কি শুচি-অশুচি, ভদ্রাভত্র কোনও জ্ঞানই 
নাই নিমাই ?' 

নিমাই এতটুকু বিচলিত হুইল না, বলিল, “লেখাপড়া শিখি নাই-কি শুটি 
আর কি অশুচি আমি জানিব কেমন করিয়া ? মায়ের কাছ হুইতে পুনরায় পাঠের 
প্রতিশ্রতি অ।দায় করিয়। উচ্ছিষ্ট-স্থান হইতে নিমাই উঠিয়। আসিল । মিশ্রও 
অগত্য। রাজী হুইলেন। নিমাইয়ের পাঠ পুর্ণোছ্যমে চলিতে লাগিল, চাধ্ল্যও ক্রমে 
শান্ত হইয়। আসিল। 

মিশ্র জগন্ন/থের অস্তিমকাল উপস্থিত । গর্খাতীরে দেহত্যাগ করিতেছেন পরম 
সৌভ।গ্যবান ঈশ্বরপিতা, খ্শ্বর্য-ভ্ঞান ধ।হাকে পিতৃধর্ষ হইতে বিন্দুমাত্র বিচ্যুত 
করিতে পারে নাই। গৃহ ভরিয়া বালগেপালের পদ্রচিহ-দর্শন, শুতত্রব চরণে 
অদৃশ্টনৃপুর-প্নি, পুত্রেব দেহে ভগবৎপ্রকাশ-_-কতো। অলৌকিক, অসম্ভব ঘটনা 
মিশ্র চোখে দেখিয়াছেন, তথপি পুত্রকে ঈশ্বরজ্ঞানে স্কতি করেন নাই একদিনও, 
অধিকন্ত পাঠে অমনোযোগিত। ব| চাঞ্চল্যের জন্য ভৎ্সনা, এমনকি, প্রহারও 
করিয়াছেন। 

যেদিন প্রহার করিলেন সেই রাত্রে স্বপ্নে তাহার সম্মুখে এক ব্রাঙ্গণ আসিয়। 
বলিলেন, 'জগন্নাথ ! তুমি নিবোধ, জান না আজ কাহার অঙ্গে প্রহার করিয়াছ, 
তোমার পুত্র সামান্য মন্ুষ্) মাত্র নয়! মিশ্র বলিলেন, 'পুত্র যে হোক সে হোক 
আমি জানি না, আমি পিতা তাই পিতৃধর্মই আমি পালন করিয়াছি, পুত্র নারায়ণ 
হোক না কেন, তবুও আমাব কর্তব্য আমি পালন করিবই ।' ব্রাহ্মণ পর।ভূত হুইমা 
অন্তর্ধান করিলেন। 

হরেকঞ্চ-নাম জপ করিতে করিতে এবং স্বয়ং নামরূপী নরবিগ্রহ, পুত্ররূপী 
নিমাইয়ের যুখের দিকে অপলক নেত্রে চাহিয়াই মিশ্র দেহত্যাগ করিলেন । 
নিমাইয়ের কাছে, ভবিষ্যৎ প্র কষ্$চৈতন্তের কাছে একটি মিনতি শুধু রাখিয়া গেলেন 
_-'আম।কে ভুলিস না নিমাই ।' 

জগন্নাথ মহ্থাপ্রয়াণ করিলেন। মাতা-পুত্রের ক্রন্দনে বাতাস ভারী হুহয়। 
উঠিল- পাষাণ গলিল। অবশেষে পুত্রের আতি দর্শনে মাতাই ক্রমে শান্ত হইয়া 
উঠিলেন। 


কৈশোর ও যৌবন-লীলা 


পিতৃহীন দরিদ্র অসহায় বালকের হাত ধবিয়া খাত। শচী পণ্ডিতমণ্ডলীব দ্বারে 
উপস্থিত হুইলেন-__নিমাইয়ের ভার যেন তাহারা গ্রহণ কবেন। পশ্ডিতমগুলী 
বলিলেন, “কোনও চিন্তা নাই মা আপনার, আমাদের সমস্ত বিচ্ভা ইহার মতে। 
প্রতিভাবান শিষ্কে অর্পণ করিয়া আমরাই ধন্য হইব |, 
নিমাই বিগ্ভারসে মগ্ন হইল। পুথি আর শাস্ত্রের আলোচনায় দিবস-রাত্রির 
কতে। প্রহর যে উত্তীর্ণ হুইয়| যায় তাহার আর হিসাব থাকে ন| | 
বালক কিশোব হইল, কিশোর হইলেন তরুণ। অপূর্য রূপলাবণ্যের প্রভার সঙ্গে 
আসিয়া মিশ্রিত হুইল বিদ্ভাব প্রতিভ1। নবদ্বীপের পথ ধবিয়া যখন এই অপৃব 
শরন্দর জ্ঞানদীপু তরুণ চলিতে থাকেন তখন নগবীব ন্য়ন উাহার দিকে আকৃষ্ট 
হইয়া 0।কে। 
মুখে প্রসর-্মন্দব হাস্য, তাহাব সঙ্গে আছে খানিকট।| বিদ্বাব পপ্ধত্যেব আতা, 
পশ্চাতে শত পড়ুরা। গঙ্গাব ঘাটে-পথে যেখানেই অপব পড়ুয়। দেখেন তীহাকেই 
নায়েব ফাঁকি জিজ্ঞাস করিয়া বিব্রত কবিয়। তোলেন, বিজ্ঞ প্রবীণ পণ্ডিতেরাও 
অব্যাহতি পান ন|। 
আক্রোশটি যেন প্রবীণ বৈদ্ধ মুরারি গুপ্রেব উপবেই অধিক। প্রবীণ হইলেও 
মুবাবি গুপ্ু নিমাইয়েব সঙ্গে একই টোলে অধ্যয়ন করেন, কি্ত কোনও দিন 
ভুলক্রমেও নিমাইয়েব কাছ হুইতে কোন পাঠ বুঝিয়। নেন না-_নিমা 
পর্ডিতেন ক্রোধ সেইখানেই । মুরাবি গুপ্ত মহাশয়কে দেখিয়। প্রায়ই বলিতে 
থাকেন 
"**বৈদ্ঘ তুমি ইহা কেনে পড় ? 
লতাপাতা নিয়। গিরা বোগী কর দড়। 
ব্যাকরণ-শান্ত্র এই বিষম অবধি ১ 
কফ পিত্ত অজীর্ণ ব্যবস্থ৷ নাই ইথি। 
গুপ্ত চুপ করিয়াই থাকেন। ইহাও নিমাইয়েব সহা হয় না। অবশেষে গুপ্ের 
সহ্ের সীম! ছাড়াইল ; একদিন বলিলেন, “সকলের পঙ্গে তর্ক করিয়। তোমার গর্ 
কিছু অধিক বধিত হইয়াছে, নিমাই পণ্ডিত! আমাকে প্রশ্ন করিয়া আগে 
পরাজিত কর, শেষে গব করিও ।, 


মহাপ্রভু গৌরাঙস্থম্দর ৮ 


আরম্ভ হুইল ছুই অঙমবয়সী পণ্ডিতের মধ্যে প্রশ্ন, উত্তর, সংশয়-নিরসন। 
হক্াতিহক্ তর্কজাল বিশৃত হইয়াই চলিল। কেহ কাহাকেও পরাজিত করিতে 
পারিলেন না। নিমাইপণ্তিত পরম শ্রদ্ধায় আলিঙ্গন করিলেন মুয়ারিকে। 
যুরারির অঙ্গ নুশীতল হুইয়া গেল। শুধু মুরারিই নয়-_শ্রীবাস, মুকুন্দ কাহারও 
অব্যাহতি নাই এই গবিতের কাছ হইতে । 

অদ্বৈত, শ্রীবাস নিমাইয়ের দিকে দূর হইতে যুগ্ধদৃষ্টিতে ত।কাইম্ন থাকেন 3 
এমন সৌন্দর্য, এমন পাত্ডিত্য কৃষ-ভক্তিবিহীন হইয়া বুথাই নষ্ট হইতে চলিল। 
বাস এই ছঃখ আর ধারণ করিতে ন1 পারিয়া একদিন পথে নিমাইকে বলিলেন, 
“কোথায় চলিয়াছ উদ্ধতের শিরোমণি? বুথ পণ্ডিত্যের অহংকারে মত্ত না 
হইয়। একটু রুষ্ণ-ভক্তির চর্চা কর না? 

প্রগল্ভ হাসি হাসিয়া নিমাই বলিলেন, 'কৃষ্চভক্তির কথ! 'আমাকে তুমি কি 
বুঝাও এ্ীবাসঠাকুর ! দেখিও এমন বৈষ্ণব আমি হঈব যে অজ ভবও আসিয়। 
আমার কাছে ভক্তি শিক্ষ! করিবেন।' 

অর্ধাচীন তরুণেব ব।কৃবিলাস-শ্রবণে দ্বিতীয় কথ।টি ন1 কহিয়! প্রবাস চলিয়। 
গেলেন। 

শ্রীহট্রের লেক যদি পথে দেখেন তবে নিমাইয়ের বিজ্ঞপ পীম! ছাড়ায়, 
তাহাদের অস্থকরণে শ্লীহট্রের ভাষায় কথ। বলিতে থাকেন। ইহটিয়াগণ কুদ্ধ 
হইয়। উঠেন, স্বদেশীয় সহজ ভাষায় বলেন, হয় হয়হয়। তুমি কোন্‌ দেশি তাহা 
কহ ত নিশ্চয়! বলি ওহে, তোমার পিতা-ম।তা৷ কাহার ন1 জণ্নস্থান শরছট্রে'" % 
বস্ধতঃ প্রভুর পিতৃপুরুষেব জন্মস্থান শ্রট্রেরই ঢাকা -দক্ষিণ গ্রামে*__মিশ্র জগন্নাথই 
আসিয়া বাস করেন নবদ্বীপে। কিন্ত নিমাহয়ের তাহাতে বিন্দুমাত্র আপত্তি নাই, 
নদদীয়। শান্তিপুরের তাষায় মিষ্ট সুরটুকু সম্পূর্ণ আয়ত্ত করিয়াছেন, তাই স্বদেশীয়গণের 
ভাষা লইয়া বিদ্রপ করেন অক্লেশে। শেষপর্যন্ত শ্রীহট্রিয়াগণ যখন 'লগুড় লইয়া! 
খেদারিয়া” যাইতেন তখন বিদ্যুদ্বেগে স্থানত্যাগ করিতেন নিমাই । 

নবদ্বীপের এক গ্রামে দরিত্র ত্রাঙ্গণ ইধব থোড়-কল। বিক্রয়লব্ধ সামান্ অর্থ 
লইয়াই সন্তষ্ট। এক-কথার মানুষ, জিনিসের দাম যাহা নিদিষ্ট করিয়া! দেন, 
কোনও মতে তাহার একছুল ব্যতিক্রম হইবার উপায় নাই। তাহার বেসাতির 
দাম কম, কিন্ত কথার দাম বেশী। কিন্তু দর যাচাই করিয়া লওয়। ভগবানের 





* মহাপ্রভুর পিতৃপুরুষ প্রথমতঃ প্ীহটের বুডিঙ্গা গ্রামে ছিলেন--পরে ঢাকাদক্ষিণ আসেন। 


৯ কৈশোর ও যৌধন-লীলা 


স্ভাব। নিমাই দরদস্তর করেন, ভ্রীধর কুপিত হন। নিমাই বলেন, 'তোমার থরে 
পৌতা কতো ধন, তাহা তো আমি এখন চাই না. এই সামান্য জিনিস কেন কম 
মূল্যে আমাকে দিবে না? শ্রীধর নিমাইয়ের হাত হইতে কলা-মুল। টানিয়। 
আনেন, জানেন না তাহারই পায়ে আপনাকে উজাড় কপিয়। দিবেন একদিন। 
অবশেষে রফ। হয়। সুন্দর চঞ্চল যুখখানির দিকে চাহিয়। শ্রুধরেব হৃদয় দ্রব হয়, 
বলেন, 'বিনামুলো প্রতিদিন একখণ্ড থে'ড-খোল! পাইবে তুমি, তবুও দোহাই 
তোমার কাড়াকাড়ি, দরাদরি করিও ন|।' 

নিমাই খণ করিলেন-_বিনামুলোব ধন লইয়! বন্ৃযূলা দিবেন বলিয়া । 

তরুণ নিমাই যুবক হইলেন, চাঞ্চল্য অনেক কমিল। গঙ্গার দাটে একাপন 
শবল্লতাচার্ষের কন্তা লক্ষমীকে *দেখিলেন। মনে হইল যেন মুগান্তরের চেন] । 
লঙ্ষমীও চাহিলেন প্রঙুর দিকে-_ছুইটি হাদয়ে জাগিল আনন্দের ছোওয়। | 

স্নানান্তে পথ বাহির়। চলিয়াছেন নিমাই । পথে ঘটক বণমালী বিপ্রের সঙ্গে 
দেখ, বিষণ্ন মুখে বিপ্র চলিয়াছেন। নিমাই কারণ জিজ্ঞাসা করিলে বিপ্র 
বাললেন, "আজ শ্রিমতী লক্ষ্মীর সঙ্গে তোমার বিবাহের প্রস্তাব করিয়| বড়ো আশায় 
জননী এচীদেবীর কাছে গেলাম, কিন্ক আমার 'আশয় জলাঞ্জলি। মাত! 
বলিলেন, খছুষ হোক নিমাই ) অ।গে তো বাটুক, পরে বিবাছের কথ! |, 

টৎফুল্লমুখে গু্ঠে আসিলেন নিমাই, মাকে জিল্ঞ/স। করিলেন, 'বনমালী 
আচার্যকে কি বলিয়াছ মা $ ভাহাকে বড় বিযঞ্জ যেন দেখিলাম 

পুত্রের ইঙ্গিত বুঝিতে কল্যাণী মাত্র এটুকু দেরা হইল ন-পরদিনই 
বিবাহসম্বন্ধ স্থির হইয়। গেল। 

পিতৃহীন দরিদ্র নিমাইরের বিবাহ-বাসব বব-কগ্তাপর কপের প্রভায় ঝলমল 
করিতে লাশিল। হাননের অশ্রু মুণ্ছি়। পক্মাকে দেখছুলত পরের হস্তে সম্ুদ|ন 
করিলেন বললভচার্য। শচীমাত। লক্ষমা-নার।রণকে আপন অঙ্কে ধারণ করিয়া ধ্গ। 
হইলেন। 

বিবাহের কিছুদিন পরে দেবী লক্ষ্মীর হস্তে গু ও মাতৃসেবাব ভার অর্পণ করিয়া 
পপ্তত বিশ্বশ্ুর পুরববঙ্গে আসিলেন। দ্বাপবে খমুনার ও কলিতে গঙ্গার 
সৌভাগ্যবার্তা শুনিয়। অবধি পদ্মার চিত্ত গভীর চুখে আলোড়িত হইতেছিল-_ 
পরমপুরুষের পর্দরজ কি আমি কোনও দিন বঙ্গে ধারণ করিতে পাইব ন। ? 

বিশ্বস্তর পূর্ববঙ্গে আসিয়াছেন। দলে দলে ছাত্রর। প€গুতের কাছে পাঠ নিতে 
আসিল । বলিল. “আমাদের ভাগ্যে য্দ এই পাগুব-বজিত দেশে আপনার 


মহাপ্রভু গৌরাঙ্গনুন্দর ১০ 


আগমন হইয়াছে, তবে আমরা আপনাকে ছাড়িয়া দিব না। আপনার টীকা- 
টিপ্লনীই আমরা পড়ি । 
উদ্দেশে আমর। সব তোমার টিপ্নী, 
লই পড়ি পড়াই শুনহ্‌ দ্বিজমণি। 

প্রভু, আপনার খ্যাতি এ দেশেও আসিয়া পৌছিয়াছে, আপনি দয়া করিয়া 
আমাদিগকে শিগ্েব অধিকার দিন ।' 

অল্পদিনেই অনেক শিষ্য পাণ্ডিত্য ও উপাধিলাভ করিয়। কৃতরুতভার্থ হইলেন। 
পূর্ববঙ্গের ভাগ্যের সীনা রহিল না। শুধু বিদ্যা নয়, ভক্তিরসও পূর্ববঙ্গেই প্রথম 
প্রবাহিত করিয়! গেলেন গোৌরহুরি, তখনও নবদ্বীপ তাঁহাকে চিনিতে পারে নাই । 
কিছুকাল পূর্ববঙ্গে থাকার পর প্রভু নবদ্ধীপে প্রত্য।বর্তনের জন্য উদ্যোগী হুইলেন। 
একদিন তপন মিশ্র নামক এক ভক্ত ত্রাক্ষণ আসিয়। প্রনুর চরণে পতিত হুইলেন। 
প্রাঙ্মণ সর্বদাই গভীর ভক্তির সঙ্গে ইষ্টনাম জপ করেন, কিন্তু মন ভরে না। 
সাধ্যসাধন-তন্ব জিজ্ঞাস1 করিয়৷ জানিয়! লইবেন এমন কেহ নাই। বিপ্র অস্থির- 
চিত্তে কালযাঁপন করিতেছেন, অকন্মাৎ দ্প্পে দেখিলেন এক দেবসদৃশ ত্রাহ্মণ 
আসিয়া তপন মিশ্রকে বলিতেছেন, 'সাধাসাধন-তন্ব শিক্ষা করিতে হইলে নিমাই 
পণ্ডিতের কাছে যাও, তিনি সাধারণ মনুম্য মাত্র নহেন, তিনি নর-নারায়ণ ।' 

প্রভুর নবদ্ধীপ যাত্রার প্রাক।লে মিশ্র আসিয়৷ দেখেন এই সেই নিমাই পণ্ডিত 
্বপ্রদৃষ্ট পরম মনোহর নর-নারায়ণ। 

প্রভু বলিলেন, “ত্রাক্মণ ! কৃষ্চতজনেব জগ্ভ তোমার চিত্ত উন্মুখ হইয়াছে, 
ইহ| অতি শুভ লক্ষণ। কয়জনের ভাগ্যে ইহা ঘটে %» তুমি যুগধর্ম পালন কর। 
কণিমুগে নাম-যজ্ঞই সাব। দিব।-রাত্র সব-অবস্থার নাম গ্রহণ কর, নামই 
তোমার চিত্তে সাধ্যসাধন-তন্ব ও ইট্টস্কৃতি করাইবেন।' নবদ্ধীপের বিদ্বা-দীপ্ু 
উদ্ধাত নিমাই পণ্ডিত পূর্নবাংলার আসিয়া শকুষ্ণচৈতন্যের ভূমিকার এক খগ্ডাংশ 
গকাশ করিয়া গেলেন-__ 

হরে কৃঙ্ হরে কব ক কৃঝ্ হরে হরে। 

| হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে ॥ 

ষোল নাম বন্ত্রণ অক্ষরের এই মহামন্ত্র লাভ করিয়া মিশ্র আনন্দ-সাগরে মগ্ন 
হইলেন । প্রভুর পদতলে পড়িয়া তপন মিশ্র তাঁহার সঙ্গে গমনের প্রার্থনা ব্যক্ত 
করিলেন। প্রত্ব বলিলেন, “না, তুমি বারাশসী যাও, সেখানেই তোমার সঙ্গে 
আমার মিলন হইবে ।” 


১১ কৈশোব ও যৌবন-লীলা 


সতাই মিলন হইয়াছিল দশবতসর পরে । বারাণসীর গঙ্গার ঘাটে তপন মিশ্র 
স্নান করিতেছেন-বুন্দাবনের পথে সন্যাসী ঈকৃষ্ণচৈতন্কা আসিয়া সেই ঘাটেই 
দাড়াইলেন। স্বর্ণোজ্ছল সেই বরকান্তি, অরুণ-রাঙা বহ্বাসে মাত্র কটিদেশ 
আবৃত, মাথায় নাই সেই ভুবনমোহুন টাচর কেশদাম, মুখে নাই পাঙ্ডিতোব এতটুকু 
ছায়া, ছুই পল্পপলাশনয়নে আছে শুধু কুষ্ণবিরহেব অস্র.--তবু তপন মিশ্র চিনিলেন 
সেই দশ বৎসব পূর্বের দেখা ইষ্টকে। 


নবদ্বীপ যাত্রা সময় আসন্ন । অশ্রনতী পল্মাব তীবে অশ্রুভাবাঞ্রান্ত ইদপ্য়। 


প্রণত সহত্র শস্য ও দর্শনাথা। পন্মাব বক্ষে সঞ্চিত ভরণী, শিষ্গণ-প্রদত্ত রজত 
স্বর্ণ প্রভৃতি বহুবিধ উপস্থাবে পুর্ণ । প্রভূ নবদ্বীপ যাত্র। করিলেন। দীর্ঘকাপ 
প্রবাসান্তে প্রত নবন্বীপে ফিবিযা আমিলেন। রাশি রাশি উপহাবসহ্‌ পৃত্র মাতাব 
চবণে প্রণত হইলেন ? কিন্তু শচী মাত! কেন নিবিড় বিহ্বল আলিঙ্গনে পৃত্রাক 
হৃদয়ে ধারণ কবিলেন না? নিমাহ দেখিলেন মাতু। যেন কষ্টে উদগত অভ্র গোপন 
কবিতেছেন। ব্যাকুল নিমাই জননীব হাত দুইটি ধবিয়া জিজ্ঞাসা কবিলেন, *কি 
হইয়াছে মাগে! £ তোমার মুখ কেন মলিন ?? 

মাত! চরম সংবাদ শুনাইলেন, 'লক্ষ্মা নই, শর ঃব বিবভ-দপেব দংশনে গৃণক্মা 
শচার গৃহত্যাগ কবিয়! অমৃতলোকে মহ প্রয়াণ করিয়াছেন । 

নিমাইয়েব উজ্জ্বল মুখ নিমেষে ম্লান হইয়। গেল। চোখে আসিল অশ্রু" মৌন 
গভীর ব্যথায় মুক হৃইয়া বহিলেন কঙঙ্গণ ! শচাঁধ এতদিনে নিকুদ শোকাবেগ 
বহু আোতোধ।রাধ় উৎসাবিত হইল, শেষে নিমাহ-হ পান্থ কবিলেন মাত।কে। 

আবাব বিগ্ভারসে মগ্র হইলেন বিশ্বশ্তব | শুনা গৃহত্লে হাহাকাব কবিষ়। পুদ্ধ। 
জননী এচীদেবীব দিন কাটিতে লগিল। পুত্রকে পুনবায় বিবাহ কবাইয়। সংপাবা 
ক'রবাব গোপন অভিলাষটি ব্যক্ত করিতে 9 যেন সাহস পান না। 

পৃত্র মায়েব বাথ। বুঝলেন । স্থ।মী নাহ, আটটি কন্ঠা নাই, নি্র বিশ্বব্ষপ 
নাই, পুত্র অবশেষে বিবাহে সঙ্গতি দিলেন । 

এবার গৃহে আসিলেন দেবী বিষুপ্রিয়া, ধনী ব|জ-প্তিত সনাতন মিশ্রেব 
কন্তা | গঙ্গার ঘাটে কত বালিকাই হো ম্সান করিতে আসে 3 কিন্ক কিশোর 
লঙ্জাবনতমুখী বিষুপ্রিয়া কেন এটার হদ্রয় আকংণ কবে, শী তাহা বুঝিতে পাবেন 
না। লক্ষ্মী মেয়েটি কাছে আমিয়। দাড়ায়, ভক্তিনমন একটি প্রণাম রাখিয়া যায় 
শচীর পায়ে, শচী মাথায় ভাত দিয়া আশীবাদ করেন। মনের কোণে একটি 
গোপন অভিলাষ ৪ উক দেয় ৷ 


না 


হাপ্রন্থ গৌরাঙ্গনুন্দর ১২ 


মাতা নিমাইয়ের সম্মতি ন লইয়াই কাশীনাথ পর্তিতকে দিয়া আপন অভিলাষটি 
সনাতন পণ্ডিতকে জানাইলেন। পণ্ডিত অতি আনন্দের সহিত এমন চর্লভ পাত্রের 
হন্ডে কগ্তাদান করিতে সন্দত হইলেন । 

বিবাহের সজ্জা ও আয়োজনে সনাতন পণ্তিত ও তাহার স্ত্রী মাতিয়। আছেন, 
কাল অধিবাস হইবে ; এমন সময় তাহাদের পরিচিত গণকঠাকুর আসিয়৷ বলিলেন, 
“পথে এইমাত্র আমার নিমাই পত্ডিতের সঙ্গে দেখা, আনন্দ করিয়৷ সুখবরটি 
বলিলাম, কি পণ্তিত! তোমার তে। কাল বিবাহের অধিবাস! নিমাই পণ্ডিত 
যেন আকাশ হুইতে পড়িলেন, "বিবাহ? কাহার? কে বর, কে কন্যা ? কই 
আমি তে। কিছুই জানি না। কাজেই গণক মন্তবা করিলেন, “এ বিবাহে 
নিমাইয়ের ইচ্ছ। নাই বলিয়াই মনে হইল ।? 

সনাতন পণ্ডিতের গুছে বিষাদের ছায়া ঘনাইয়। আসিল, মঙ্গল অধিবাসের 
সঙ্জায় সঙ্জিতা চন্দনচচিতা! বিষুপ্রিয়ার মুখখানিও মান হইয়! গেল। মাতা রোদন 
সন্রণ করিয়। পণ্ডিত সনাতনকে প্রবোধ দিলেন, “বিশ্বস্তর স্বতন্ত্র, শ্বেচ্ছ।ময় ১ 
তিনি যদি স্বেচ্ছায় তোমার কন্থাকে গ্রভণ ন1 করেন তবে তুমি দুঃখ করিয়। 
কি করিবে? 

নিমাইয়ের কানে এই খবর পৌছাইতে দেরী হইল ন।, তিনি লজ্জিত হইলেন, 
নিছক কৌতুকের কথাটিতে যে এইরূপ দ্ঃখকর পরিণাম হুইবে তাহ। তিনি বুঝিতে 
পারেন নাঈ। গোপনে একজন মন্তরর্দ বন্ধকে ডাকিয়। 'আনিয়৷ বলিলেন, 'তুমি 
সনাতন পণ্ডিতের গুছে যাও, মামার নাম করিও ন] যেন, বলিও, মাতা যাহা স্থির 
করিঘ্াছেন তাহাতে নিমাইয়ের আপত্তির কোনও কথাই থ[কিতে পারে ন| |" 

মিশ্রগৃছে আবার আনন্দের সাড়। পড়িল। শ্রীযুকুন্দ, সপ্রয় ও বুদ্ধিমন্ত খান 
এইবার বিবাহের সমণ্ড বায়ভার গ্রহণ করিলেন। বিবাহটি যাহাতে 'বামনাই" 
'না হইয়া! রাজনুত্রজনেচিত তয় বুদ্ধিমন্ত খান সেই ব্যবস্থাই করিলেন । উজ্জল- 
দীপালোকিত বিবাহ-বাসবে রত্র-শিংহাসনে অধিষ্ঠত মনে।হর বর-্বধূ দশনে 
সমগ্র নবদ্ধীপবাসী আনন্দ-সাগরে ভাসিল। 

কুশঙডিক1, সপ্তপদী গমন, শুভদৃষ্টি সমাপ্ত হইল। গাঁটছড়া-বাধা বরের সঙ্গে 
বধূ চলিলেন বাসর-গৃছের দিকে । অবগুষ্ঠিতা কিশোরী বধূর চকিত মুগ্ধ নয়ন- 
বইটি তুবনমোহন নয়নরঞ্জন স্বামীর মুখে লগ্ন হইতে চায়। চোখে আসে আনন্দের 
বক্র -“পরমন্তুন্দর তরুণ, ইনি আমার বর! এই বিরাট বিশ্বতলে ইনি কেবলই 
'আমার ? গর্বে, আনন্দে, সৌভাগ্যে বিষ্টুপ্রিয়াব ক্ষুত্র বক্ষৎ*নি ভরিয়া উঠে। 


১৩ কৈশোর ও যৌবন-লীল! 


বাসব-যাত্রাব প্রথম পদক্ষেপ কবিলেন বব-বধূঃ অমনি হঠাৎ হ্রোচট খাইম। 
বিষ্লর্তিযা অস্ফুট আর্ভধবনি কবিয়া উঠিলেন, ক্ষণমাত্র পুধেব আনন্দাহৃভৃতি মুহূর্তে 
আশঙ্কা পবিণত হুইল | শুভযাত্রাব পথে বাধ। কেন? বিষ্ুপ্রিয়া কম্পিত! 
₹ইলেন। নৃতন ববেব কানে সেই ক্ষীণ আর্তধবশি প্রবেশ কবিল, নকলেব অপক্ষো 
বব একটুখানি গোপনম্পর্শ ব/খিলেন বিষ্ুপ্রিযাব পাষে। সেই পরম স্পশ- শিহবিতা 
পুলকিতা ও আতঙ্কে কম্পিতা বধুটিকে জানাহয। দিল 'ওবে ভীক, আমিই ৩1 
আছি, ভয ক? 

বধু ডিএ একবাব চাহিযা দেখিলেন সেই স্বেইকোমল প্রণান্তক্মন্দব যুখেব 
দিকে, কিন্ত তবুও বক্ষেব কম্পন গেল না 

হায। দেবী বিষ্ুপ্রিযা, ভোমাব দীর্ঘ জশবনেব চলাব পথ যে কুন্ুমস্। 
হইবে না, কঠিন বৈবাগ্যেব অশ্রধাবাব পিচ্ছিল পথেই 'য তোম।ব যাত্র।, ধাহা« 
দুই অভয বলিষ্ঠ কবে তৃইটি কোমল কবতলেব সঙ্গে আপন কিশোব জদরখাশি 
পবষ নির্ভবতাষ সঁপ্যি। দিয়া্ছলে সেই ক্ষণকাল আগেমাত্র পাওয়া পবষ প্রিয় 
পবম আপনাকেহ যে চবম পর কবিযা “নখ “িলাইযা দিতে হইবে, তাক। বি 
তখনই বুঝিযাছলে, মা? 

মাতা শচীব অ.কাঙ্। পূর্ণ হইয|ছে-_ ্টাহ|ব গৃছ্চে আসিয়াছে আনন্দদধপণী বং 
বিষুণপ্রিয়। । গৃহদেবতাব সেবাব কাজ, খচাব গৃহ ও গুভপ্রার্গণ সুন্দৰ শুটিশুপ্র হইয় 
উঠিল-_শশব সকল কাজেব ভাব হাতে লইলেন বিষুগ্রিবা | 

পুত্রেব মুখে আনন্দে আভাস দেখিবা জননাব হদঘ মধুমখ হইয়। উঠিল 
জননীব জদয বুঝিষ] মাঝে মাঝে বধৃক লইয়া! কৌতুক কবেন গোৌব । 

একদিন আহাবে বসিযাছেন গৌব, দ্বাবেব বাঞ্চিবে দ্ব-চাকিজন অন্তবঙ্গ। মাত 
বলিলেন, 'কাল বাত্রে অদ্ভুত এক ক্ষপ্র দেখিলাম__আমাব গৃহদেবতা যেন ছরষ্টি 
সুন্দব ছেলে হইযা আম।ব নিবেদিত ভোগ গ্রহণ কবিতেছেন- সাক্ষাৎ রুদঃ 
বলবাম । 

গৌব বলিলেন, খুব ভাল ক্বপ্পু দেখিযাছ, মা। সঠ্যই ভোমাব গৃহদেবত 
জাগ্রত। তুমি কাহাঢকও বলিও না, জান মা, আমিও যখন ভোগ শিবেদন কবিয় 
বাহিবে আসি, প্রাযই গিয়া দেখি অর্ধেক নৈবেছ্ধ যেন কে ভোজন কবিয়া গিয়াছে 
দ্বারান্তবলবতিনীব দিকে একবাব কটাক্ষে চাঁহিষা গোৌব বলিলেন, "আমার মনে 
হুইত, তোমাব বধৃবই বুঝি প্র কাজ। লজ্জায় এতদিন কাহাকেও বলি নাই 
জাজ বুঝিলাম বধূ তে নয়, গৃহদেবতাই অন্ন গ্রহণ কবেন।' 


মহাপ্রন্ছু গৌরাঙগন্ুন্দর ১৪ 


মন্তরাল হইতে কিণোরী বধূ তৃষিত নয়নে চাহিয়া ছিলেন সুছূর্ণভ সুন্দর স্বামীর 
মুখের দিকে। স্বামীর এই কথ) শুনিয়া লজ্জায় তাহার মুখ আরক্ত হইয়া উঠিল, 
তবুও বক্ষ ভরিয়া! উ্জিল সথধারসে । . 

কিছুক।ল হইতে নবদ্দীপে শিষাই পণ্ডিত নিজেই একটি টোল খুলিয়। বসিয়ছেন । 
ত্তাহার অধ্যাপনার যখঃসৌবভ নবদ্বীপ অতিক্রম করিয়া বহুদূর বিস্তৃত হুইল, 
দূরদেশ হইতেও বহু ছাত্র এই নবীন অধ্যাপকের টোলে পড়িতে আদিলেন। খ্যাতি 
আরও নুদূরপ্রসারী হুইল, যখন নিমাই দিগ্বিজন্বী পণ্তিত কেশব কাশ্মীরীকে 
পরাজিত করিলেন। 

এক জ্যোত্ম্ার রজতশ্ুভ্র-ধ!রান্নাত রজনাতে গঙ্গাতীরে সশিষ্য নিমাই পণ্তিত 
বসিয়া আছেন, এমন সময় অভ্রংলিহ দাস্তিকত। লইয়৷ দিগ্বিজয়ী পণ্ডিত আসিলেন, 
অবন্ঞাভরে বলিলেন, “নিমাই পণ্ডিত, শিশুণান্ত্র ব্যাকরণ পড়াইয়া তোমার খুব নাম 
হইয়াছে, আজ তো শিষ্যগণের সঙ্গে তোমার সংলাপ শুনিল।ম |, 

স্সম্ত্রমে নিমাই বলিলেন, “হায়, কোথায় আপনি সর্বশাস্ত্রবিশারদ পরম প্রবীণ 
পঞ্ডিতাত্বম, আর কোথায় বালক মামি । যেমন আমার অধাপন! তেমনই আমার 
শিষ্ুগণ। আমিও বুঝি না কি পড়াই, তাহারাও বুঝে ন। কি পড়ে। নিমাই 
দিগ্বিজম়ীকে গঙ্গার মাহাত্যসহ্চক একটি স্তব রচনা করিয়! শুনাইবার জন্য মিনতি 
জানাইলেন। খুশী হইলেন দিথ্িজয়ী-_-গবতরে তৎক্ষণাৎ ঝঞ্চাবাতের মতো শত 
শ্লোক রচন1 করিয়। বলিয়। যাইতে লাগিলেন। শিষ্যগণ বিস্মিত হুইল, প্রহথও সহ্ষে 
বলিয়া উঠিলেন, “সাধু! সাধু! এইরূপ কবিত্বশক্তি মানুষের পক্ষে সম্ভব নয়।' 

বিনীত নম্রন্থুরে প্রভু একটি শ্লোকের অর্থ গুনইবার জন্ত কেশব কাশ্শীকবীকে 
অনুরোধ জানাইলেন। পণ্ডিত জিজ্ঞাসা করিলেন, “কোন্‌ শ্লোকের অর্থ করিব 
বলো! সঙ্গে সঙ্গেই নিমাই দিখ্বিজয়ীর রচিত শ্লোকগুলির মধ্য হইতে একটি শ্লোক 
নিবাচিত করিলেন । এবার বিস্মিত হইবার পাল! পণ্ডিতের--সে কি, এত ভ্রত- 
উচ্চারিত শত শ্লে/কের মধ্যে তুমি কেমন করিয়া এই শ্লোক মনে রাখিলে ? প্র 
বলিলেন, “ইহাতে আমার কোনে। গুণই নাই-_দেবতার প্রসাদেই আমি শ্রতিধর 
হইয়াছি। দেবতার আশীবাদে আপনি যেমন স্তিধর আমিও তেমনি শ্রতিধর ।' 

দিখ্বিজয়ী শ্লোকের অর্থ বিচার করিতে আরম্ভ করিলে, নিমাই আবার 
বিনীতভাবে এই প্লেকের দোষগুণ শুনিতে চাহিলেন। ব্যাকরলী বালকের ম্পর্ধায় 
দ্িশ্বিজয়ী ক্রুদ্ধ হইয়া বলিলেন, "ইহা ব্যাকরণশাঙ্্ নয়, ইহ* অনেক উচ্চন্তরের 
অলঙ্কারণান্ত্র, তুমি যাহা পড় নাই তাহার কি বুঝিবে ?' নিমাই বলিলেন, “সত্যই 


১৫ কৈশোর ও যৌবন-লীলা 


আমি অলঙ্কারশান্ত্র পড়ি নাই, কিন্তু পণ্ডিতের মুখে যাহা শুনিযাছি তাহাতে আমার 
কাছেই ইহার ফিছু দোষ ধরা পড়িয়াছে।' বিরুদ্ধমতি, ভগক্রম, পুনরুক্তবদাভাস 
প্রভৃতি অলঙ্কারশান্ত্র-বিরুদ্ধ বন্ধু সুগ্ঘাতিসূশ্প ভ্রম দেখাইতে লাগিলেন নিমাই । 
বলিলেন, 'শ্লোকে আছে একটি শব্ধ. ভবানী-ভর্ত-ভবানী শিবেব পত্ধী, তাহার 
ভর্তা বলিলে বুঝায় যেন শিবপত্ীব দ্বিতীয় ভর্ত1__ইহ! প্রতিক; রী আর লক্মা 
এক শব্ধ-_শ্রা-ই তো। লক্ষ্মী, তবে আবাব লক্ষ্মী কেন? হহা পুনকপ্ত্ত ।-- 

তৎপরে আছে--বিষুপদকমলে গঙ্গার জন্ম. ইহ] তে বিবোধাভাস--গঙ্গাছেই 
কমলের জন্ম হয়--কমলে গঙ্গার জন্ম অসম্তব।' অন্ুপ্রাস প্রন্ততি অলঙ্কারেব৪ 
অনেক ক্রটি দেখাইলেন নিমাই ।* দিখিজয়ী স্তব্ধ হইযা গেলেন--মানুষের পক্ষে 
এইবপ গভীর জ্ঞান কি সম্তর ? 

সরস্বতীর প্রসাদ-লালিত পণ্ডিত অভিমানে সবসতীকে আহ্বান করিলেন-_ 
“কেন মা আমার প্রতি আজ অপ্রসন্ন। হইলে %' বাত্রে স্বপ্নে দেখিলেন প্ডিছ 
_ শ্বেতবসনা ত্রন্মবিদ্ভারূপিণী সরস্বতী আবির্ভতা। হইয়। বলিলেন, 'পণ্তিত আজ 
তুমি ধাহার কাছে পরাজিত হুইয়াছ তিনি আমার কান্ত । পরাজয়ে ক্ষোভ করি? 
না-_তুমি তাহার চরণতলে গিয়া আশ্রয় লও. তোমাবই জয় হইবে-_-তুমি পরমধন 
লাভ করিবে ।' 

পাগ্ডিত্যের সকল গৌরব, জয়ের সমস্ত প্র্থয তাগ কবিয়া কেশব কান্মীরী 
প্রভুর পদে শরণ লইলেন--প্রভুব বিজ্য়মাল্য ই্টাহাব শিরে আঙসিয়। পড়িল, তিনি 
তীর্থে চলিয়া! গেলেন। 

পরাজয়েই জ্য়মাল্য মিলে £হৃব কাছে । নিমাই ঘখন টোলে পড়িতেন তখন 
হ্যায়শান্ত্রবিশারদ রঘুনাথ তাহার সমধধ্যায়ী “ছলেন। ন্যায়ের টিপ্লনী লিখির়। 
ভারতবিখ্যাত হওয়ার অ।কাজ্কায় বদুনাথ বহ্ছ শ্রমে, বহু সাধনায় একটি টিপ্লনী 
প্রস্তুত করিলেন ১ শুনিলেন, নিমাইও একখানি লেখিঘাছেন। উদ্বিগ্র রঘুনাথেব 
অন্ুবোধে এক অপরাহ্ছে গঙ্গার বক্ষে নৌকায় দুই সতীর্থ বসিলেন । নিমাই স্বর চি 
গ্রন্থ পাঠ কবিতে লাগিলেন- বঘুনাথেব যুখ মান হইতে লাগিল। নিমাই হঠ1৫ 
চাহিয়া দেখেন বঘুনাথের চোখে জল । ব্যাকুল হইয়! নিমাই কাবণ জাশিতে 
চাহিলে রঘুনাথ ক্বান্নায় ভাঙ্গিরা পড়িলেন__শিমাইয়েব অদ্ভুত পাণ্ডিত্যের কাছে 
তাহার পাণ্তিত; কোথায় যাইবে ভাসিধা, যে সুত্র ব্াখ্য। করিতে তাহার লাগিয়াছে 
দশপৃষ্ঠা, নিমাইয়ের সেখানে লাগিয়ছে কষেক পণ্ক্তি ;) এত পরিশ্রমেব, এত 
সাধনার ধন রঘুনাথের বৃথ| হুইয়া গেল-_স্তাহার এট গ্রস্থেব মুল্য কেহই দিবে না। 


মহ।প্রতু গোরাঙ্গম্ুন্দর ১৬. 


তরুণ নিমাই হাসিয়। উঠিলেন, “এই কথ। ? কি হুইবে এই অফল। শাস্ত্রে 
চর্চা করিয়া! ? মুহুর্তে রত্নগর্ভ এ টিপ্রনী গঙ্গার জলে নিক্ষিপ্ত হইয়। গেল- রঘুনাথ 
হায় হায় করিয়া! উঠিলেন। 

রঘুন/থেব গ্রন্থ জগদ্িখ্যা/ত হইয়াছিল, কিন্তু অবহেলিত যেই-গ্রন্থ গঙ্গাব জলে 
নিক্ষিপ্ত হইল তাহ। যর্দি আজ দুর্লভ না হইত ? 

জগন্নাথ মিশ্র লোকান্তব গমন কবিয়াছেন, কিন্তু আজও গয়ায় তাহার 
পারলৌকিক কার্য সমাপ্ৰ হয় নাই। নিমাই জননীব চবণবন্দনা কবিয়। 
বিষ্তপ্রিয়াকে বন্ধ প্রবোধ দিয়া, কয়েকজন সঙ্গী লইয়া গধাধামে যাত্রা কবিলেন। 
পথে জব হুইল-ত্রান্ষণেব পার্দোদক পানে জ্রবেব এববামও হইল । গয়াব নকল 
তীর্থ পিগুদান প্রভৃতি সমাধ| কবিয়। আসলেন চক্রবড়েব মধ্যে | বিষুপদচিহ্েব 
চারিদিকে ঘিরিয়া আছেন দর্শনার্ধা ও ভক্ত, পাগাগণ ডাকিয়া বলিতেছেন, “এই 
সেই লক্ষ্মীসেবিত চবণকমল, ব্রন্ধা মে চবণেব ধ্যান কবেন, মহাদেব যেই চরণম্পর্শে 
প।গল হুইয়৷ আছেন--এই সেই বিষুপদচিহ, দর্শন কবিয়। সার্থক হও ।' 

বিষু্পদচিহে মাথা ঠেকাইলেন ভক্তবপী স্য়ং ভগবান, আবন্ত হইল মহা প্রকাশ, 
পেদ্রকম্পসুলকে অঙ্গ ভরিয়। উঠিল, নয়ন হইতে অজঙ্ধাবায় অশ্রু নির্গত হই! 
বিষ্পদতন্গ অভিধিক্ত কবিতে লাগিপ। ঠিক সেই সময়ে শ্রীমাধশেন্্র পুবীব শিষ্য 
প্রভুপাদ ঈশ্বব পুরীও সেই স্থানে উপস্থিত হইলেন । নিমাইয়েব আতি দেখিয়। 
মনে পড়িল বিবহ্িণী রাধিক।র বিবহ-ব্যথ।ব দহনে দগ্ধ গুক মাধবেন্্র পৃবীব অন্তিমের 
আর্তনাদ--অয়ি দীনদয়ার্দনাথ হে. অয়ি মথুবানাথ। আমাব হৃদয় তোমার 
বিবহে বিদীর্ণ হইতেছে-_-ওগে। বলে। কি কবিব আমে? 

ঈশ্বব পুরী নিমেষবিহীন নেত্রে চাহিয়া বছিলেন নিমাইয়েব দিকে । অশ্রু 
ভাবাক্রান্ত পদ্মনযন দরইটি উধেরব মেলিয়। নিমাইও দেখিলেন শ্রীপাপ পুবীকে | নিমাই 
তাহাব পদতলে লুষ্টিত হইলেন, “মামাকে আপনি কঁপ। কবিয়। দীক্ষ। দান করুন, 
আমি এই দেহ-মন আপনাব পদতলে সমর্পণ কবিলাম ।' 

শুভ দিনে নিমাই দশাক্ষবী শন্ব গ্রহণ করিলেন। জশ্বব পুরীকে প্রদক্ষিণ কবিয়া 
বলিলেন, 'আশীবাদ ককন, আমি যেন কৃষ্ণপ্রেম-সযুত্রে ভাসি ।' 

অশ্রজলের ধাব।ব মধ্যে বিদায় গ্রহণ করিলেন ঈম্বব পুবী, হ্বদরে অঙ্কিত কবিষা, 
লইলেন গৌব-কশোব মৃতিখানি। 


মহাপ্রকাশ 


প্র আপন বসেব সঙ্ব।ন পাইলেন। সার্থক হইল গযাধ আগমন, সার্থক হুইল 
পৃথিবীতে অবতীর্ণ হগঘা। সঙ্গীদেব বলিলেন, 'তোমব। কিবিষা যাও, আমি আব 
গৃহে ফিবিব ন।।' শৌব ধৃন্ধ বনেব দিকে ধাবিত হইলেন। বছ চেষ্টায়, বনু 
সাধ্যস।ধনাধ সঙ্গিগণ গৌবন্ুন্দবকে নবরাঁপে কিবাইঘ। অনিপেন। 'হযোৎফুল্ল। শচীব 
পাথে প্রণত হইলেন নিমাই , কি্ধ মাত। দেখিলেন-_পুত্র নহে, গব। হইতে ফিবিষ। 
আসিযাছে রুক্ঝপ্রেমে উন্মাদ এক বৈবাশী। বধূ বিষু(এরধাব হব বিদীর্ণ হইয়। 
গেল । দীর্ঘপ্রবাস-প্রত্যাগত স্বামী*একবাব প্রতান্গাবত। তাহাকে ডাকিলেন না। 

অধ্যাপক ফিবিষ। আপিথাছন। শিম্যগণ অধাব আনত্ধে ইবি' বলিষ। পু" থিব 
ডোব খুলিলন। কিন্তু এতদান পু থিব পুষ্ঠ।ব পৃষ্ঠা ধাঙ, শব্বদপ প্ররৃতি-প্রত্ায়ে 
পবিবর্তন ঘটিয শিরাছে আনক | সেই নবখন শ্যমনুন্ধবেব ক্ধপেব চেয়ে মনোহর 
আব কি আছে? শব্দ_হবিনাম মল--কঞ্চভক্তি। অশ্রজলেব মধ্য দিয়। এইবপ 
ব।াখ্যাই কবিতে লাগিলেন নিমাহপপ্ডিত। ছাত্রগণ নিকত্তব হহয়। বসিয়া বহ্লি। 
দিনেব পব দিন চলিতে লাশিপ এহপ্রকান অধ্যাপন। | ছাত্রগণ গুক্ব গুক পণ্ডিত 
গঙ্গদ/সেব কাছে গেল। সমস্ত শুশিষ! পণ্ডি* প্রাক্তন শিষ্য নিমাইকে ডাকিয়। 
অনেক উপদেশ দিলেন। ননহশিবে শিমাহ গু*বাকা মানি! লহলেন। কাল 
হইতে তিন ঠিকমত অধ্যাপন। ক'ববেন। 

পবর্দন পাঠ আবন্ত হহল। বহুকঞ্জে বাহাচেতন। আনিখ। নিমাই জিজ্ঞাস! 
কবিলেন “বল দেখি ভাই, এতধিন কি পাঠ ধিখিপে তোমব।% অধোমুখে 
ছাত্রগণ নূতন পাঠেব কথা জানাহল, "আপনি এই কষেকদিন শুধু কুষ্+নামই 
কবিযাছেন, অন্য পাঠ আমব। পাঠ নাহ । 

কষ্ণনাম কানে শেল আবোব অবাধ্য অঞ্রর অ|পসিন নয়নে | বিজ্বল নিমাই 
বলিলেন, “কি কবিব বলো ভাই আমি তে। পাঠ দিতেই চাই, কিন্তু এক রষ্রর্ণ 
বালক আসিয়া মুবলী? বাজায়, আব আনি স্থিব থাকিতে পাবি ন|।' 

বহু কষ্টে আপনাকে সংধত কাবঘ! নিমাইপগ্ডিত পবমপ্রিয় শিগ্তগণেব মন্তকে 
কম্পিত হস্ত বাখিযা আশির্বাদ কবিলেন ১ জনে জনে আদিঙ্গন কবিব। কহিলেন, 
“আমাকে ক্ষমা কবে। ভে।মব ১ আমি স্বচ্ছন্দে অনুমতি দিতেছি, তে।ষবা অপব 
কোনও অধ্যাপকেব কাছে গিয়। পাঠ গ্রহণ করিয়! বিচ্ভালাভ কব। 

ডু 


মহাপ্রতু গৌরাঙগস্ুন্দর ১৮ 


শিষ্যগণ কাঁদিয়া উঠিল-_“আপনার মত এমন পরযঘপ্রিয়, পরমগ্ডরুকে ছাড়িয়া 
'মাব কাহার কাছে খাইব আমর। ?? 

চোখের জলে গুরুশিষ্যে বিদায়গ্রহণ করিলেন। পাঠ সমাপ্ত হইল। নিমাই 
রষণপ্রেমে সম্পূর্ণ উন্মাদ হইয়া উঠিলেন। শ্রঅদবৈত, শ্রীবাস, মুরারি, মুকুন্দের 
আনন্দের সামা॥ বছিল না, সকলেই বুঝিলেন নিমাইয়ের অপূর্বসথন্দর দেহে কের 
অধিষ্ঠান হইয়াছে । 

শ্রাবাসের রদ্ধদ্ধার আঙ্গিনায় নিশীথরাত্রে আরম্ভ হুইল শ্রীরুষ্ণকীর্তন, শুধু 
কয়েকজন অন্তরঙ্গ ভক্ত-সঙ্গে | ক্রমেই ভক্তসংখ্যা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইতে লাগিল-_ প্রেমে 
শরন্তিপুর ডুবু ডূবু নদে ভেসেযায়।' শান্তিপুর নদীয়ায় প্রেমের বন্যা বহিল, আর 
অভাগিনী এচী ও বিষুপ্রিয়ার চক্ষে নামিল নিরাশার অক্রর বস্ত।। কিশোরী 
বধূর মুখের দিকে চাহিয়া শিহরিত হইয়া উঠেন মাতা শচী। জঙ্গিনীদের 
ডাকিয়া আনাইয়া কত মনোহর বিচিত্র বেশভূষায় সঙ্জিত করিয়া বধূকে পাঠাইয়া 
দেন পুত্রের গৃহে, প্রতীক্ষার দীর্ঘরজনী গভীর উৎক।র মধ্যে দিয়! কাটিয়া যায়, 
প্রভাতে ব্যর্থ-সঙ্জার লজ্জায় মুখ ঢাকেন বিষুপ্রিয়, চিৎ কোনও দিন যদি নিমাই 
গৃহে আসেন, বৃদ্ধ। জননী অবগুষ্ঠিত। বিষুণপ্রিয়াকে আনিয়া নিমাইয়ের কাছে বসান, 
বধূর কত গুণের কথা বর্ণনা করেন, শেষে এক ফাকে সরিয়া যান সেখান হইতে। 
নিমাই "হা ক বলিয়া উধর্ব নয়নে অঝোর ধারায় কাদিতে থাকেন- পায়ের 
কাছে অবস্থিতা বিষুুপ্রিয়ার প্রিয়বিবহের ব্যথ। তাহার বুকে বাজে না। 

প্রভু শ্রবাসের অঙ্গনে প্রতিদিন দাশ্তভাবেই নৃত্য কবেন, মাঝে মাঝে 
দেহে ভগবত্তা ও প্রশ্বর্ষের লক্ষণ প্রকাশ পায়, তখন বলিতে থাকেন, 'আমিই সেই, 
আমি এক, অব্যয়, আমার দ্বিতীয় নাই' ১ কিন্তু পরমুহূর্তেই আবার জনে জনে 
শক্তেব চবণ ধরিয়া বধোদন করিতে থাকেন “তোমরা আমাকে কষ্ণপ্রেম মহাধন 
দ|ন কর।' 

একপিন দ্রাস্য নয়, প্রথমে আসিয়াই শ্রীবাসের মন্দিরে গিয়। বিষ্ণু-খণ্্ায় প্রত 
*পবেশন করিলেন, এঙ্র্ষের প্রকাশে ও ভগবৎ-আবেশে কাচানোনার অঙ্গ যেন 
অধকতর জ্োতিষ্ুয় হইয়া উঠিল-_আরক্তবদনে করুণা ও গান্তীর্য। বলিলেন, 
'আ|মান অভিষেক কব"--প্রতিদিবসের দেখা গৌর অন্তহিত হইলেন, তক্তগণ 
(বহবল হইয়। গেলেন। কুলবধূুগণ এত শত কলসে অভিষেক-বারি আনিতে 
ল।'গলেন, মঙ্গল আরতি ও স্ততিতে মন্দির গম গম করিতে লাগিল, স্তগন্ধে বাতাস 
ধ্হয়। উঠিল মধুময়, ভক্তগণ গঙ্গাবারির সঙ্গে অশ্রবারি মিশাইয়! প্রভুর অভিষেক 


১৯ মহা প্রকাশ 


করিলেন-_চন্দন, কুম্রুম্‌. অগুক ও পুষ্পের সঙ্গে ভক্তগণেব হদয়ও প্রভর পায়ে 
অর্থাস্বৰপ নিবেদিত হইল। প্রভু 'মুগ্রি সেই' বলিষা মস্তক ঢুলাইতে লাগিলেন, 
স্ী পুকষ সকলকে বলিলেন, 'আমাতে তোমাদেব চিত্ত অপিত হোক্‌।, 
শ্রীদ্বিত বহুদিন ধবিয়। সংশয়েব দোলাধ ছুলিতেছিলেন, “সত্যই কি আমার 
মাহবানে গে/লাকপতি পৃথিবীতে আসিযাহেন ৭ ইনি কিসে? 
আজ সংশয ঘুচিল-_প্রহ্ন ডাকিলেন, *ওবে নাড। তোব আহ্খীনেই আমাঁব 
অবতাব, তুই প্রার্ঘনা কব।' অদ্বৈত 'নমে| রহ্মণ্য দেবাধ' নলিয। তুলসী গঙ্গাজলে 
ন্ীচবণ পূজা কবিলেন। আচগুলে ভক্তি অর্পণ কবাব প্রতিঞ্রতি দিলেন প্রত । 
শ্বাস মুবাবি সকলকে আহবান ,ক'বালন--পসর দক্ষিণ হন্ে দিতে চাহিলেন 
বব, সকলেই শ্রদ্ধাভক্তি কামনা! কবিলেন আব কিছু নয। 
তাবপব ঘবন হবিদাসকে ডাকিলেন-'হুবিদস তে।মাব মতো কেহ আর 
প্র আমাব নাই। ষ্ট বাজাগণ যখন (তোমার অঙ্গে বআাঘাত কবে তখন, এই 
দেখ, পৃষ্ঠ পাতিবা আমি যে (তমার আঘাত গহণ ক বধাছি, এই তাহার চিহ্ন। 
এসে। হবিদাস, যাহা চাও সব হন নাগ তোখাকে আদণ আমাব কিছুই নাই!" 
শরবিদাস কাদ্যা উঠিলন__ প্র্গে।, তোমার শুরঞ্জেব পসাদ শুধু আমাকে দিও 
আব কিছু নয়।' 
সকল ভক্তেব প্রতি অজসধাবায় ককণ। বধষিত হইতে লাগিল, কি মুকুন্দেবই 
ধু দর্শন কবিবাব অধিকাব বহিল না। শ্রাবাস দি ভক্তেব মিনতি বার্থ হইল। 
গ্রহন বলিলেন, না যে শু জ্ঞানচর্ঠা কবে মাযাব 'অধীন জীবেব সঙ্গে মায়া 
অপ্ীশ্বব ভশবানকে অভেদ মনে কবে, সে আমাব দর্শনের অধিক।বী নয ।' 
প্রদ্ুব স্গীর্তনেব প্রধান গাথক, প্রন্নব পবমপ্রিয় মৃকুন্দ বাছিবে দাঁড়াইয়া প্রহৃব 
দণ্ড শুনিয়া! সেদিনই দেহত্যাগ করিতে পতসধ্প হহলেন, শুধু এব সেব মাধাষে 
একটি কথ। জানিতে চ।ভিলেন__কোনও দিন, কোনও জল্ম-জন্মান্তবেঞ মুকুন্দ 
প্রভুব দর্শন কি গাউবে নাগ প্রন বলিষা উঠিলেন, 'কোটিজন্ম পবে সে আমাব 
দর্শন পাইবে । 
শুনিল নিশ্চিত প্রাপ্থি প্রভব শ্রীমুখে | 
মৃকুন্দ সিধিত হইল পবানন্দ খে ॥ 
খবগাইব পাব বলিম! যুকুন্দ নৃতা করিত লাগপেন। কোটি জম্ম? ত| হোক 
৩বুও তো! একপ্দন পাইব 
গু ভক্তনৎসল প্রন জাব স্থিব থ।”কাত পাবঃল্ন না, হাহাকে ভাকাইযা ক।ছে 


মহাপ্রভু গৌরাঙ্গসুন্দর ২০ 
আনিলেন--অভয় দক্ষিণামূতি দর্শনে যুকুন্দ লুষ্িত হুই়। পড়িলেন প্রহর পদতলে, 
মুহর্তেই মুকুন্দের জন্মান্তর ঘটিয়া গেল। 

দীনের ভবন প্রশ্বর্যে অধিষ্ঠিত হুইয়াও দীনকে ভোলেন নাই ১ বলিলেন, 
'খোলাবেচ। শ্রীধরকে শীত্র এখানে আনো |” কম্পিতকলেবরে দীনহীন শ্ধর আলিয়। 
প্রণত হইলেন সেই ত্রাঞ্গণের পদতলে, যিনি তাহার কলামুল! কাড়িয়৷ লইতেন, 
কিন্ত কোথার সেই লুন্দর সুকুমার ত্রা্গণযুবক, ইনি তো স্তর হুর্য অপেলণও দীপ্ত, 
ষড়েখর্যময় পরমপুঞ্ষ | জ্যোতিরছ্াসিত বদনে ঈষৎ হাসিয়। প্রভূ বপিলেন, 
শ্রিধর আমার স্তব কর। 

অশ্রজলে চরণকমল ভ্ইটি সিক্ত করিয়া শ্রাধর বলিলেন, 'দীনহান যৃখ, অধম 
আমি. তোমার কিস্তব করিব, আমে যে কিছুই জানিনা প্রদু! 

প্রভু বলিলেন, “তোমার বাক্যই হইবে আমার স্ত্বতি।' 

শ্ধর আর্তন্বরে বলিতে লাগিলেন, এগে। দয়ল! আমি তোমাকে জানি 
নাই, অতি মুর্খ আমি, আমি তোমাকে কিছুই দিই নাই, কিন্তু তুমি স্ব-ইচ্ছায় আজ, 
আমাকে এই অযুল্যধন দান করিলে? জানি তুমি দীনের ভগবান, জধমের নাথ. 
তাই বিদ্বরের খুদ, শ্রীধরের থোড় তুমি আপনি চাহিয়। লইলে ।' 

প্রভু প্রসন্ন হইলেন, বলিলেন, 'বর চাও শ্রীধর, পৃথ্েবীর সাম্রাজ্য, অষ্টসিদ্দি 
যাহা চাও আজ তাহাই পাইবে তুমি ।' 

তক্তবর শ্রীধর বলিলেন, “প্রহ্ব একব।র ভাড়াইয়ছ বলিয়। কি আরও ভাড়াইতে 


পারিবে? আমি আর ভুল করিব না-_-তোমার সাম্রাজ্য. অষ্টসাদ্ধী তোমারই 
থাকুক--আমি তাহা চাই না। 
প্রভূ বলিলেন, “কিছু প্রার্থনা কর শ্রীধর, আমার দর্শন তো ব্যর্থ হুইতে 
পারে না।' 
তখন অশ্রধার য় পপ্রভূর রাঙ্কাচরণ দুইটি অভিষিক্ত করিয়া বর চাহিলেন শ্রীধর-_-- 
থে ব্রাহ্মণ কাড়ি নিল মোর খোলাপাত 
সে ব্রাহ্মণ হউক মোর জন্ম জন্ম নাথ। 
যে ব্রাঙ্গণ মোর সঙ্গে করিল কন্দল, 
মের প্রভু হউক তার চরণ যুগল । 
প্রভু পরম স্বেছে ডাকিলেন-শ্রীধর, আমার পরম প্রশ্বর্য তুমি দশন করিলে 
সাস্রাজা, এমনকি, অষ্টসিদ্ধি তোমাকে দিতে চাহিলাম, কিন্ত তোমার মতিন্ব' 
কইল ন!, কিছুই নিলে না তুমি--আমি কেমন করিয়া! তোমার খণ শেখ করিব ? 


২১ নবন্ধীপে অন্তরঙ্গ-লীলা 


তবুও তোম!র ইচ্ছাই পূর্ণ হোক. বেদ যে-ভক্তির সন্ধান পায় নাই, সেই ভক্তি 
আমি তোমাকে অর্পণ করিলাম ।' 

বৈঝ্বগণ হরিধ্বনি করিয়! উঠিলেন। সাতপ্রহর পর্যন্ত স্বাহ্ুভাবানন্দে ও 
জদ্ৈত-মন্তভূতিতে প্রদ্ধ অধিষ্ঠত রহিলেন। এরশ্বর্ষের প্রখর জ্যোতি ও দূর 
ভক্তগণ আর যেন সহা করিতে পারিলেন ন।, কাতর কণে প্রার্থন। করিতে লাগিলেন, 
'এবান সম্ধরণ কবে। তোমাব এশ্বর্য, আমরা তোমার মধুর কূপ আবার দর্শন করিতে 
চাই, প্পা কর, আমাদেব গৌরচন্জ হইয়। তুমি আমাদের কাছে উদিত হও ।' 

এ প্রগর্সের অন্তর্বান ভইল-_গৌরসন্দরের চেতনাহীন দেহ ভূমিতে লুষ্ঠিত হুইয়। 
পড়িল, দেহে মুত্র লক্ষণ. গ্রাণের €কানও স্পন্দন নাই। দীর্ঘ সন্তর্পণ ও বহুক্ষণ 
শাম সঙ্গীর্তনেব পবে যেন সগ্ধ নিদ্র। হইতে উখিত হইলেন নিমাই, ক্ষীণ [ক্রষ্টন্বরে 
জিচ্ছাসা করিলেন ভক্তদের, 'একি এতক্ষণ কোথ।য় ছিলাম আমি, ভায় হায়! বুথ! 
মম নভিয়। গেল, আমি কঞ্চম্সরণ করিলাম না ?' 

দশ্/ভাবে কাতর কণ্ঠে "হ| পষ্ণ' বলিয়া রোদন করিতে লাগিলেন গৌর, কিন্ত 
শ্রীবসেব মন্দির ভরিয়। বিল অপাথিব আনন্দে । 


নবদবীপে অন্রঙ্গ-লীল। 


এক নিশীথে শ্রীবাসের আঙ্গিনায় প্রহথ ঈশ্বর-আবেশে বসিয়। আছেন. কে|নও ভক্ত 
সঙ্গীর্তন করিতেছেন, কেহ ব। নৃত্যরত। দরিদ্র ভিক্ষুক শুক্লান্বর ত্রন্গচারী, নবদ্ধীপের 
দরে দ্বারে £ষ্চনাম কীর্তন করিয়া ফিরেন_ ই মুষ্টি ক্ষুদ-তঙুল যাহাই ঝুলিতে 
'অযাচিতভাবে আসিয়। পড়ে, সন্থষ্টচিত্তে তাহ! লইয়াই দীন কুটীরে ফিরিয়। 
আপেন। দেনা বাহিরে-_ অন্তরে নয়। প্রছুর পরম ম্বেহ এই দীনের প্রতি। 
কাধে-ঝুলি শুক্লান্বর প্রত্র সম্মুখে নৃত্য করিতেছেন, প্রহু হঠাৎ তাহার কাধের ঝুলি 
হইতে দই মুষ্টি ফুদকণ। লইয়। পরমানন্দে মুখে দিতে লাগিলেন। 

'কর কি কর কি সর্বনাণ, এ তুলে শ্ুদকণ নহুত প্রকাশ'_ আর্ত শুর্লান্বর 
প্রহর হাত ধরিতে গেলেন। প্রস্থ বলিলেন, “কেন ভুলিয়া যাও শুক্লাশ্বর ! 
তামার কি মনে পড়ে না আর একবার দ্বারকায় তোমার হাত হইতেই তো 
স্চাড়িঘ়| ক্ষুদ খাইয়/ছিলান, সে অস্ৃতস্বাদ আজও যে আবার পাইল।ম 1, 

. হ্বারকায় রাজধিরাজ রাজচক্রবর্তঁ -শ্রীরুঞ্ষ আর মথুরায় দরিদ্র ভিক্ষুক ব্রাঙ্গণ 
্রদাঘবাল্যের ছুই সখা, সমাধ্যার্মী। শ্রীদামের সম্বল ভিক্ষান্ন,---এক দিবসান্তে 


মহাপ্রভু গৌরাঙগসুম্দর ২ 


তাহাও মিলে নাই 5 পতিত্রত। ত্রাঙ্মণী স্বামীকে একমুষ্টি অন্ধ দিতে ন। পারিয়। ছুঃখে 
অভিভূতা৷ হইয়! গেলেন, স্বামীকে বপিলেন, একবার দ্বারকায় যাও । ধর্ম, অর্থ, 
কাম, মোক্ষ, গুনিয়াছি তোমার বন্ধুর ভাগ্ডারে কিছুরই অভাব নাই ; তোমাকে 
দেখিলে সামান্ঠ উদরান্নের সংস্থান শ্রীরুষ্ণ নিশ্চয়ই করিয়া দিবেন ।' 

পত্নীর বারংবার অনুরোধে- অন্ততঃ 'অয়ং হি পরমে। ল[ভ উত্তমশ্লোক-দর্শনঠ' 
-__মহাভাগ শ্রীরুঞ্চের দর্শন প্রাপ্ত হইব ইহাই পবম লাভ-_এই মনে করিয়। শ্রাদাম 
সম্মত হুইলেন। পত্বীকে বলিলেন কিছু উপহাব সংগ্রহ করিয়। দিতে। স্ত্রী 
প্রতিবেশীর কাছ হইতে চাঁব যুষ্টি 'পৃথুক তওুল' (চি'ড়ার ক্ষুদ) সংগ্রহ কবিয়। 
আনিয়। দিলেন । 

পবীর্ঘপথকষ্ট অগ্রাস্থ কবিধ। হৃষ্টচিত্বে শ্রদাম চলিয়ছেন দ্বাবকায়, রুষ্দর্শন- 
ল/লসায়। 

দ্বারকায় উপস্থিত হহলেন। ব।জপ্রাসাধেব অীশ্বব ও সমাবোহ-দরশনে বিহ্বল 
ব্রাহ্মণ ঘারের পর দ্বাব "অতিক্রম কবিয়। অন্তঃপূরে প্রধান গৃহের দ্বারে উপস্থিত 
হইলেন-__মণিযুক্তাথচিত সুবর্ণ আসনে উপবিষ্ট তাহাব বালাসখা, মহারানী *গ্সিনী 
ব্যজনে নিযুক্ত। । দ্বারান্তরাপবতী ভিগ্রক ত্রাঙ্গণকে দেখামাত্র রাজ ধিবাজ ছুটিয়। 
ঘ্বারে আসিলেন, দট-আলিঙ্গনবদ্ধ করিয়। নিয়। খসাহলেন সিংহাসনে, কক্সিণী স্বর্ণ 
ভৃঙ্গার হইতে জল ঢালিয়। দিলেন, শ্রী€ষঃ স্বহুস্তে কুষ্ঠিত দীর্ণ গ্লীহীন সখার দুই পদ 
ধোয়াইয়। সেই জল মাথায় ধারণ কাবলেন। অন্তরঃপুবস্থ জনেবা বিজিত পেত্রে 
চাহিয়। রহিলেন-_'ইহলোকে নিন্দিত, অধম, মলিনবেশ। এ বাহ্ধণ এমন কি 
পুণ্যানুষ্ঠান করিয়াছিলেন ?' 

সেবা, পরিচর্যায় পথের ক্লান্তি দূর হইল । শুদামকে দেখিয়। শ্রুষ্ণের চোখেব 
উপর ভাসিয়া উঠিতে লাগিল স্ুপূর অতীতের কতে। ছাস্নাচিত্র । আশন্দস্থতিতে 
উজ্জল শ্রীরুষ্ জিদ্ঞাস। করিলেন “মনে কি পড়ে সখ।, সেই যে গুরুপঞ্জীর আহদশে 
কাষ্ঠসংগ্রহের জন্য আমবা এক দিন বনে গিয়াছিলাম, কাষ্ঠের সপ্ধানে দিবস 
অতিবাহিত হ্হইয়| কখন সন্ধা অঃ:সিল বুঝিতে পারি নাই, গহন অরণ্যে পথ 
হারাইলাম। এদিকে আবার আরপ্ত হইল প্রবল ধারাবধণ, সঙ্গে বড ও বড্পাত-_ 
সেই গভীর ঘন অন্ধকার নিশীথে আমরা ছুইটি ভীত বালক দিগ ভ্রান্ত হুইয়। 
গরম্পরের হত ধরিয়া পরিভ্রমণ করিতে লাগিলাম--রাত্রি আর যেন শেষ হয় না? 
অবশেষে প্রভাতে অরুণোদয় হওয়ার পূর্বেই গুরু সান্দিপণী আসিয়া আমাদের উদ্ধাব 
করিলেন। ত্বাহার অকুপণ আশীর্ধাদ অজব্রধারায় আমাদের শিরে বধিত হুইল ।' 


২৩ নবদ্ধীপে অন্তবঙ্গ-লীল। 


আদাম তুলিয়া গেলেন তিনি ভিখারী-_শৈশবেব নির্যল অনুরাগে রাজ-সখকে 
উদ্ভাসিত হইতে দেখিয়! তুলিয়া গেলেন পারিপাশ্থিকতা ১ প্রখর্য আব ত্বাহাকে 
দূরে ঠেলিয়। দিতে পারিল না, সখ্যমাধূর্মে ডূবিয়া শ্রীদম পুলকিতা্গ হইলেন। 

শ্রীকষ্চ সহাস্তে জিজ্ঞাসা করিলেন, “সখা ! নিশ্চয়ই গুরুগৃহ হইতে প্রত্যাগত 
হইয়! তুমি সদৃশী ভার্য গ্রহণ করিয়াছ? তুমি যেমন জিতেন্তিয় ও শির্লোভ, 
মামার সখীও নিশ্চয়ই তেমনি? চকিত কটাক্ষ একবার ,ঞ্ক্সিণী, এক্বাধ 
সত্যভামাব মুখে চতুব স্পর্শ বুলাইয়া গেল! শ্রীদামেব স্মিত মুখে মল।জ, কু্ঠিত 
দৃষ্টি দেখিয়। চতুব সখ! বুঝিলেন, বন্ধুপত্বী সত্যই কল্যাণী । পত্বীব কথায় শ্রীদামের 
হাব প্রদত্ত উপহাবের কথ। মনে পড়িল ; কি করিবেন, কোথায় তুচ্ছ তিতুচ্চ 
এ্র বস্তু গোপন কবিবেন ভাবিয়। চঞ্চল হইয়া উঠিলেন। কিন্তু “বিশ্বতোচক্ষু' সখার 
দৃষ্টি এড়ানো গেল ন। | কৃষ্ণ হাসিয়| বলিয়া উঠিলেন, 'আমাব জন্য স্থী কি 
উপহাব পাঠাহয়াছেন, কই আমাকে তে। তুমি দিলে ন। সখ! দেখি দেখি, 
শুক/ইও ন।|-_এ চাদবেব তলায় কি ?' শ্রীদাম বক্ষেব নীচে চেলখওবদ্ধ 'পুথুক তওুল' 
শুকাইতেছেন আর সবেগে মাথ। নাড়িয়া বলিতেছেন, 'না, না, এ কিছুই নয়।' 
শুষ্ণ কাড়িয়। গইলেন সেই ক্ষুদ, পরমানন্দে যুখে তুলিয়। দিলেন এক গ্র।স 3 দ্বিতীয় 
গ্রাসেব মময় মহালক্ী কক্সিণী ভগলানেব হস্তধাবণ কবিয়। বণপিলেন, “হে বিশ্বায্নন্‌। 
তোমাব তৃপ্দি ও সন্তোখেব পক্ষে এ এক মুষ্িই ঘথেষ্ট।' 

শ্রদাম সাবাবাত্রি বন্ধুব সঙ্গে এক রাজশম্যায কাটাহনেন, প্রভাতে বন্ধুর পথ 
কিছুদূব অনুগমন করিয়। শ্রীরুষ্খ ফিরিলেন ; শ্রীদাম যাত্র। কবিলেন গৃহের পানে । 
অর্থ ভিক্ষ। কব। হইল না--অর্থপ্রাপ্িও হইল না, কিন্কু যাহ পাইলেন তাহ বহিল 
হদয়-মন পূর্ণ করিয়।। ভাবিলেন, প্রশ্বর্য পাইলে পাছে ত।হাকে হু'লয়। যাই, তাই 
করুণাময় তিনি এ্রশ্বর্ব আমাকে দেন নাই । 

গ্রামে কিবিয়া আপন জীর্ণ কুটিবখনি ন। দেখিয। ত্রাঙ্গণ বিস্িত হইলেন - 
চোখ-দুইটি মার্জনা কবিয়।' দেখেন, অলগ্লাব ও রূপের প্রায় বিকশিত ভঠয় 
তাছারই পত্রী এক রাজহর্ম্যে দ্বারে স্বামী-প্রতাক্ষানতা | 

দরিদ্র ত্রাঙ্ষণ এশখর্ষে বিভ্রান্ত হইলেন না-ইহান চেয়ে পবখধনেব সন্ধান যে 
ল[ত করিয়। আপিয়াছেন ! 

ইতখং ব্যবসিতে। বুদ্ধয। ভক্তোহতীব জনার্দন _- 
বিষয়ান্‌ জারয়! ত্যক্ষ্যন্‌ বুজে নাতিলম্পটঃ 
- তিনি স্বীর বুদ্ধি দ্বাব নিশ্চিতমানস হুইয়। জনার্দন-উদ্েশ্টে বিষয়-নকল 


মহাপ্রড়ু গৌরাঙগস্থন্দর ২৪ 


ত্যাগ অভ্যাস করিয়া অনতিলম্পট অর্থাৎ অনাসক্ত হইযা পন্তীর সহিত বিষয় ভোগ 
করিয়াছিলেন । 

প্রন গৌরস্ুন্দর বলিলেন, 'শুক্লান্ঘর! তোমার হদয়ে, তোমার সঙ্গে আমি তো 
সকল সময়েই আছি। “তোমার ভোজনে হয় আমার ভোজন ।, 

আর একদিন প্রভু শুরুত্বরকে বলিলেন, “তোমার অন্ন ভোজন করার একান্ত 
অভিলাষ আমার হইয়াছে, যাও বঙ্গন কর গির।।' শুক্লান্ধর কাকুতি মিনতি করিতে 
লাগিলেন--প্রহথ' দয়া করুন, আমাকে এই আজ্ঞা করিবেন না, আমি পতিত, 
অধম! প্রচুর ইচ্ছার কাছে শুক্লান্বরের সমস্ত মিনতিহ ব্যর্থ হইল। অবশেষে 
শুক্লান্বর শুদ্ধ ন্নাত হইয়া স্বাসিত তপ্ত জলে সংগৃহীত কিছু স্থগন্ধি তুল ও একটি 
গর্ভথোড় আলগোছে ফেলিয়। দিয়া যুক্তকরে বপিয়। রিলেন। 

মধ্যাহ্ছে সিত্তবন্ত্রে শুক্লান্বরেব গৃছে প্রভু আসিলেন, সঙ্গে শ্রীপাদ নিত্যানন্দ ও 
অপর কয়েকজন ভক্ত। বন্দ পরিবর্তন করিয়। স্বহস্তে অশ্ল লইলেন প্রভু, বিষ্ণুকে 
নিবেদন করিয়। যখন প্রসাদ গ্রহণ কবিতে বসিলেন তখন অন্নেব স্থুগন্ধে বাতাস 
ভরিয়া উঠিল। প্রভু বলিলেন, “জীবনে আমি এইরূপ ক্বস্বাতু অন্ন গ্রহণ করি 
নাই।' ভক্তগণ প্রসাদ পাইয়। রুতার্থ হইলেন। 

কতক্ষণ কষ্ণপ্রসঙ্গ করিয়। ভক্তসঙ্গে ভগবান শুক্লাশ্ববের জীর্ণ কুটিব আলে। করিয়া 
শয়ন করিলেন। তক্তগণ শীঘ্রই নিপ্রিত হুইয়। পড়িলেন। জাগিয়া আছেন শুধু 
প্রভু, আর তাঁহার পাশেই শায়িত 'আখরিয়া' বিজয় দাস। প্রভুর বহু পুথি 
তিনি লিখিয়! দ্িয়ছেন--তাহার হস্ত প্রভুর বহু সেবায় লাগিয়াছে, প্রভু তাই 
আপন শ্রীহস্তখ/নি সন্তর্পণে একবার বিজয়ের অঙ্গে রাখিলেন। বিজয় চাহিয়। 
দেখেন--স্থবলিত হেমবাহু রত্বখচিত অলঙ্কারে দীপ্যমান, জ্যোতির্ময় ; 'আর সেই 
জ্যোতিতে যেন সমস্ত ভুবন উগ্ভাসিত। বিহ্বল বিজয় সকলকে ড[কিবার 
উদ্যোগ করামাত্র প্রভু বিজয়ের ওষ্ঠে হস্ত দিমা নিবারণ করিলেন-_“যত 
দিন আমি এখানে আছি, কাহারও কাছেই এই কথা প্রকাশ করিবে না।, 
বিজয় আনন্দ চাপিম্বা রাখিতে পারিলেন না; তাহার হুঙ্কার ও আনন্দাবেগে 
ভক্তগণ জাগ্রত হইলেন। প্রভুও যেন সঙ্গে সঙ্গেই জাগ্রত হুইয়। বিন্বয়ের 
নূরে ভক্তগণকে জিজ্ঞাস। করিতে লাগিলেন, "আজ বিজয্বের আবার কি হৃইল, 
বড় দেখি উল্লাস! একি ভক্ত শুক্লান্বর গৃহের মহিমা_না কি গঙ্গাদেবীর 
' আশীর্বাদ ? 

ভক্তগণ পরম্পরের দিকে গুঢদৃষ্টিতে তাকাইলেন, বিজয় যূছিত হইয়া পড়িলেন। 


হ& নবন্বীপে অন্তরঙ্গ -লীল। 


পপবে বনু সন্তর্পণে চৈতন্য লাভ কবিেন, কিন্ত সাতদ্দিন ধবিয। আহাব নি্র ভ্যাগ 
কবিষ। উন্মত্বেব মতে! নবদ্বীপেব পথে পথে ঘুবিলেন। 

ভক্তগণ জানিলেন না, কি দেখিলেন বিজয ।২ কিন্ু শ্রীবাসেব মনে পড়িল 
'বন-দবজীব কথা । শ্রিবাসেব গৃহে একদিন শুধু প্রভুকে দেখিলেন সেই পরম 
শ্বকুতিবান যবন--কি দেখিলেন কে জানে, কিন্ু দোখনু, দেখিঙ্' বলিয়। হধভরে 
নবণা কণ্বহে কবিতে বাছহিব হইয়া গেলেন-বাহাজ্ঞান টিবিবা, পাইতে লাগিল 
কযষেক দ্িন। 

জীবাস দবিদ্র, কিন্ধু ওহাব গৃছেব 'অঙ্গনতলেব ধলিকণাও পবমপুকষেব 
+দবেণুপ্পশে থেন হ্র্ণকণ! হইতে উহ্জল হইযা উঠিয়াছিল। 

হ্তাভাব গৃছেব দাসী ছঃখী--প্রভ্ুব 'অভিষেকেব ভল শন শত কলসে বহিয়। 
অনে। প্রহ একদিন চাহ্যা দেখিলেন, শ্রীবাসকে জিজ্ঞানা কবিলেন, 'ও কে 
বাস £ পণ্ডিন বলিলেন, ও ছুঃখী-' 

প্রভু বলিলেন, না শা ও তে দ্বখী নঘ, গু যে গবমন্তখা, প্রভু ্প। দৃ্িতে 
চাহিলেন__ছ*খীব জীবনে আমিল সখ, আদিল 'মানদ্দেৰ জোযাব। 

নবদ্ধাপে কাজী “কীর্তন মানা কবিয|ছেন-_ভক্তগণ দ্রখিত, শ্রানাসও চিন্তিত । 
গুহ তাহ। পুঝিপেন-ভগবত্শক্তিব কাছে বাজশক্তি যে কত তুচ্ছ তাহা বুঝাইয়| 
দিতে একদিন ডাকিলেন-_'নাবায়ণী । পরঞ্চকথ। লল।' শাবায়ণী পণ্ডিতের 
সপ্মমবধায। শ্রাতুগ্পত্রী, প্রভব 'আহবনমাত্র পুলক-বোমাঞ্চে বালিকাব পে পূর্ণ হইল, 
অগোবঝব| অশ্রধাবায সিক্ত ভইয নানাষণী রষ্ণ কষ্চ ব্লিমা ডাকিতে ল।গিলেন। 
প্রদুব প্রসদ ৪ অবশেষপাত্র পাহ্চঘা নাবামণী ধা হইঙোন। শ্রবান বুঝিলেন বাঁচব 
“পা “মকণ কবাতি পাচাল+  ভাষ্ঠাব কাছে বাজশন্তিব বশুন্বু কতে। তুচ্ছ । 
শতাই ক।জীব ক্রোধ নপান্থবিত হইযাছিল গৌবঞ্ছেম। গোৌবপদে আপনাকে 
নি শেষে টজ।ড কক্য। দিযা কাজী ধন্য €ইবাছিলেন | 

প্রবীণ মুবাবি গুপ্ু প্রইব স্বদেশী, সমাধ্যায়া | অধ্যয়নকালে মুবাবিকে জব্ক 
কবাতেই ছিপ প্রশ্ুবছঘ আনন্দ | মুবাবি পথে চপিবাব সমযে যখন সদ জানের 
মআশোচন। কবিতেন, বালক নিমাই ভাত নাডিয। মুখ মাডিয়। তাহাকে দেখাইয়াই 
তাহ'ব অন্ুকবণ কবিতেন। মুবারি বিবক্ত হহতেন। ্থাপি যুবক নিম 
যখন পাণ্তিত্যেব গর্বে নবদ্বীপকে উপেক্ষা কবিয়] চছিতে থকিতেন ? যুবাবি তশুয় 
হুইয়]«চাহিয়া থাকিতেন সেই উদ্ধত হুন্দবে দকে। একদিন বলিয়! ফেলিলেন, 
শিবোমণি | একটু কৃষ্ক-তজন কব ন!কেন? নিমাই প্রগল্ভ হানতে 


মহাপ্রভু গৌবাশসুন্দব ২৬ 


বলিলেন, ওহে কবিবাজ, ব্যস্ত হইও না--এমন রুষ্-ভজন কবিব, দেখিয়। লইও 
সকলে কৃষ্ণভক্তি আমাব কাছে শিশিযা লইবেন । 

আজ মুবাবি দেখাতহেন__কৃষ্ণভনক্তব নববপাষণ । আনন্দে অধীন মুবাবি 
দেহ, গৃহ ভুলিযা শেলেন। বাত্রতে ভোজনে বসিযা প্বসিক্ত সুগন্ধ অন্ন খাও 
খাও, বলিষা ভগিতে ফেপান্ছন আব হাসিভেছেন। পতিত্রত। স্ত্রী বিস্মিত 
হইয। কেবলই অন্ন যোখা হন | যুবাবি আচমন কবিষ। ঠিলেন দ্বতান্ে 
গৃহতল সিক্ত ভইঘ। উগ্লি। 

প্রভাতে প্রত আসিষ। উপস্থিত হহলেন মুবাবিব গাছ । পবম সম্্রমে প্রকে 
আসান বসাইযা যুববি জিল্ঞাস| কবি?লন__ 

প্র 1 কেনে হঈল আগমন। 
প্র বলে মাহল[ম চিকিৎস। কাবণ।-- 

“'আম|ব অত্যন্ত অজীর্ণ হুহখাছে, গুপ হুমি ওষুধ দাও । গুপু বান ভন 
জিজ্ঞাসা কবিলেন, “কি কি দব্য পন কাল বান্রিনে ৬ে'জন কবিযাছিলেন %', 

প্র বলিলেন আব জিজ্ঞাস। +বিও ন। মুবাবি, তোমাব স্্বীজানেন হুম বি 
কবিযাছ, খাও, খাও বলিযা এণ্গুল গতাগ্পেব গ্রাস যখন উঁননে ফেলিলে এখন 
বুঝি তোম।ব চিপ্তা হয নাই? দাও, এখন জল “দ্যা অস্্রখ আবোশ্য কব। 
মুবাবিব জলপাত্র লগখ! প্র” জনপাণ কবিন্টে লাশালশ-মুবাবিব কোনও বাখাত 
মানিলেন না । 

মুবাবি শ্রীবামভক্ত, প্রচব অন্ববোধে 'বসেব ভজন কবিতে চেষ্টা কবিন্লন । 
নবদর্ব।দলশ্য।ম বামকে হৃদয[সনে প্রতিষ্ঠিত কবিধ|ছেন-নবঘন-শ্বামকে 'মাব 
কিছুতেই সেখানে স্থান দিতে পাবিতেছেন ন। | বিনদ্র বজনী অসহ্য যন্ষণাম 
অতিবাহিত কবিষ। প্রভাতে আবক্তনেত্রে আসি! পভালন প্রগ্বব পদতলে-- 

'বধুনাথেব পাখে মুঞ্জ বেচিয়াছে। মাথা" প্র£ সেই মাথ। যে আব ফিবাহঘ। 
আনিতে পাবি ন।? চোমাব আজ্ঞ1 লঙ্ঘন, অথব] শ্মমাব ইষ্ট বর্জন কোনটাই 
আমি কবিতে পাবিব ন--আমাব প্রাণ বিসর্জন শ্রেখং | 

প্রহ্থ গা অন্থবাগে মুবাবিকে বক্ষে ধবিলেন_-সাধু মুবাবি। হাই তো 
ইঞ্টনিষ্ঠা । মুবাবিব লল।টে স্বহস্তে প্রভু লিখষ। “লেন. 'বামদাস । 

এমনি শত সহস্» ককণাধাব। বধি হতে লাগিল, যুবাবি আপনাকে একেব।বে 
হাবাইযা ফেলিলেন। ভাবিলেন, ঈশ্ববেব লীল। বুঝি ন1-_-এইমান্র স্বজন কবিধ। 
এইমাক্রই সংহাব কবেন। সীতা উদ্ধাক্বে জন্য বাবণ বধ কবিলেন, “কম্থ সীতাকেই 
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কবিলেন ত্যাগ । সম্মুখে যাদবকুল ধ্বংস হুইয়া গেল, নির্যষ নিবাসক্ত প্রীরুু 
একটি কথ। বলিলেন না। তাই যুবাবি ভাবিলেন, এইবাব লীলা-অবসানেব পুর্কে 
তিনি দেহত্যাগ কবিবেন স্থৃতীক্ষ একটি ক্ষুব আনিয়া গৃহে লুকাইয়। বাখিলেু 
বাব্রিতে শোপনে দেহৃত্যাগ কবিবেন । অধিকক্ষণ গেল ন।, প্রত যুবাবিব গৃষ্ঠ 
আসিলেন, কিছুক্ষণ কৃষ্ণকথাব পবে হ্ঠাৎ প্রস্থ জিজ্ঞাসা কবিলেন, “মুবাবি, আমু 
একটি কথা বাখিবে ” মুবাঁবি বলিলেন, “প্র, এই দেহ তোমার, যাহা কবাহ্ 
তাহাই কবিব। 
প্রহ্ন তখন মুবাবিব কানেব কাছে মুখ নিযা বলিলেন, তবে সেহ-কা ও" ( কব 
খানি আমাকে দাও ।' মুবার্পব ভীত চমকিত হহলেন__'কোথার, কিসেব কাতি 
কে তোমাকে “ক মিথা। সংবাদ দিশ * 
সর্বজ্ঞ প্রদত্ত ঘবেব গোপন স্থান হইতে ক্ষুবখানি লইয| আসিলেন _মুব[ৰি 
ম।খা শত ভঙল। মুবাবিব হাত ধবিব। বাগ্র ন্যাকশ স্ববে প্রস্থ বলিলেন, 'এ* | 
তোমাব শুস্লাবাস। মযুবাবি ) নিভেব মাথায় মুবাবিব কম্পত ভাত চুষ্ত 
শিষা বাখিল্পন বলিলেন__ | 
মোব মাথ। খাও গুপু মেব ম।থ| খাও, 
যদি আববাব দেহ ছাতিবানব চা 
মুখার্থ ভাবিলেন-_তাহাহ হউক প্রশ্ত তাহ।৩ হব -হুমি শিঠব লী 
দেখাঠব নাহ। জানি তবুও তে মাব হচ্ছ পর্ণ ৯ক। 








£ 


মহাশক্তিব আবেশে নৃত্য 


একদিন মভাপ্রতু সদাশিব, বুদ্ধিমন্থ খানল্ক ডাকি বলালন, -'আভ অন 
বন্ধনে নৃতা কবিব, (নৃত্যভিনঘ ) মলগ্গাব ও সক্গ| প্রস্তত কব । অভিনযে ॥ 
কোন অ-শ গ্রহণ কবিবেন তাহাও একপ্রকার স্থিণ হতল--প্রনধ নিজে প্ররুতিপরূগ 
হুইয| ন্বল্য কবিবেন, বলিলেন, যিনি জিতেক্রিয কেবল ত্াহাবই আমাব স্ব! 
দেখিবাব জধকাব থাকিবে । অভিনযেব প্রস্তাবে বৈষ্বগণ পবমাননি ; 
কইয়াছিলেন, কিন্তু শেষ কথ। শুনিযা শ্ীঅদ্বৈত, শ্বাস, একে একে সকলেই বলি' 
লাগিলেন, “তবে আব আমাব ভাগ্য আজ ন্ৃত্য-দর্শন ভহস্ল ন1 1, 1 

প্রভু ঈষৎ হাসি! বলিলেন, তোমবাই যি ন। গেলে তবে আঘাব ন্ 


ছাগ্রহু গৌরাঙ্গসুন্দর ২৮ 


হ।কে লইয়! % ভোমরা চিন্ু। করিও না. আমাকে দেখিয়া কেহই মোহ প্রাপ্ত 
ইবে ন।, ঈশ্বরপ্রসাদে আজ তোমর। মহাযোগেশ্বর হইবে ।' 
অভিনয়ের স্থান শ্রীচন্দ্রশেখব আচার্ষের গৃহ-_সময় সন্ধ্যা, দর্শক সস্ত্রীক বৈষ্ববুন্দ 
বধূসহ শচীমাতা । যননিক। উঠিল। প্রথম 'অঙ্কে যুখে মহা ছুই গোফ 
গাইয়। হরিদাস 'প্রবেশ করিলেন-_-তিনি বৈকুঠের কোটাল ; বৈকুগেশ্বর আজ 
বদ্দাপে নৃত্য কলিবেন, দ্বাররক্ষক হরিদাস! নারদের সাজে আসিলেন শ্রাবাস-_ 
[কুণ্ঠে বাহ।র অকুঠ অধিকার । পত্রী মালিনী পথন্ত স্বামীব অপবূপ সাজে বিম্মিত। 
ইয়! গেলেন । 
এদিকে সাজঘরে মহা প্রদ্থ কাচুলি, শাড়ী ও অলঙ্গাব পবিয়া বসিয়া আছেন__ 
নে নাই তিনি নিমাই, মনে নাহ তিনি অভিনয় করিবেন বঙ্গমঞ্চে ! মনে পড়িয়াছে 
মারী কক্সিণীর কথ1-_-সেই ভাবে বিভোব হয়! মনে মনে পত্ররচনা। করিতেছেন 
'বকায় কষ্চের কাছে পাঠাইবেন বশিয়া, ক্রুা গুণান জুবনসুন্ধর- হে 
বনমোহন পুরুষে ।ত্তম 1 তোমার গুণ-শ্রবণে দাসী তোমার পদে আত্মসমর্পণ 
রিয়ছে-_তুমি অ(সিয়! তাহ!কে গ্রহণ কর। 
দ্বিতীয় অঙ্ক_-গদ|ধরের প্রবেশ গোপিকাবেশে, পশ্চাতে বড়াইবুড়া-বেশে 
দানন্দ। কিশোব শ্ন্দব গদাধরেব গোপীন্ৃত্যে বৈষ্বকুল মুগ্ধ হইয়া বহিলেন-_ 
বন সময় আছা।খক্তিবেশপাবট প্র বঙ্গমঞ্চে প্রবেশ কবিলেন, পশ্চাতে বড়াহবেশী 
হু নিত্যানন্প। 
বৈষ্বগণ এমনকি জননা পযন্ত বিস্সিত যুদ্ধ নেত্রে চাহিয়া বহিলেন. 
নিতে পারিলেন না_কেবল শ্লিনিতা'নন্দ পশ্চাতে থ|কিয়া বুঝাইয়! দিলেন 
নকে? 
অচিন্ত্য অবাক্ত কিবা মহা যোগেখ্বরী, 
ভক্তিব স্গৰপ1 হইল আপনি শ্রহবি, 
মই!মহেশ্বব হব যে কপ দেখি! 
মহা! মোহ প।ইলেন পার্বতী লইয়া | 
প্রভু জগক্ষননী বপে ও ভাবে তাদাত্সা প্রাপ্ত হইয়া মনোহর নৃত্য করিতে 
গিলেন। মহাশক্তির নৃত্য হইতে লাগিল, কিন্তু ভক্তগণ বুঝিতে পারিলেন না, 
ধন কোন স্বরূপে-_রুক্সিণী, রাধ।, গঙ্গ. চণ্ডী--এই প্রকাশ ! যখন প্রেমাঅনীরে 
সিতে থাকেন তখন মনে হয় শ্রমতী রাধিকা আবার যখন অষ্ট অষ্ট হাস্য রুদ্র 
চ্য করিতে থাকেন তখন মনে হয় মহাকালী--চণ্তী। 


২৯ মহাশক্তিব আবেশে নৃত্্ 


অনন্ত ব্রন্মাণ্ডে যত নিজ শক্তি আছে 
সকল প্রকাশে প্রত কষ্সিণীব কাঠে। 

প্রহ্থ জগতে ধর্মেব সমন্বব কবিতে আ'সযাছেন শক্ত ও শক্তিমানে অ 
দেখাইতে আসিযাছেন, তাই দেখ/ইলেন_কোথাও কোন ভেদ নাঠ , যিনি গো 
তিনি রুষ্ যিনি রুষ্ণ তিনি শক্তি যিনি শ্রীমতী তিনিহ চণ্ডী এই মহাবাখ € 
অনাদি অনন্ত মহাশক্তব খেল। চণতেছে দ্বিতীষ প্রহবেব লীঙ্াষ প্রন তাহাবই এব! 
খণ্ডাংশ অভিনয কবিালন । ূ 

মৃতিমতী ভক্তিক্বর্ধপিণী হয প্র নৃত্য কবিতেছেন--শ্রমান পণ্ড” দে্টা 
পবিষ। সে অপূর্ব মাতৃন্থধামণ্ডিত যুখ আবও দীপ্রিমাণ কবিন্ছেন প্রতব ঝাপ 
মাধুর্য ও ভাবেব গান্ঠীয আব সহ কধিশে না পার্বণ শ্ীনিতানন্দ মি ইতখ 
পড়িলন , ভক্তগণ স্তণ্তত বাক্যহাব। ! 

বধু কোলে লইয! জননী শটাদেবা ঙাহাব শিমাঠবেক নব্য দেখি” * 
আসিয়া ছলেন--কিন্য হন “ক? এহ কি সেহ শিমাভ শিশুকালে যাহাব দৌবাতো। 
জননী অস্থির হম টঠিাতন? ছরব মণ ঘটন।ব পব ঘটনা বুশি জনণাণ 
চোখে ভাবখ! উঠি” ৩ পাশিল। 

একদিন কে।থ। হঠঠে কুডাহয। অন৭ “বক কুকুবনাবক গু বহন! খেল! 
কবিত্ছে নিখাঙ পঙ্গে আবও ক্ৰেকটি নানক -সঝালবহ শে।শ এহটিব উপব 
কল শাশখা গব--পবাজঠ এন বালব দৌডাহখ! গিয। জননাকে ডকিখ 
আনিল--দ্রেখ আসি। তোমাব িামাহ কুকুব কেশ লহয। বি কাবঠোছ। 
ছুটিয| আপিষ। জনন্নী দেখালন সব ঘ্বণাব নাসিক। কুঞ্চিত হল » বলালন, ছি 
ছিঃ নিমাই, ব্রাঞ্ছণ হুহযাও তোব এতটুকু দ্বণা নাহ__শীগণিব হহাকে ছাডির 
দিষ। আয।' নিমাই সন্বেহে কুকুবশাবকস্ক বক্ষে জডাতয। ধবিল ছাণ্ডবাব কোনং 
লক্ষণ দেখাইল না। মাত অশত্য। নিবস্ত হুইলেন। বহু সাধ্য-সাধন।য পুন 
স্নান কবিতে গেল, ফিবিযা ফিবিখ। মায়েব দিকে চাক্িব। বলিখা গেল, যদি কুকু 
ছাডিয়। দেওয়া হয মাষেব আজ বক্ষ। নই । 


মা সুযোগ বুঝিয] বনুদুবে কুকুবটি ছ।ডিএ। দিয় আসিলন- স্বাদ নিমাহয়ে* 
কর্ণগোচব হইতে দেবী হইল ন|। ভ্রতক্নানান্তে পুত্র ফিবিবা আপিল, শিশ্বাসহস্ব 
ম/তাব কাও দেখিয়। আর্তচীৎকাবে পুলাঘ গড়াহয। মাথ। খু'ভিতে লাগিল, শেছে 
বনু কষ্টে, কল্সিত দুষ্ট বালকেব স্বন্ধে কুকুব চুবিব অপবাদ অর্পণ কিয়, পুনবাধ হৃ? 
শাবকেব উদ্ধীবেব প্রতিশ্রুতি দিয়। জননী পুত্রকে শান্ত কবিলেন। ধুলার ধুস' 


হাপ্রভু গৌরাঙ্গহুন্দর ৩০ 


গারকে কোলে করিয়া জননী চুমায় চুমায় ভরিয়া দিলেন । এই তাহার পুত্র, শুচি- 
শুচি-জ্ঞানহীন পাগল । অশুচি বজ্জ্য হাড়ির উপর গিয়া বসিয়াছে কত দ্দিন, 
স[নার মুখখানি ভরিয়। খাইয়াছে কত মাটি, বলিতে গেলে আবার জ্ঞানীর মতো! 
লিয়াছে, “সর্বত্র আমার এক-অদ্দিতীয জ্ঞান, অথবা, “সবই তে! মাটির বিকাধ।' 
ননী ভাবিলেন, “তখন তে। বুঝি নাই ও যে পাগল নয়? 
জগন্নাথ মিশ্র তখন বঝাচিয়, নিষ্ঠুর বিশ্বরূপ তখনও গৃহে__ গঙ্গার ঘাটে পুত্রের 
বন্তপনার জ্বালায় অস্থির হইয়া সজ্জন ব্যক্তিরা আসিয়া মিশ্রের কাছে অভিযোগ 
রিলেন। কুপিত হইয়। মিশ্র ঘাটে চলিলেন, সঙ্গী এক বালক ছুটিয়। গিয়! 
মমাইকে জানাইল, 'লাঠি হাতে মিশ্র আসিতেছেন' । দ্রুতগতিতে জল হুইতে 
টঠিয়া নিমাই বিদ্যুতের মত অন্তহ্িত হুইল, বালক-বালিকাদেব বলিয়! গেল, 
পিতাকে বলিও নিমাই আজ এখনও ঘ|/টেই আসে নাই ।' ক্ুদ্ধ মিশ্র আসিয়। 
দ্খিলেন নিমাই ঘাটে নাই, শুনিলেন আজ সে এই পথেই পা বাড়ায় নাই। 
ঠাহার রুদ্রযুতি দেখিয়া অভিযোগকারীবাই তাহাকে শান্ত কবিলেন, বলিলেন. 
মিশ্র, তুমি মহাভাগ্যবান, এ পুত্রকে প্রহাব করিও না, শুধু একটু দেখিয়া 
[াখিও |; 
কুষ্টিত মিশ্র কিছু বা কৌতুহলী হ₹ইয়। গুছে ফিরিয়া দেখেন__ 
আরপথে ঘবে গেল প্রভু বিশ্বস্তব, 
হাতেতে মোহন পুথি যেন শশধর | 
লিখন কালির বিষ্দু শোভে গৌব অঙ্গ, 
চম্পকে লাগিল যেন চারিদিকে ভূঙ্গ | 
অঙ্গে নেব কোনও চিহ্ন নাই, মিশ্রকে শুনাইয়। উচ্চকণ্ঠে ডাক দিল, “মাগো, 
তল দাও, সনে যাই।' মিশ্র. শচী বিশ্িত হইলেন-__বিপ্রগণ তবে কি বলিয়। 
গলেন? 
পিতাকে দেখিয়াই পুত্র পিতাব ক্রোড়ে উঠিল । বুকেব মধ্যে দৃঢবলে চাপিয়া 
রিতে ইচ্ছ! হুয়, তবুও কঠোর সুরে মিশ্র বলিলেন, "নিমাই, কি তোমার দুর্কুদ্ধি, 
কন তুমি ঘাটে সকলকে অত্যাচার কব, বিষ্ণ্ুপুজাব অর্থ্য, নৈবেছ্ধ অপহুবণ কব? 
ছঃ ছিঃ, লজ্জায় ছুঃখে আমি মুখ দেখাইতে পাবি না ।' 
সুচতুর অভিনেতার মত ছুই চোখে অশ্রু ভরিয়া রুদ্ধকণ্ঠে নিমাই বলিল, *হুমি 
জজ্ঞাস৷ করিয়া এসো তো বাবা সব বালকদের কাছে, আমি আজ ঘাটে গিয়াছি 
কনা? অন্যের! করে দুষ্টামি আর দোষ হয় আমাব % সবেগে পিতার কোল 


৩১ মহাশক্তির আবেশে নৃত্য 


হইতে নামি। সদর্পে ঘাটেব দিকে চলিল নিমাই--বেশ। না করিয়াও যখন 
আমাবই বদনাম, তখন আজ হইতে এ সনস্ত 'অব্যভাব ই আমি কবিব।' 
সঙ্গীদেব সঙ্গে মিলিত হঈয়াই নিমাই নিজ কৃতিতত্বব গর্বে হানিয। অস্থিব হইল, 
সঙ্গীবা ততোধিক । 
বিশ্বস্ত দেখি সবে আলিঙ্গন কবি 
হাসযে সকন শিশু শুনিযা চাহুবী, 
সবেই প্রশংসে ভাল নিমাই চঠব, 
ভাল এডাইলা আজি মাবণ প্রছুব। 
এচী ও জ্গন্ন।থ বিস্মিত হইলেন বিহ্বল হইলেন, কিছ পুত্রশ্মেহেব কাছে সমক্ত 
মলেকিক হ মুহর্তে ধুলিসাৎ হুইয| গেণ | শচীমাত! কেন সেদিনই বুঝিলেন ন।_ 
এ পুত্র আমাব নহে'। বুদ্ধ আচাম অদৈত হাব গর্ভেব বন্দন। কবিয়া গেলেন 
প্রবীণ যুবাবি গুপ্ত শিশু নিমাইকে প্রণাম কবিষ| গেলেন, উপনযনেধ দিনে পত্রেব 
দেহে কাহাব আবির্ভাব হইল, কাভাব দিব্যজো[2৩ উষ্ঠাসিত হইযাছিল সেহ 
নবীন বটুব দেহ? কে এ দেহেব অভ্যন্তব হইতে বলিঘা গিয়াছিলেন, 'সাবধানে 
এই দেহকে বক্ষ! কবিও মা, আমি এখন যাই"? “আবাব কি সেই অদৃশ্য অমেথ 
শক্তিই আবির্ভূত হইয়াছেন আমাব পুত্রেব দেহে? হায। বক্ষ আমাব বিদীর্ণ 
হইতেছে না, অভাগিনী আমাব দে আব কেহ নাই ।' 
বুঝি মনে পড়ে সেই তৈথিক ত্রাঙ্গণেব কথা । কত বা বয়স তখন নিমাঠয়েব 
মাত্র শিশু । গৃহে বিপ্র অতিথি, সাধামত বন্ধনেব আয়োজন কিয় দিলেন মাতা । 
ত্রাঙ্ধণ বন্ধন সমাপন কবিয। তাহাণ ইষ্ট বালগোপালকে অন্ন শিবেদন কবিয়া ধা।নে 
বসিলেন , কেহ কাছে নাই, কে।থ। &€তে ছুটিখ। আসিল দিশখব গৌব, নিবেদিত 
অন্ন হইতে এক গ্রাস নিষ। মুখে হু'গল | সঙ'ক তহব। বিগ হাষ হাথ কবিয। 
উঠিলেন। লক্ষাঘ ক্রে।পে জঞ্জবিন নিগ্র “মাহকে প্রহাধ কবিতে গেলে বিপ্র 
মিশ্রেব হাত ধবিলেন, বলিলেন, মিশ্র! বালক অঙ্গন, হহাকে গ্র্থাব কবি 
লাভ নাই । শ্রীরঃ$ক আজ আশখাব 'অন্প ইচ্চ। করবেন নাই, ফপমুল যাহা থকে 
আনিয়। দাও তাহাই নিবেদন কবিষ। গ্রহণ কবব। আমি পপ্বাক সন্্যাসা, 
ইহাতত আমাব কোনও কষ্টই হইবে ন।।' 
মিশ্র কবযো*্ড বহু মিনতি কবিলেন, প্রতিবেশীনা9 সঙ্গে যোগ দিলেন, বিগ্র 
আঁবাব বন্ধনে বাজী হইলেন স্থান পবস্থৃত ৪ইল বন্ধনেন উপকবণ প্রস্থত, বনে 
অধক বিলম্ব হইল ন্‌ 
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এইব।র মাত। দুরন্ত পুত্রকে লহইয়। অপর এক বাড়ীতে চলির। গেলেন--দকলে 
মিলিয়৷ এইবার পাহার। দিয়। রাখিতে হইবে এই চঞ্চলকে। গৃহিণীর। বলিলেন, 
“ছি, ছি নিমাই, কোথাক।র কোন ব্রাঙ্গণ, তীহার অন্ন খাইয়া তুমি, তোমার জাতি 
নাই।' অবোধ! নিমাই বলিল, 'ত্রাঙ্ষণের অন্দে কি গোপের জাতি যাদ্র £ 
জননীগণ হামিন। বলিলেন, 'পাগল !' 

শিবেদিত অন্ন সন্মুখে রাখিয়। ত্রাঙ্ণ আবার ধ্যান করিতেছেন, কেমন করিয়া 
সকলের দৃষ্টি এড়াইয়। আবার আসিল নিমাই, আবাব যুখে নির। হুলিন আর এক 
গ্রাপ। 

ত্রাঙ্মণ ললাটে ক্রাঘথাত করিয়। উঠিলেন, 'মাজ অন কপালে লেখ। নাই । 
মিশ্র অসহ্থ ক্রোধে ফাটিয়া পড়িলেন, এবার আর নিমাইয্ের রক্ষা নাই । বিপ্র 
আবার তাহাকে শান্ত করিলেন। মাথায় ভাত দিয়া অবনত মৃখে মিশ্র বসরা 
রছহিলেন। এমন সময় মুতিমান্‌ ব্রঞ্ধ$তৈজ-যেন বিশ্বদপ গৃহে অ[সিলেন, অতিথি 
বিপ্র & কিশোব সুন্দর মুতিখানি (দখিয়া মুগ্ধ হইয়া গেলেন, বিশ্ববপের কথাঘ 
উহার অন্তর প্রব হইয়। উঠিল । 

বিশ্বরূপ সমস্ত শুনিঘ। বিপ্রের চবণে পড়িলেন, 'আপনি সাধু, আপনি মং, 
পরোপকারই আপনার ধর্ম, আপানি +পা করিয়া আমার মুখ চাহিত্র। অন্ততঃ আব 
একবার রন্ধন করুন। বিপ্র অনেক আপত্তি করিলেন, কিগ্ভ কেবল বিশ্বরূপের 
মধুর বাবহারে বধ হইয়া আরও একব।ব বন্ধনে বসিলেন। 

সন্ধ্য।/ অতিক্রান্ত হুইয়াছে বন্ধক্ষণ, গৃহস্থ ও অতিথি সকলেই অনুক্ত 
ক্লান্ত নিমাই কদ্ধদ্বারগৃছহে জননীব বক্ষে গতীব ঘুমে আচ্ছন্ন। তথ/পি মিশ্র 
নাহির হইতেও দ্বার বন্ধ করিয়া রাখলেন, পাছে কোনও ফাকে পুত্র আবাব 
বাহির হয়। 

অতিথির রন্ধন সমাপ্ট হইয়াছে, গৃহে কেহই আর জাগ্রত নাই, বিপ্র আবার 
অন্ন নিবেদন কবিলেন ) চাহিয়! দেখেন আবাব সম্মুধে সেই গৌর শিশু । বিপ্র 
অস্থির হুয়া উঠিলেন, তখন বালক বলিল, 'বার বার তুমিই আমকে আহবান 
করিয়। আন, আবার আমাকেই তুমি দোষী করিতেছ কেন? আমি তোমার 
আহ্বান উপেক্ষা করিতে পারি ন। বলিয়াই বার বার আসি। দ্বাপর যুগেও আমি 
এমন ভাবেই তোমার অন্ন গ্রহণ করিয়াছিলাম।' 

বিগ্র দেখিলেন বালক নহে, ত্াহারই ইষ্ট নীলনবঘনরূপের জোতিতে দিয়গুল 
উদ্ভাসিত করিয়। তাহার সম্মুখে দাঁড়াইয়া । আনন্দবিহ্বল বিপ্র মৃছিত হইরা 
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পড়িলেন। শ্রহস্তস্পর্শে চেতনা লাভ কবিয়! ইঞ্টেব চবণ ধবিয়। সৌভাগ্যবান বিপ্র 
বোদন কবিতে লাগিলেন, স্তস্ভতিত যুখ হইতে বাক্যস্ফৃতি হইল না। 
গোপাল অন্তহ্িত হইলেন, গৌব বলিলেন, “সাবধান, এই কথা প্রকাশ 
কবিও না ।' 
বিপ্র সেই মহাপ্রসাদ লই! মাথায, সবাঙ্গে মাধিয1 নৃত্য কবিতে লাগিলেন, 
মিশ্র ও শচী বিস্মঘে অভিভূত হুইয! চাহিয়। বহিলেন বিপ্রেব দ্বিকে। পুত্র তখন 
গৃহে গভীব নিদ্রা নিদ্রিত। পবদিন বিপ্র চলিয| গেলেন, কিন্তু তাহাব শিশু 
নিমাইরেব বন্দন। কবিয়। গেলেন কেন, মাতা তো৷ তখন বুঝিতে পাবেন নাই । 
নিনিমেষ নেত্রে চাহি আছেন মাতা শচী আব কিশোরী বধূ বিষুপ্রিযা, 
“এই যে কপেব হিল্লোলে তবঙ্গিত হইয়। মহালক্্ীকপিণী নৃত্য কবিতেছেন, ইনি 
তো আমাদেব কেহ নন? 
খাব উপবে উঠিঘা বসিয়াছেন প্রভু, আনন্দে গান্তী”্য পবিবেশ পবিপুর্ণ, ভক্তগণ 
বিহ্বল হহয। স্তব পডিতেছেন__ 
জয জয জগৎ জননী মহামাযা, 
ছঃখিত জীবেবে দেহ বাঙ্গ। পদ্দছায। | 
নী ঞ শঁ 
জগতস্ববপা তুমি, তুমি সর্বশক্তি, 
তুমি শ্রদ্ধা দঘ। লজ্জ।-_তুমি বিষুভক্তি। 
সবাশ্রয়৷ তুমি সর্ব জাবেব বসতি, 
তুমি আছ্াা। অবিকাব। পবম। প্রক্কতি। 
প্রভু জগজ্জননীভাবে উদ্ভাসিত হৃইঘ। সমস্ত ভক্তগণকে সন্তানভাবে পূর্ণ কবিয়া 
দিলেন। 
বজনী অবসান হুইয। আসিতেছে, সন্তানের ফুধ। মিটে নাই, “যেই ছুঃখে 
বৈধণবেব। অকণেবে চাহে, কোটি পুত্রশোকেব ছুঃখও তাকাঁব কাছে হাব মানে। 
বিশ্বস্তব বিশ্বজননী হইয়া জনে জনে তৃধিত, অপূর্ণ ভক্ত সন্তনকে,স্তন পান 
কবাইলেন। সেই অমৃত পীযুবধ/ব। পান কবিয়া ভক্তগণ অনৃতময় হইলেন। 
অদ্ভুত, অপূর্ব বজনী প্রভাত হুইল। বিশ্বজনন্ী আবাব বিশ্বস্তব হইলেন-_কিন্ 
জননীব অঙ্গেব অপুর্ব শিপ্ধ জ্যোতিব প্রভা আচার্ষগৃহকে ধিবিষ। বহিল লাত দিন। 
নবদ্বীপেব আকাশ বাতাস মধুময় হইয়া উঠিয়াছে__মধুবাত। খতায়তে, মধু, 
ক্ষরপ্তি সিন্ধবঃ'__সমত্তই মধু.। 
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এক রাত্রিতে প্রবাসের অঙ্গনে কীর্তন চলিতেছে, অস্থঃপুর হইতে শ্রীবাসের 
কছে খবর আপিল, তাহার অসুস্থ পুত্রের এইনাত্র প্র/ণ-বিযোগ হইয়াছে । সকলের 
অলক্ষো শ্রাবান অন্তঃপুরে গেলেন, শোকাহভ স্ত্রী ও পরিবারের আতম্মীয়জনদের 
বলিলেন, 'ধাহ।র খাম স্মবণ মাত্র লোকে ভবসাগর অক্লেশে উত্তীর্ণ হয়, দেখ সেই 
ভগবান স্বয়ং আমার গৃহে নৃত্য করিতেছেন । পুত্রের পরম লৌভাগ্য, সে এই সময়ে 
দেছত্য।গ করিয়ছে, ত।হার জন্য শোক না করিয়া আনন্দ কর।' 
বাসের জী সচ্ছোলব সন্ভনশোকে বিবশা, তিনি কিছুতেই ঘাত্স-সংবরণ 
করিতে না পারার, আবাস বলিলেন, “যদি তোমাদের ক্রন্দনে 'মামার প্রহর নৃত্যন্থ 
ভঙ্গ তয়, ভপে আমিও আজ গঙ্গায় গ্রবেশ করিব।' ক্রন্দন থামিয়া গেল। নীরবে 
শ্রীবান 'আমির। কীর্তনে যোগ দিলেন, মুখের একটি রেখাও কুঞ্ধিত হইল না। 
ক্রমে পরম্পর ভক্তগণ সকলেই এই চরম দঘঃসংবাদ শুনিলেন, শ্রীবাসের দ্রিকে বিশ্মিত 
নেত্রে চাহিয়! দেখেন আর স্তব্ধ হইর। যান। 
কতক্ষণ পরে গ্রন্থুর বাহাজ্ঞ।ন হইল, জিজ্ঞা। করিলেন, 'আজ ন্বত্যে আমি সখ 
পাইতেছি ন। কেন / পণ্ডিতের গৃহে কি আজ কোনও বিপদ ঘটিয়াছে ? 
প্ডিত বলেন প্রগু মোর কোন দুঃখ, 
য|র ঘরে স্ুপ্রসন্ন তোঘার শ্রীমুখ । 
অন্যরন্থের মুখে প্রহু সমস্তই শুনিলেন, ব্যাকুল হুইয়া জিজ্ঞাস। করিলেন, “কতক্ষণ 
হয় এই দুর্ঘটন। দ্টিয়াছে! ভক্তগণ বলিলেন, “আড়াই প্রহর হইয়াছে, শুধু 
তোমার আ।নন্দভঙ্গ-ভয়ে আবাস কাহারও কাছে এতন্*ণ ইহা প্রকাশ কবেন নাই । 
করুণ ব্যথিত নেত্র প্র শ্রবাসের দিকে তাকাইলেন-__ 
শুনি গ্রীব।সের অতি অদ্ভুত কথন, 
গোবিন্দ, গে।বিন্দ' প্রভু করেন স্মরণ । 
প্রত সলে, হেন সঙ্গ ছাড়িব কেমতে, 
এত বপি মহাপ্রভু লাগিলা কাদিতে। 
প্রছু স্থির হইলে সতকারের জন্য মৃত শিশুকে বাহিরে আনিয়া প্রভুর পায়ের 
কাছে রাখা হইল। প্রভু মৃত শিশুকে শর করিলেন, 'কেন তুমি এই দেহ, গে 
ত্যাগ করিয়া চলিয়। গেলে ? 
-মৃতদেহে ক্ষণিক প্রাণম্পন্দন দেখা দিল, শিশু উত্তর করিল, "যতদিন নির্বন্ধ ছিল, 
পণ্ডিতের গৃহে আর এই দেহে ছিলাম, এখন ভে।গ শেষ হইয়াছে তাই চলিলাম। 
প্র! তুমি কৃপা করিও যেন যেখানেই থাকি তোমাকে বিশ্ৃত না হই ।, অভূতপূর্ব 


৫ প্রিয়াজী ও জননী 


এই ঘটনায় শ্রবাসেব পবিবাব ও ভক্তমণ্ডপী আনন্দবিহবল হুইলেন। অপব তিন 
ভ্রাত।-সহ শ্রবাস প্রভুব চবণে পড়িযা বোধ হয ব। এতক্ষণের নিকদ্ধ ত্রন্দনকে 
উৎসাবিত কবিণা দ্িলেন। প্ররু শ্রীবাসকে উঠাইয়! নিবি আলিঙ্গনে বন্ধ কিয় 
বলিলেন, পণ্ডিত, তুমি তববেত্তা, শোক কবিও না, তোমাব এক পুত্র গিয়ছে কিন্ত 
মামি তো আছি? অজহইতে, অমি শিত্যানন্দ দুহ নন্দন তোমার | 

ভক্তণ্ণ হবিধ্বনি কবিলেন। 

কিন্তু! মধু নবন্ধীপে আব কি মধুণাব| ক্ষবিত হইবে না+ কি বলিলেন 
প্রভৃ। অ।মাব জন্য মিন সছাম়ুত পুত্রেব শোক পর্যন্ত তুচ্ছ কবেন এদন সঙ্গ ত্যাগ 
করিম! আনি কেমন ক্ক্যি যাহব ) "তবে? নবর্ীপব মানস-সবোববে 
প্স্থুটিত ত্রহ্মশ্ম্টিব স্ব কি অ।ব ভক্তদের! পান কবিতে পাবিবেন ন| ? 
শৈবিক বঙ্গ! বহির্বাদে অবুত শ্রি | তাক পুঠন কবিব! নিবে কে।ন্‌ বিজ্ত 
সন্স্াসী ৪ প্রভু কিমন্নযানগহণেব সঙ্গল্প ববিঠেছেন ধনে মান? আ্রীবাস পুত্রশোক 
ভুলিযা শেশেন ভক্ত হলিতনোন নিপ্জকে শগানাত। অবাক্ত শোপন বাথায বঙ্গ 
বিদীর্ণ করব চ হব] বছিতেন পুণ্বব শান । আন এক বহু প্রতীক্ষিত বজনীব 
নি"শব্দ প্রহবে কিষ্প।তা স্পু শিষুতনব। আআড।লিঘ। পুষঠিত। তই | পঙিশেম প্রহর 
পদতলে গল্প টি প্রি আমাক 1 হুনি বি আমাকে যশ কবাব? 


প্রিযাজী ও জননী 


তপন্ৰশ! বিবঙ্জাণ ঝুপ্রিয। বসএ। অঙ্েন শিগ্গ এ৬ আঙ্গান। নবদ্ধীপেব 
আকাশ পুোটিম।চ দেব প্জতঙ্চভ্র ণণাভ জা ৎন্নাব 2 গণ বশি আব ছকুল্থাবী 
বিবহাক্রধাব ন প্রি তীর আদ (মন পরিনত | 

দীঘ দবদন্তে ব্রতগ।বিণ বিনুণপ্রব। প্রহল শাম।তৰ সন্মুখে মালা ভোগ 
নিবেদন কবিঘ। এহমাত্র “কমু €ন।প এভণ কবিব।ছেন কাব শৌব শ।ম জপ 
কবেন আব একটি -্ওুশ “বটি পত্রে বক্ষ/ কবেন, দিনাস্ত সেহ তরল ম।ত্র অন 
প্রস্তত কবিঘা নিবপন ককেন শে "নচ।বী মীর উদ্দেশ তাব পবে শ্রহণ কবেন 
সেই প্রসাদ । 

তাব পবে চাল নিশ জ।গবণ, দণ্থ তাব প্রতীক্ষা | কথায় ওশে। দগিত।, 
তোমাকে ছাড়া বন্ধয। এই (পবস-বজনা অ।মি কেমন করিব! কাটাই, ওশে। বলে! 
কোথায় তুমি আমাৰ প্রাণাবাম, নয্ন'ভিবাম। 


মহাপ্রভু গোরা ঙগস্থন্দর ৩৬ 


আজও আসিয়াছে তেমনি ব্যথাভর। ভ্বঃসহু নিঃসঙ্গ রাত্রি। অধীর ব্যাকুল 
বক্ষকে ছুই করে চাপিয়। ধরিয়া আর্তনাদ করিতেছেন প্রিয়াজী । আকাশ বাতাস 
সে শোকাবেগের তীত্রতায় স্থন্ধ ভূইয়া গিয়াছে, িন্থু কোথায় প্রিয়তম গৌরন্ুন্বর ? 

প্রিয়াজী মৃছিতা হইয়। ভূমিতলে পড়িয়া গেলেন, উত্তান নয়ন  প্রাগের কে।নও 
লক্ষণ নাই । তখন ধ্যানে আসিয়। দাড়াইলেন, শ্রীরক্ততৈতন্য নহেন, বিষুওপ্রয়ার 
প্রাণ-গৌর।ঙ-_নদীয়/নটবর | দীঘল টাচব বনকর্ককেশে সে শোরাবদনখানি 
আবৃত, তপ্ত স্বর্ণের কান্তি, মনোহর আয়ত দ্বই নেত্রে করুণা 9 আনন্দে ধাবা, 
আহা আঁময় ছ|নিয়। কে বা.এ গোর|রূপখা'ন গড়িল গে, মরি. মবি ই ব্ূপেব 
বালাই লইয় মরিয়াও যে সুখ ! 

সমাধিরসে, ধ্যানের গভীরে ডুবিয়া গেলেন প্রিয়।জা, “কিশোর জাবনেক ক্ষ্দ্র 
জীবনালেখ্যখানিব এক-একটি পৃষ্ঠা খুলিতে লাগল; দেবা নেত্রপাতে অগ্ঠবেব 
মণিকে ঠায় বিষ্ণুপ্রিয়া একটির পর একটি চিত্র দেখিতে লাগিলেন। 

০৭ বহু আকাজ্ষত রাত্রি আজ আসিয়।ছে, শয়নমন্দিবে প্রিয়াজী আসিয়া 
দেখেন সুপ্রশস্ত। শুভ্র শম্য। আলে। করিয়া ভুবনমোহ্ৃন স্বামী তাহার, গভীর নেছা 
আচ্ছর ! 

আজ্‌ রজনী হাম ভাগে পোহায়ল 
পেখন্ পিয়া-মুখ-চন্দা 
জবন-যৌবন সফল কনি মানলু 
দশ দিশ তেল নিবদন্দা | 
আজ আমার একি সে সৌভাগ্যরজনী উদ্দিত হইল, আজ প্পিন্নতমেব মুখচন্ত্র আম 
দর্শন করিলাম । ওরে, আজ মঙ্গল আমাব দ্বাবে সমাগত, আজ আমাব জীবন- 
যৌবন সফল, দশদিকে আজ তো। আর কোনও দ্বন্দ ন।ই ! 

স্থকোমল, স্বন্থর ছুই অরুণরাঙ্গ৷ পদতলে বক্ষ বাখিয়। মরিয়৷ যাইতে ইচ্ছা হয় 
কিন্তু অধীর হদমু দৃঢ়বলে চাপিয়া রাখিয়া বিষুণপ্রিয়া অতি সন্তর্পণে স্বামীর পদতলে 
বসিলেন-_অস্গুরাগরঞ্জিত, দ্বই কম্পিত কবতলে পীরে ধীরে পরম মাপন, চরম দূর 
স্বামীর পাদসংবাহন করিতে লাগিলেন। সার। দিবসের অব্যক্ত যন্ত্রণা, বনুমুখশ্রুত 
বিচ্ছেদাশঙ্কার ব্যথা আর বাধা মানিল না, কয়েক ফৌট। তপ্ট অস্র গড়াইয়া পড়িল 
স্কামীর পায়ে। 

চমকিত হুইয়। প্রভু জাগিয়া। উঠিলেন। সম্মুখে চাহিয়। দেখেন বিষুপ্রিকার 
চোখে অশ্র। ছুই বলিষ্ঠ অভয় বাহুর বন্ধনে ভীরু কপোতীকে বঙ্গে টানিয়া নিয়া 


৩৭ প্রিয়াজশ ও জননী 


ব্যগ্র ব্যাকুল প্রভূ জিজ্ঞাসা করিলেন, 'কেন বাদে বিষুগ্প্রিয়া বলো কি তোমাৰ 
চঃখ 2 

স্ৃভীত্র ব্গাব নিকদ্ধ নির্ঝবিণী মুন্ত পাইল. বিষ্ুপ্রিয়। প্রভুব বক্ষে পিক্ত 
মৃখখ।নি ব খিধা বাব বাব চেষ্টা কবিয়াও কৎ। বলিতে পাবিলেন না । অজঙ্ত 
অন্দদ্ব সে'হ'গচুম্বনে বক্ত কিশলয-টিকে মুকুলিত কবিয়া পত্বীব ব্যগাব যখন 
কিছুট। উপশম কর্বলেন খন ক্রন্দনজডিত ভীক কে(মল স্ববে প্রেযাজশ জিজ্ঞাসা 
কবিলেন-_ 

মাক_আব--আব আমাকে নাকি তুমি নাগ কবিবে-স্ক্াাগো ? 

চতুবশিবোমনি ভালিযা উঠিল্মি ও। এই কথা? বে তোম|ব কাছে এহ 
মিথা। নত্বাদ দিল ? ন। ন। 'আমি তোমাকে ছাডিয। কোণ1ও যাইব ন। 1" 

৪শনাব জাল পাতিযা আদব-সোহাগেব প্রাবন বছাইয়। বিষুণপ্রিয়াকে £তু 
হল ভলেন। খিশিবসিক্ত যুখীব মতে। দেবী দৃল্প হঈয়। উঠিলেন, কিন্তু ৩বুও 
অন্তবেব “ভীবে সে ব্যথ।ব কাটাব তীক্ষাগ্র বি'ধিতে লাশিল বাব বাব। 

বপ বলিলেন ওগে। 'আমি বড ছোট, আমি বালিকা, আমাকে তুমি 'ুলাইও 
ন। সা বলেো। বখনও তুমি আমাকে ত/গ কবিবে ন-- 

নঙান্তন্পব বিপদ পঙিলেন এবাব মুখ শম্ভীব হইল বলিলেন, যদি থাইতে হয, 
যি স“্দাব ত্যাগ কবিতে ভয কোনও দিন, তবে তিনি জ।নাইয়াই যাইবেন। 

ভব? তবে ভুমিমাহবেই ? বাকুল আতকে বিস্ফাবিত ঢুই নয়ন মেপিধা 
উঠি। বসিলেন বধূ । প্রভু ককণ-হান্তে বলিলেন, যাইতে তাহাকে হইবেহ। 
কৃঝ্ বিন| 'অধন্থ এ দিন পজনীকে সফল কবিতেই ভইবে। কে পতি, কেইবা পরী, 
কিসে» এই সণসাব ? রুঞ্চই জীবেব একমাত্র গতি, সাধন রুঞ্খ, সাধ্য কঙষ্ঝ! প্রত 
কৃষ্ণাদেষণে বাহিব হইবেন বিশ্বেব বিস্তৃত প্রাঙ্গণে আব বিষ্ুপ্রিয়কে থাকিতে হহবে 
নবদ্দীপেব গৃহ-অজনে, নবদ্দীপেব জননীবপে । প্রঞ্জব সন্সাসত্রতে দীক্ষা লচতে 
ইহবে প্রিযাজীকেও কিন্ত তাহা গুভে। 

ভীতা কিশাবী স্বাধীব পদতলে লুটাইয়। পড়িলেন » 'আালুলাঘ্বিত কেশপ।শে 
জডাইয। ধবিলেন প্রভ্তুব পদদ্ধধ 'ন| গো ন|, তুমি যাইও ন।, তুমি শেলে 
ম। তে। বাচিবেন না। আমাকে ত্যাগ কবিবে তুমি মামিই তোমাব সংসাব ? 
তবে তাই হোক? গঙ্গায় কি জল নাই প্রভু 1 অভ পিনীব স্থান কি তাহাতে 
হইবে না তোমাব সন্ন্যামেব বালাই লইঘা আমি পঙ্গায় প্রবেশ কবিব, তবু 
হুমি মায়েব কাছে গৃহে থাকো | 


মহাপ্রভু গৌর জম্থুন্দব ৩৮ 


প্রত ডাকিলেন, বিষ করুণ সে স্তর, “উঠ বিষুপ্রিযা ! কে তুমি, কে আমি? 
একব|র চাহিয়া দেখ, তাকাও ভোমার অন্তরে, সত্যন্বূপকে দেখ, তোমার নাম 
সার্থক করে। বিষুপ্রিয়।, জগৎপতি বিষুঃর পত্রী হও |, 

অশ্রসজল ছুই নয়ন মেলিয়। প্রিয়াজী চাহিয়া দেখেন, সম্মুখে নাই তীহার 
তুবনমোহন গৌরাঙ্গনুন্দর, আছেন নবীন নীরদ শ্যাম চতুভূজ বিষ্ুণ-_“ব্যাপ্তং যেন 
চরাচরম্‌?, বিষুণপ্রিয্| বিষুর চরণে প্রণাম করিলেন, যুগল হস্তের অঞ্জলি মেলিয়া 
প্রার্থনা করিলেন, “হে অনাদি, অনন্ত, বিশ্বাতিগ, বিশ্বাতীত ! প্রসন্ন হও, আম্।বাদ 
করে। বিষ্ণুপ্রিয়া পতিপ্রেম অক্ষু্জ থাকুক, তৃমি অগম্য, অসীম, মহ!-প্রশ্বর্ষের 
ভুমি অধীখবর ; বিষুপ্রির। তোমাকে প্রণতি জানায়, কিছ্ছধু তোম|কে সে চাহে 
ন] প্রভু, তাহার শান্ত শ্ন্দব পির প্রেমেই সে সার্থক হউক, তাহাকে ফিবাইয়। 
দও প্রন! 

এমনি করিয়াই ধশ্বর্য পবাভূত হয় মাধূর্ষেখ কাছে। 

একদিন বুন্দাবনে সদ্তকুপ্ডে শ্রঃঞ্ সখীসহ শ্রমতীব আগমন প্রতীক্ষ। 
করিতেছেন। মনে কি ভইল নিজেহ জানেন কি নাকে জানে? হঠাৎ 
ষড়েশ্বর্যময় বিষুরূপে কুঞ্জেব দ্বারে দাড়া ইলেন_ শঙ্খ, চক্র, গদী, পন্প লইয়। চাবিটি 
ভুজ প্রকাধত হুইল ॥ 

কয়েবটি সখা আসিতেছিলেন আগে, এই চতুর যতি দেখিধা সখীবা হাসিয় 
অস্থির, 'এ আবাব কি নূতন বঙ্গ, কোন নুতন 5২, দূর কবো তোন|ব ইহ হজ । 

দূরাগত পদ্মগন্ধ ভামিয়। আসিল কষ্ণের নাসিকায়, বুঝিলেন শ্রমতীর অঙ্গগন্ধ, 
শঙ্ঘ, চরু, গদা. পদ্মসহ ছুই অতিবিক্ত ভূজ যে কোথায় লুক ইল, কোথায় বা প্রশ্থ্য 
গেল মিলাইয়। ! 

“গে/পবেশ বেথুকব নবকিশোর নটবব দ্বিভ্জ শামগ্রন্ধব দাড়াইলেন কুঞ্জের 
দ্বারে শ্রীমতীর অভ্র্থন।-ম।নসে | 

চতুর্দশী কিশোরী বিষুপ্রিয়া, কিন্তু বিষুমায়া তাহাকেও অভিভূত করিতে 
পারিলেন না. ত্রস্ত লঙ্বায় নিজেই নুকাইলেন দূবে । গৌরাঙ্গসুন্দর যেন বা লঙ্জিত 
মন্তক নত কবিয়া ্াড়াইলেন প্রিয়াজীব বক্ষের কাছে। বলিলেন. "বঞুপ্রিয়৷ ! 
তুমি কি শুনিতে পাও ন|, জগৎ যে গভীর ব্যথায় কাদে? শোন নাই কি নিপীড়িত 
ধরণীর আর্তনাদ % আমাকে যাইতে দাও, একবার আমাকে কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলিয়! 
কাদিতে দাও ! ওগো প্রিয় আমার, এ গুরু বেদনার ভার তুমি ছাড়া আব কে বক্িবে 
বলে ! অন্থমতি দাও বিষুপ্রিয়৷ !' ছল ছল চোখে মিনতি করিতে লাগিলেন প্রভু £ 


৩৯ প্রিয়াজী ও জননী 


প্রিয়াজী বলিলেন, 'তুমি যাও, জগতের বাথ। হবণ কবে, কিন্তু আমাকে তোমাব 
সঙ্গে লও প্রভু। বৈদেহী কি বামেব সঙ্গে বনে যান নাই, সভ্যবানের সঙ্গে 
সাবিত্রী? আমি তো তোমাকে ছাড়া অ'ব কাহাকেও জানি না। তোমার 
সেবাব অধিকাবটুকু আমাব কাডিয। নিও ন। প্রন । 

গ্রহ কাদিয়া উঠিলেন_-'ওবে অবুঝ ওবে আমাব পিণ নাহা তো হয না| 
'তোমাকে সঙ্গে লইলে আমাব যে সন্ন্যাস কৰা ভয ,না বিষুপ্রিযা। 
সন্তানশোকতা পিতা বুদ্ধ জননী বহিলেন গৃছে, আব বহুশ অনাজাত কুস্থুমকলিকা 
আমাব তণণী গৃহলক্ষী তুমি । আমির্বাদিব হ। কৃষ$ বালদা তোমব। কারিবে 
'হা! গৌব” বলিষা, আব আনাদেব, কান্নাব অতল সমুদ্রে তখনহ্ ডুবিবে জশতজন। 
নইলে কেউ যে কাদে না বিষুওপ্রিয়।। আমাব সঙ্ধমিণী £মি , আমাব ধর্ম আমাব 
সন্ন্যাসত্রত, আমাব বিবছেব শব তুমিও গ্রহণ করো । এপ্ঁবিববাথ? সত্রে গাথ। 
হইয। বহিলাম হুমি আব আমি, কে আমাদেব বিচ্ছিন্ন কবিবে প্রিষ। ? 

প্রিষ/জী মুখ তুপিলেন, তা।ণেব মহিমা ম্মাধিলা হ্রদ প্রথমণীব তুই চোপ 
হঈয। আসিল স্িগ্ধজ্যোতর্মঘ | বলিলেন “বেশ তবে ভাত হোক, তুমি স্তঙ্গ 
হচ্ছাময, তোমাব ইচ্ছা পূর্ণ হোক । আমাব জাবানন শ্রেগণন আমাব প্রাণে 
প্রাণাবাম আমি সমর্পণ কর্বিলান বাশব ৰাছে “বাশ্বব কাজ তহোনাব বিবহ্ৃব্যথাব 
ভাব গ্রহণ কবিলাম আম । 

যুছিত। হইমা ভূমিতলে লুটাভঘা পড়িল প্রিলাভাী। প্রহ্থ সে লাথা হব 
কোষলতন্নখানি বক্ষ বাঁখিয! ধ।বে ধীবে কনের কা?ছ মুখ লাখয়া ডাকি 
ল।গিলেন, উঠ 1 বিষুপ্রিয। | চোখ মেল ওশা দেখ আমার বুক ফাগিএ। 
য।ইতেছে। 

ব্যথাব বজনী প্রভ-ত হুহল। ভাননী শচা বর্পব মুখপ।নে চাভিযা। আনষ্দ 
আশঙ্কা কাপিয! উঠিলেন_-তবে কি পুজনের ঠঁ্িতে অর্ধভবণে যে কগ| 
স্ুনিযাও শুনি নাহ, চ্কিদিকে ধে 'অমঙ্গলচিহ দেখিযাও দেখি নাহ তাচাহ “ক 
শুনিতে হইবে আজ সেন চবম অমঙ্গল “ক ঘটিবে 'ম।মাব ? 

উক্মা্দিনী জননী দ্ভুটিঘ। শেলেন নিমাঠযের ক।ছে--নিমাই, নিমাই । 

“কি মাঠ কাছে আসিযা দডাঈলেন পুত্র মলিন যুযখ সজল চোস্খ। 
জননী বাব বাব পুত্রমুখপানে চ। হুতে লাশিলেন, কম্পিত কা ড।কিলেন, “িমাহ | 
সত্য কথ1 বল বাপ । তোৰ মুখ কেন মলিন, বৌম। আমন কাদে কেন? বব 
ওবে কি আছে আমাব ভাগ্যে, শোন। আমাকে । 


গহাএহ গোর।রহুদর ্‌ ৪০ 


কঠ ক্ষীণ হুইয়। আসিয়াছে, চোখে অক্রু উচ্দ্ুসিত হইতে চায়, তরু বলিতে হইবে, 
বলিতেই হয়! বিশ্বজগতের ভার ধাহাকে বহিতে হয় তাঁহার সংসারকে বলি 
দিতেই হয় বারে বারে। 

নিমাই জননীর রিক্ত তৃষিত বুকে মাৎ1 রাখিলেন_-'মাগে। ছেলে বড় হইলে, 
উপযুক্ত হইলে বিদেশে কি ধন উপার্জন করিতে যায় না? তারপর সেই উপার্জিত 
ধন আনিয়াই তো পিতামাতার সেবা করে! আমিও দেশে দেশে উপার্জন 
করিতেই যাইব, ম] সে বড়ে। পরমধন-_ক্ৃষ্ণপ্রেমধন ! আমাকে অন্থমতি দাও মা 5 
সে পরমধন উপার্জন করিয়া! আনি, আনিয়া তোষাকেও সে ধনে আমি ধনী করিব ।” 

ওরে, ন। রে না- আমার সকল ধনের ধন এই আমার বুকেই আছে, আর 
কোনও ধন আমি চাই না, বাপ! ইারে নিচুর! তোর দাদ! বিশ্বরূপ যে ধন 
আনিতে গেল, ফিরিয়া আসিয়াছে কি সে? কোন্‌ ধন সে আমাকে আনিয়। 
দিল ১ শুধু বুকতরা আঘাত? তুই কাহাকে আনিরা ধন দিবি নিমাই? চাহিয়া 
কি দেখিস না এই বুকে কি আছে আর শুধু কাটার আঘাতের ক্ষত ছাড়া? তুই 
চলিয়া গেলে তবুও কি এই নির্লজ্জ হৃদয় ভাঙ্গিয়৷ যাইবে না % জননার অঝোরঝরা 
অশ্রথধারায় নিমাইয়ের অঙ্গ ভাসিয়া গেল। আরও সুদৃঢ় আ'লঙ্গনে জননা ঢাকিয়৷ 
রাখিলেন বুকের মাণিককে, এঁ বুঝি কে হরণ করিয়া নিয়। যায়! 

নিমাই মায়ের পায়ে পড়িলেন, আকুল ক্রন্দনজড়িত কে বলিতে লাগিলেন, 
“মা গো! কষ্চকে না পাইলে আমি যে বাচিব না ! কৃষ্চবিরহে আমার প্রাণত্যাগ' 
হোক, তাহাই কি তুমি চাও মা 

শিহরিতা মাত! অস্ফুট কণ্ঠে বলিয়া উঠিলেন, “ষাট ষাট, উঠ নিমাই, আমার 
জীবনধন ! তুমি সুখী হও |, 

'তবে অনুমতি দাও মা ! আমি কষ্চের অন্বেষণে যাই, আর তাহা যদ্দি না 
দাও তবে তোমার দেওয়। এই দেহ-প্রাণ তোমারই পদতলে বিসর্জন দিই! কেন 
মা আজ এত অধীর হইলে, যুগে যুগে পৃষ্গি, অদ্দিতি, কৌশল্যা, দেবকীরূপে তুমিই 
তো আমার জননী ছিলে। যুগে যুগেই তো! আমার বিরহ্ব্যগার সুতীব্র আঘাত 
সহিয়াও তুমি আমাকে উৎসর্গ করিয়াছ বিশ্বেরকল্যাণে। কে তুমি, তুমি কি তাহ! 
বুঝিয়! বিচার করিয়া দেখিবে না মা ?' 

মাত৷ স্তব্ধ হইলেন ) মনে হুইল, “সত্যই তো, কে আমার পুত্র-এ তো 
বিশ্বপ্তর 1; উজ্জ্বল ছুই নয়ন মেলিয়! চাহিয়া দেখিলেন নিমাইয়ের পানে, আশা- 
আশঙ্কার অপরূপ ছ্যুতি খেলিতেছে সেই মুখে, কিন্তু ভগবৎতেজে সে বরবপুখানি 


৪১ সম্্যাস 


উদ্চাসিত, জ্কোতির্ময়।! কম্পিত দক্ষিণ করতল পুত্রের মাথার উপর বাখিলেন 
জননী ; বলিলেন, 'তুমি সুখী হও নিমাই ! তোমাব ব্রত পূর্ণ হোক। আবার 
ক নিরুদ্ধ হইয়।"আমিল, বলিলেন “মামাব কি? অ|টটি কন্যা হাবাইয়াছি পব পর. 
বি্ববপ চললিন। গিয়'ছে, পাষাণে বুক বাঁধিয়া আছি শুধু তোমাব দিকে £চ1হিয়। ! 
মাজ তুমিও যাইনে, যাও । এ প্রণ যদ্দি ফ।টিয! নাও যায তবুও বন্গুন্ধরা ফাটিয়া 
খইবেন, ত'ত।তে প্রবেশ কবিয়। সকল জাল। জামি জ্ড়াইব, কিন্ব'এ্ী যে অনিবাণ 
দিপশিখাটি গুষ্ভে 'আনিযা জালাইয়াছি, এ যে ম্লানমুখী স্বর্ণপ্রতিমা তাহাকে 
কি কবিশ্ব?' 

'তুমি তাভাকে দেখিবে, আব পে দেখিবে কোমাকে, মার যিনি সর্বদ্রষ্ট। সেই 
কু দেখিবেন তোমাদেব ভ্ুজনকেই ; বলে। ঘা আমাকে 'অন্থনতি পাল ? 

'হ্া। দিলাম'। 

জননী যুদ্িত। হইলেন । 


সন্ন্যাস 


শদীযাব গৌবপ্রেমসাগবে ভাবতবঙ্গে জেয'ব আসিখছিল, এবাবে আাসিযাছে 
ভাটান টান। 

'আমাব স্থখে, তে।মব। কি শ্রখী হও ন(? 'আমাণ ব্যথায় তোমাদের বুকও কি 
ভাঙ্গিযা যায় ন1? বে কেন আমাব অত্রবঙমগণ । আমাকে তোমর। বাধিয়। 
বাখিতে চাও? কৃষ্চবিবছে মামার যে প্রতণ বাছিব হইয়। যাইতে চায়, কোন্‌ 
বাঁধনে তাহ।কে বাধিবে ভাই ? আকুল প্রন্ধ বাণ্দহে লাগিলেন জনে জনে ভক্তেব 
হানে ধর্লয়। | 

শীনিত্যানন্দ, ্রীঅদ্বৈ ত, মুর।বি, মুকুন্দ »পদান প্রি ভক্তগণ বসিয়! আছেন 
নতনেত্রে, বিধঞ্জ, ভয়ব্যাকুল বদনে, কি উত্তর দিবেন তীহাব। প্রভুকে? কি 
কবিবেন তাহ।বা ? প্রাণপতিব বিচ্ছেদে প্রাণ তাহ দের বাঠির তয় যাইবে, কিন্তু 
কেমন করিয়। রোধ কবিবেন প্রছুব এই মত্ত বিরকধাবাব গতিবেগ ? কৃষ্ণমিলন- 
সাগরসঙ্গমেব উদ্দেশে ছুটিয়াছে যে উদ্দাম আোতঙ্গিনী কোন্‌ শক্তি বা বাধ! তাহার 
গতিরোধ করিবে ? 

“তবু !' ব্যাকুল অন্থনয়ে বলিলেন 'ভক্তগণ. "প্রন, নিজের ভাতে এক শিশুবৃক্ষ 
বোপণ করিয়াছিলে, সবে সে বুক্ষে কয়েকটি তকণ পলব মাত্র মেলিয়াছে--আজ 


মহাপ্রহ্ গোৌরাঙ্গস্ুব্দর ৪২ 


সেই নবপত্রাস্কুরান্বিত খিশুটিকে তুমি মূলে ধংস করিবে? তোমার ইচ্ছ। হইলে 
তাহাও কর, কিন্ত তোমার শোকশীর্ণ। বৃদ্ধা জননী আর সংসার অনভিজ্ঞা তরুণী 
পত্ধীর কি করিবে প্রন ? 

'ওগে। আমাব প্র।শের বাগ্গববৃন্দ! তোমর। গৃহে বসিয়া কৃষ্ণনাম, কষ্খকীর্তন 
কর, তাছাতেই অ।ধাকে পাইবে । বিষুপ্রিয়।, জননী বা তোমর। যখন যেখানেই 
ভক্তিভরে কৃষ্ণকে ড।কিবে সেখ।নেই আম।কে দেখিতে পাইবে! আমি কি 
তোমাদের ছড়। ? এখন ভে।মন। আমাকে বিদায় দ।ও-আমার প্রত বান্ধবেব 
কাজ কর।' 

নবদ্দীপের আকাশে দাপু মধ্যাঞ্ছষেব আলে। কি নিভির। আসিরাছে 2 কিসের 
এ দ্ুুশ্ছেছা অন্ধক।র 7 

সংকর্তনের ধপূব ধ্বনি থ।মিয়! গেল, মে স্থরতরগ্গ একদিন স্থবলোক ভেদিয়। 
শেলোক স্পর্শ কবিয়াছিন, আজ সেম্ুুব হা হ। ববে' দিগন্ত ভ'রয়। তুলিল। 

বধূ বিষুপ্রিষ। অ।পিএ। ঈড়াইলেন জননীব কাছে, মান হাসিমুখে ; জননীও 
গেপন অশ্রু মুছিয়। ফেলিয়া বধূকে ট।নিয়। আনিলেন বুকেব কাছে। ছুঃসহ 
সমব্যথার দহছনে, দুইটি শোক্ধার'ন মিলিত শোতে, ভউটি বমণীহ্ৃদণ এক শিনিড়তব 
বন্ধনে যেন পরস্পব আরও সপ্নিবিষ্ট হইয়। গেল, কিন্ধ বাঞিবে দুইজনেই টানিয়া 
দিলেন ছগ্মহাস্তের এক আবরণ । হাদগর এতধা বিদীর্ণ হোক, স্থকঠোর দহনে 
অন্তর দগ্জ হে।ক, তবুও হাসি ধুট|ইতে হইবে মুখে, একজনকে দেখিবেন আর 
একজন ।” 

নবদ্বীপে পাখী আব গান কবে ন।, ফুল আর ফে।টে না, আক।শে হর্ষ তারকা 
চন্ত্র আর হাসে না, সম্মুখে অতলম্পশা অন্ধকার, নবদ্ধীপ উৎকন্ঠিত, আত্কবিহ্বল ! 

হু দেখিলেন,.শোকাচ্ছন্ন নদীয়ার এই নবরপ। ভয়গ্র এই স্তব্ধত। তাহার 
স্থকোমল অন্তরখ। নি দলিত মথিত কবিয়। দিল । গাবিলেন-_-'বিদায় তে। লইতেই 
হইবে, কিন্ত তাহা ব পৃৰে হাসি ফুটাইতে হুইনে মাতার মুখে, প্রিয়াব মুখে. ভক্তের 
মুখে । 

এখন আর মধ্যাহ অতিক্রান্ত হয়! যায় না, ম্লান বিবস মুখে জননীকে আর 
পুত্রের প্রতীক্ষ। করিতে হয় না, উৎকন্ঠিতা বিস্টুপ্রিয়াব দুরুদ্বরু বক্ষের কম্পন লইয়। 
বার রার আর ঘর-বাহির করিতে হর না। প্রভু সময়মত গুভে আসেন, আহার 
করিতে বসিয়! কতো বা কথ। হয় মায়ের সঙ্গে, “সংসারের কিসে উন্নতি হইবে, কি 
করিলে মাতা সুখী হইবেন । মাঝে মাঝে আবার অব্যর্থ কৌতুকলক্ষ্যে বি'ধিতে 
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থ।কেন দ্বারান্তবালবত্তিনীকে, কখনও বা কবকন্কণেব মধুব গুঞ্জনে তানিয়া আসে 
স্ব প্রতিবাদ । মাতা মুখ টিপিয়৷ হাসেন, বধুব গুণেব কথ! বর্ণনা কবিয়া পুত্রেব 
মন বধূব প্রতি আবও আকর্ষণের চেষ্টা কবেন। অদুব ভবিষ্যতেব একটি হুন্দব 
চিত্র স্বাকেন মনে মনে। 

বিষুপ্রিযাব বক্ষও পুর্ণ হইয়া উঠিষ।ছে হুধ।বসে। অঞ্জন বজণীব বার্থ প্রহব গুলি 
আব কাদিয়। মবে না, আপন নিভিত খযনমন্দিবে ধা! দেন ধ্ানেধ দেবত।, বঞ্ঝা। 
বজনী সফল হুইযা উঠে। 

নিত্য নবতব উৎসাহে, বিচিত্রতব সঞ্।স সঙজিতা কবিধা লাজণগ্রমুখা 
প্রিয়াজীকে মাতা! পুত্রেব কাছে প্াঠাইঘ। দেন। প্রভাতে অলক্ষ্যে এক-একব'ব 
বধূব প্রেমবোমাঞ্চিত মুখখানি পানে হাকাহয। আনন্দে, আঙ্বাসে শুন্য হদমথ|্ 
ভবিষা উঠে। 

হৃতপ্রা ভক্তগণ জননীব মুখেব দিকে চাহ্যি। যেন আশ্বাস পান, তবে কি প্রঃ 
সংস(বিবসে মগ্ন হইলেন ? আব তবে ভব নাই । 

নবদ্বীপে আবাব সাড়। জা গিল, অবহেপিত মুদঙ্গ-মন্দিব। আবাব ব।জিব| উঠি, 
মধুব স্ববে. আব।ব সংকীর্নেণ ধ্বনিতে আকাএ বাস উঠিগ শবিয়া। 

সেদিন সন্ধ্যাকালে দবিদ্র শ্রধব, শুক্তোত্বম শ্রধব একটি পাউ লহঘ! আনথাচ্ছন 
_-গাছেব প্রথম ফল, প্রভ্ুসেবাব মানসে। 

প্রন বলিলেন, “মা, পাষস বাগ কবিধ। খকুবাক ভোগ ধ[৭, “ক স্ুন্ধব কি 
লাউটি 1 

দুধ কোথায় % উৎ্কণ্ঠিত1 হইঃলন জণণী, নিঙ্গেব মুখে জানাহয়াছে পাসের 
কথা, পাগল ছেলে । এখন কি কবি। 

এমন সময় এক ভক্ত ঢুধ লইয়। উপস্থিত হইলেন । পাস প্রপ্তত হইল, শ্রবনেঃব 
কাছে নিবেদিত হওয়াব পব পরম সন্ভোবে প্রসাদ গ্রহণ করলেন প্র । জননশব 
তৃপ্তিব সীম। বহিল ন1। 

পান হাতে লইয়। বিষুপ্রেল। গৃহে আসিলেন। গোব উঠিয়। বধূকে কাছে 
টনিয়া আনলেন, আজ নিজেব হাতে নজ্চিত কবিবেন প্রিয়াকে। 

বাশি বাশি ফুল-চন্দন কোথায় ছিল, কোথাঘ বা ছিল স্থন্দব বসন-ভূষ» 
আভরণ, সুমী কোগ1 হইতে আনিলেন কে জানে? 

আনন্দে, গৌববে বিসুপ্রিয়াব ক বক্ষখাণ্ন ফাটিঘ| যাইতে চায়, '৪গে। এ 
হুখ আমাব সহিবে কি 
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নিজ হস্তে এইমাত্র বাহাকে অলক।-তিলক-চন্দনচঠিত।, কুস্থম-রহ্লাভরণ-সজ্জিতা 
ও মধুগন্ধ। করিরা তুলিলেন, অপলক নেত্রে ভাব দ্দিকে চাহিয়। রহিলেন পতি ! 
আপনার জন্দরতম সৃষ্টিকে ঘেমন বাব বাব ঘুরাইয়। ফিরাইয়া দেখিয়াও তণ্তি 
হয় না, তেমনি প্রহুব নর়শেরও যেন পে বপন্থধাপানে তৃপ্তি হইতেছিল 
না। “ওরে তীর হৃদয় আমাব ! অধীর হঠও ন|, উচ্ছল হইও না, স্থির হও'-_ 
প্রিয়স্পর্শ শিহরিত আনন্দবিহবল। বিষুপ্রিয়া আবেশে দ্তই নয়নকমল মুদ্রিত 
করিলেন, মধুবসে পবিপূর্ণ হ্ৃৎকমলটি লইয়া মধ্য দিলেন স্বামীর পায়ে_“মধু 
মধু! সর্বত্রই মধু! আকাশ বাতাস কি আজ মধুগন্ধী, বৃক্ষ কি আজ মধু ক্ষবণ 
করিতেছে! 

ধীরে ধীরে নয়ন মেলিলেন প্রিয়।জী, ধীব সপজ্জঞ কে জানাইলেন ভীর, 
প্রার্থনাটি, থে প্রার্থনা নিশিধিন অন্তবেব অন্তরে গুমরিয়। মবে। প্রতিদিন গদাধর 
না অস্থাগ্ত ভক্তরাই সজ্জিত করেন প্রতুকে, অন্তর।ল হুইতে প্রিয়া'জী শুধু চাহিয়াই 
দেখেন। আজ যন্দি সৌভাগ্যরজনীর উদয় ভইয়াই থাকে তবে আজ প্রিয়!জী 
সঞ্জিত করিবেন তাহার প্রিয়তমকে | 

প্রভু আনন্দে হাসিয়। সম্মত হইলেন। বসণ-ভূষণ-মাল্যচন্দনে সে ববতন্ুখানি 
যখন সজ্জিত হইল. সে অন্থপম লাবণযঘন গে।বা! তন্বখনিব দিকে মুগ্ধ শিনিমেষ 
নয়নে তাক।ইয়া রহিলেন প্রিরাজী__ এই কূবনমোহন, নয়ন-বর্জন, পরমন্ুন্দর-_ 
ইনি আমার, হীন কিআমার ?' 

পরস্পবেব রূপমুগ্ধ ঢু তরুণ-তট্পী এক অখপ্ড প্রেমবসে ডুবিয়। গেলেন, শাস্বত 
সে প্রেমের সৌন্দর্য, মাধুর্য ও সৌগন্ধ্যে গৃহতল ভরিয়! উঠিল, স্বামীব অভয় বলিষ্ঠ 
দুই ব।ছ্তে মাথাটি রাখিরা শুইলেন বিষুণপ্রিয়।_কতে। কথ?, কতো গান! ধীরে 
বজনী শেষ প্রহবের দিকে ঢলিয়। পড়িল, স্ুগভীব আনন্দে প্রিগ্নাজীও ঢলিয়া 
পড়িলেন নিদ্রার ক্রে।ড়ে। 

বজনী অবসানপ্রায়, অবসান সংসাবেব লীলা, অ|ব সময় নাই ) প্রিয়ার ললাটে 
একটি যৃছু চুম্বন রাখিয়। প্রতু সন্তর্পণে উঠিলেন। প্রির/জীর মাথ।টি উপাধানে 
যন্ত করিয়। নিঃশব্দে শয্যাত্যাগ করিলেন । 

রুদ্ধ দ্বার খুলিয়।, নীববে আসিয়। দাড়াইলেন নিদ্রিতা জননীর বদ্ধ গৃহের 
সম্মুধে। জননাব চরণরেমুজড়িত দারপ্রান্তে মাথ| ঠেকাইয়। নিঃশব্দ দ্রতচরণে 
চলিলেন সম্না।সের পথে । মাঘ মাসের গভীর শীতের তঙ্ত্র।চ্ছন্গ রাত্রির তমসা পার 
হুইয়] চলিলেন উন্মুক্ত বিশ্বের হুর্যালোকের উদ্দেশে । 


রঃ নীলাচলের পথে 


জাহত্ীর হিমগলা জলে প্রভু আবক্ষ নিমগ্র হইলেন, সন্তরণে পার হইয়! উঠিলেন 
অপর তীরে। 

“বিদায়__বিদাপ়-জননী, জগ্মভূমি. জাহুবী-বিদায়! কৃপা কবিয়। অন্থুমতি 
দাও মা তোমর1. আমার যাত্রা সফল হোক। আমার সকল চাওয়।, সকল খোজ 
সার্থক হোক । অপবিশোধ্য খণে খণী আমি তোমাদেব কাছে; কুপ। কব. 
কষ্ণপ্রেমধন লাভ করিয়া আমি যেন আনিয়া দিতে পাবি তোমাদের কাছে ।' 

দ্রুত অধীর চরণে চলিতলন নদীয়।র নিমাই, সর্বহারা শচীমাতাব আধ।র ঘ্বের 
মাণিক, বিষ্ণপ্রিয়াব প্রাণাবাম, তক্তগণেব প্রাথধন, কাটোয়ার কেশবভারতীব 
উদ্দেশ্যে । 

. তীত্রতম বেদনাব আঘাতে ধ্যান ভাঙ্গিয়। গেল, সমাধি হইতে বুযুখিত। 
হইলেন বিরহিণী বিষুতপ্রিয়। !__'কোথায় তুমি ওগো নিষ্ঠব দিত 1 তুমি কোণায়? 
আর কি তুমি আমিবেনা?' 

আবার যুছিতা হইলেন বিষ্ুপ্রিঘ।, বজনীব তক্জাহাবা মধ্যযাঁমে নলর্দীপেব 
আকাশে স্তব্ধ তাবাগুলি বছিল জাগিয়! | 


নীলাচলের পথে 


শ্রীপাদ মাধবেন্ত্রপুবী ব্রজধামে আসিয়াছেন , ব্রজেব ধূল। অঙ্গে-অঙ্জে মাধিয়া 
গিরিগোবর্ধন পরিক্রমান্তে আসিয়া বসিয়াছেন গোবিন্দকুণ্ডে তীরে । 

অযাচক বৃত্তি, ন্ধা-তুষ্চার কাতর হুইলে৪ কাহ।বও কাছে ভিক্ষ। করিবেন ন।, 
খাঁজেই উপবাসী। 

তখন দিনান্তের ক্লান্ত রবি অন্তাচলের দিকে যাত্র। কবিয়াছেন, ত্রজেব গোধুলি. 
আকাশেব রক্তিম রাগ শ্রীপাদের অন্তরে নবোঢ়া রাইফিশোরাকেই স্মবণ করাইয়। 
দিতেছে, আবেগে আ্াখি-দ্ুইটি হইতে অশ্রু ঝরিয়! পড়িতেছে, পুরী ডুবিয়া 
আছেন ধ্যানের গভীরে । এমন সমর কিশোব কণ্ঠের আহবান কানে গেল 
_্পুরী! মাধবেকপুরী 1 বাশীর মতে। স্থর অন্তরের অন্তঃস্থলে প্রবেশ 
করিল, দুই ধ্যাননিমীলিত নয়ন মেলিয়৷ পুরী চাহিয়া দেখেন, নন্মুখে দাড়ায় 
নবধনশ্যামস্ন্দর এক কিশোর গোপব।লক' হাতে ছুগ্ধভাগড! 

বালক বলিল, 'গৌসাই “মাগি কেন নাহি খাও, কিবা কব ধ্যান! ধব! এইই 
ছুপ্ধ পান করিয়া উপবাস ভঙ্গ কর।' 


মকাপ্রভু গৌর|ঙগনুন্দর ৪৬ 


বালকের রূপমাধুর্যে ও কণ্ঠন্থরের নুধায় বিরক্ত সন্নয/সীর অন্তর স্েহসিক্ত হ্ইয়া 
টঠিল। বলিলেন, 'বালক, তুমি কে? তুমি কেমন করিয়। জানিলে আমি 
উপবাপী ? চঞ্চল পদে চলিয়। যাইতে যাইতে বালক বলিল, ই যে দেখা যায়, 
এ গ্রামে আমি থাকি। তুমি সার।দিন না খাইয়া! এইখানে ধ্যান করিতেছ, 
ব্রজখায়্ীরা তোমাকে দেখিয়। গেলেন কি না--তাই তাহারাই এই দ্ধ দিয়া আমাকে 
পাঠাইয়াছেন। আমাদের গ্রামে আসিয়। তুমি ন। খাইয় থাকিবে, তাই কি হয়? 
নাও, ভধটা পান করির। ভাগুটি রাখিয়। দিও | আমি এখন যাই, আমার অনেক 
ক[জ, পরে আসিয়। তাগুটি লইয়। যাইব ।' 

পুবীব চোখের ক্রুধা, মনের তৃষ্। কিছুই মিটিল না, বালক ত্রস্তপদে চলিয়া 
গেল। 

সন্ধ্যাবন্দনা সমাপনান্তে পুরী অমনত।স্বাদী সেই গ্ধ পান করিয়া, ভাণ্ড লইয়] 
বলিয়। রহিলেন বালকের প্রতীক্ষায় । ধ্যানে মন সমাহিত হইতে চায় না, কেবলই 
খেন বালকের পদধবনি কানে আপে। কিন্তু রাত্রি প্রায় শেষ হুইপ আসিল, 
বালক আসিল ন।। বাত্রিশেষে হতাশ পুরীর ক্লান্ত নয়নে সামান্য তক্জ্রার আবেশ 
হইল, আর সেই তক্জরার মধ্যে আপিয়া দাড়াইল সেই বালক, কপের প্রভায় দিগন্ত 
উজ্জল করিয়৷ কাতরকণ্ঠে বলিল, “পুরী ! কাটার কুঞ্জে, কাটার আঘাতে, গ্রশক্মের 
প্রথর তাপে আমি ক্ষত-বিক্ষত-দগ্ধ হটতেছি, আমিই গিরিগোবর্ধনধারী গোপাল, 
শ্লেচ্ছভয়ে সেবকেরা আমাকে ফেলিয়া কবে পলাইয়া গিয়াছে । সেই হইতে আমি 
তোমার আশায় বসিয়া আছি, আমাকে তুখি উদ্নার কর, এই কাটার কুপ্জ হইতে 
বাহির কর। হাসিয়া-কাদিয়া পুরী অস্থির হইলেন, ললাটে করাঘাত করিয়া 
নিজেকে ধিকত করিতে লাগিলেন বার বার । 

প্রত্যুষেই পুবী গ্রামে চলিয়া গেলেন। মুহুর্তে গ্রামে গ্রামান্তরে বার্ত। রটিয়া 
গেল। কুঞ্জ হইতে বনু কষ্ট্রে, বহু যত্তরে গেপ।লকে বাহিরে আনিয়া তখনই বান, 
পূজা, নানা উপচারে, আভরণে শ্রাবিগ্রহথ প্রতিষ্ঠা কর। হইল, হুইপ সেবার ব্যবস্থা, 
নানা আয়োজন। 

পূরী বুন্দাবনে গোপালের সেবানন্দে আযহার! হইয়! আছেন । অ'বার এক 
রাত্রিতে স্বপ্নে গোপাল আদেশ করিলেন, পুরী! এতকাল কাটার আঘাতে, 
রৌদ্রতাপে আমি ক্ষত-বিক্ষত-দগ্ধ হইয়াছি, আমাব দহুনজালা কমে না। তুমি 
উড়িষ্যা হুইতে মলয়জ চন্দন আনিয়া আমার অঙ্ষে লেপন কর, তবেই আমি 
শীতল হুইব ।' 


৪৭ নীলাচলের পথে 


নিঃসম্বঙ্গ পুবী পবন্দনই সমস্ত পকষ্ট ও বিপদেব আশঙ্ক। অগ্রাহ কবিয়া যাত্র। 
কবিলেন স্থুদূব উডিষ্যাব পণে | বহুদিন ভ্রমণব পবে উভিষ্।ব বেমুশা নামক স্থানে 
আসিয। উপনীত হইলেন ।' 

“তাবপব।” নবীন সন্ামী শ্রীষ্ণচৈতন্ক বলিতে ল।গিলেন সেই অমুতমী 
কথ। শ্রপাদ নিত্যানন্দ, মুকুন্দ, দামোদব ও জগদানন্দেব কাছে। গুকব গু 
শ্রীপাদ মাধবেন্্র পুবীব বফ্টপ্রেমেব ও পুবীব প্রতি কষ্টবাৎসলোব বৃর্ণনা কবিতেছেন 
প্রন, নীলাচলেব পশ্?ে বেমুণ।র গোপীনাছে ব মন্দিবে। 

জননী শচী ৭ নধূ বিষ্টুপ্রিযাব লক্ষের ধন, নবদীপে প্রাণ শৌব আজ পঞ্চ 
ভিখাবী, পথে পথে শুরিতেছেন দণ্ডকনগ্রপু-।তত | মংত্র খযর্দন আগে সন্নাস 
শহণ করাছেন »।টেযাব পদ কেশব ভাবনার কাছে। 'অদ্বৈতবাদী সন্গয/সা 
ভাবনীবও ভে'খে আপিণাছিল ভাল সন্াসেন কাঠাব লিক '। হইতে ধাচাইতে 
চাঞ্যি।ছেন এই স্ন্দব রিশলসটিকে। কিন্তু েোখেব জশ্তাব মিনতি দিষ। 
সন্ন্যাসীলে দল "ল্স্লন প্রশ্ন | সন্য।স দিনে ভণবতাঁ সম্মত হইলেন। 

দীঘল রঃ কুগ্িত কেশদাম হ17ত লইয। ন।পত অ্ন্থবে কাদিযা উঠিলেন-- 

ও্শ| নিধা আমাকে কেন এই নিষ্ঠব বাজব জন্ 'আল কি নাপিত নাই *% 

শেম হ৪ পাধিণ ঠিলেন--ওগো। আমার রণপশ্ব বঞ্ধ। তুমি দঘ। কবিয়া 
এই কেশেব বন্ধন ভহতে আমাকে মুক্তি দ।ও | 

কুঞ্চিত কালে! কেশে পাথব ধল| 'আবুত হহযা গেল, পঙ্গায অবগাহন কবিয়। 
সিক্ত বসনে, যুগ্ডিত নতখন্তকে আপিঘা দাঙাহণেন শৌব » কাটোখাব 'অগণা 
নবনাবী অসহা ন্যথাম বক্ষ 5।প্ষ। নিনিমেন্ৰ চাহিয। বহিলেন। স্প্রশ্রত মঙ 
ভাবতীব কর্ণে দ্যা ভাবতীব ব7্ছ সন্াস প্রর৫থন। কবিলেন গৌব। প্রঙ্গলি, 
ভে।খানল শিখাষ একে এাক আপনাল নাম, কপ পবিচষ আন্তি হইয়া গেল। 
ভবতী “তন্ঈঘপি মহানন্ব কর্ণে দান করিলেন ভণ্তে দিলেন অকণবাড। ছুইখ ও 
বহির্বাস ও কৌপীন,_-"আজ হতে 2ম আব নবদ্বাপেল গৌব নও হুমি সর্বজাবেপ 
টৈতন্ত-স্ববপ, সেই অথণ্ড সন।-তন পবধপুকষ _ আকষটৈতন্াা |, 

নবীন জন্গ্যাপী « বেত বনাবীব দিক বিনা দ ডাহলেন, তাবপবে পুইাতয়। 
পড়িলেন পঞ্ে ধুলায়। ব্সেলেন, “আশার্বদ কব, আমি শেন রুষাপ্রেম লা 
কবি।” গুকব পানে প্রণাম বাখিম! "শীব ছুটিষ। ৮লালন, বাধণ্ভাবে বিভোব 
হইয়া, বৃন্দাবনেব পথে | শ্রীপাদ্ নিত্যানন্দ হিল দিলসেব উপবাস্স ক্রিষ্ট, পথশ্রান্ত 
হইযাছেন, কিন্তু কৃষ্জপ্রমোন্মত প্রহ্বব কোনও ক্লেশ। কোন& বেদনাবোধ নাই, 


মহাপ্রভু গৌরাজস্ুন্দব ৪৮ 


কষ্খবিবহের প্রচণ্ড তাপে আব সমস্ত ঘঃখ কোথায় গিয়াছে মিলাইয়। | , তাই 
নিত্যানন্দে নির্দেশে যে ত্রজের পথ ত্যাগ করিয়া শান্তিপুরেব পথে চলিতেছেন, সে 
খেয়াল৪ প্রভুর নাই ! 

চলিয়াছেন বুন্ধাবণেব পথে কিন্ধ প্রবণে কেন কৃষ্ণনাম প্রবেশ করিতেছে ন। ? 
(দুর্ভাগ্য বাঢেব মুখে কষ্চনাম নাহ!) নিত্যানন্দ এক স্থযোগে রাখাপ বালক- 
কয়েকটিকে ডাকিয়া রুষ্জনাঘ শিখাইলেন । বালকেবা প্রভুব কাছে কঞ্জচনাম 
করিতে লাগিল। প্রভু নিত্যানন্দের ছলনায় ভুলিলেন, ভাবিলেন ত্রজ নিকটবতণ, 
তাই, ত্রজের বাখালদের অঙ্গে অঙ্গ মিশাহয়। মহানন্দে মগ্ন হইলেন। সম্মুখে 
প্রবাহিতা জাহ্বী, নিত্যানন্দ বপিলেন, “জাহ্নবী নে, যমুন।।' প্রভু ঝাপ দিলেন. 
সম্মুখে চাহিয়া দেখেন শুদ্ধ কৌপীন-বাঁহর্বাস-হস্তে নৌকায় দাড়াইয়। শ্ীঅদ্ৈত 
আচার্য। প্র বিস্মিত হইলেন--'একি ! বুন্দাবনে কখন কিবপে আপসিলেন 
আচার্য? অশ্রজড়িত কে শ্ীঅদৈত বলিলেন, 'ওগো । তুমি যেইখানে, 
সেইখানেই বৃন্দাবন, এসো দীনের গুহতপ পুণ্য কব চবশধু।ল দ।নে | 

আচার্যগৃহে আনন্দবাবিধি কল্লোপিত হইয়া উঠিল, গ্রাম গ্র।মান্তব, দূর-দূরান্তর 
হইতে আসিতে লাগিলেন সভত্র সহ দর্শনাথখ। নবদ্বীপ হইতে বালক, বুদ্ধ 
নরনারী সকলেই আসিতে লাশিলেন। 

নবদ্ধীপে নিত্যানন্দ গিযাছেন প্রহ্ব বার্তাবহ হহয়া, ভক্তগণ ধলে ধলে প্রস্থৃত 
মাত। এচীব দোঁল। প্রস্থত, নিত্যানন্দ মাতাকে লহয়। যাইবেন। জননী দোলা 
উঠিবেন, দীর্ঘ অবগুঠনে যুখ ঢাকিরা, ভূষণ শিঞ্জন কবিতে করিতে আসিয়। 
জননীর আচল খবিয়া ঈাড়াহলেন কিশে।রী, বিবহিণী বধূ বিষ্ণপ্রিরা | নিতাও 
কািয়া উঠিলেন-_'মাগো | তুমি গৃহে য'ও। শিঞ্চুবেব কাছ হইছে আমি 
তোমাব যাওয়াব অন্থমতি লইতে পাবি ন/ত । 

জননী ফিরিয়া দাড়ীইলেন, কোমল বিহঙ্গীকে বক্ষে নিবিড় কবিব। ধরিয়। 
চলিলেন গৃহের দিকে._-“চাই ন।, আমিও চাই ন। তাহাকে দেখিতে । 

কিশোরী কল্যাণী অবগুষ্ঠিতা বধূ জননীব ঝ্াচল ছাড়িয়। দিলেন, অশ্রুসিক্ত 
নয়নকমল তুলিয়া ধরিলেন জননীব মুখে, বলিলেন, 'না মা তুমি যাও। আমি 
যে তাহার প্রিয়তম, তাই এই চবমতম আধাতও আমাবই, মাগো এ তো ত্যাগ 
,নয়, এ যে পরম গ্রহণ !" 

তক্তগণসহ শচীমাত! চলিলেন শান্তিপুবের পে, আর নবন্বীপেব শান্তিহীন শূন্চ 
গৃহতলে লুটাইয়। পড়িলেন দেবী বিবুপ্রিরা । 


৪৯ নীলাচলের পথে 


শান্তিপুবে জননীব ন্নেহ-ছায়াতশে, ভক্তমগ্ডলীব প্রেমে, প্রডু কষেকদিন বিশ্রাম 
কবিলেন। তাবপব জননীব অনুমতি ও আদেশ লইয়। চলিলেন নীলাচলের পথে । 
হাহাকাব কবিষা ধুলায পড়িলেন বৃদ্ধ! জননী, শান্তিপুবেব পৎপ্রান্তে আসিয়। মুদ্ছিত 
হই! পড়িলেন বৃদ্ধ আচার্য, সন্ন্যাসী ফিবিধ! চাহিলেন ন| | সঙ্গী হইলেন শুধু 
চাবজন, শ্রীপাদ নিত্যানন্দ, যুকুন্দ, দামোদব, জগদানন্দ | 

আজ এই চাব সঙ্গীসহ প্রহ্ব বেযুাণ পৌছি্যাছেন, সঙ্গীদেব কাছে 
বলিতেছেন__ 

মাধবেঞ্জ পুবীব কথ অকথ্য কথন 
মেঘ দবখন মাত্র হন অচেতন । 

“তাবপব -_প্রহ্ন বলিতে লাগিলেন, “এই সেই বেমুশা, এই সেই গোপীনাথ 
মলয়জচন্দন সংগ্রহেব পথে এইখানেই আসিয। একদিন উপস্থিত হইলেন মাধবেন 
পুবী। বেমুনাব গোপীনাথ বিগ্রহ জাগ্রত দেবত।, কত ত।হাব পুজাব আয়োজন 
কত ব! সেবাব বাজসমাবোহ । পুবী গোস্বামী মন্দিবের দ্বাবে যুক্তকবে দাঙাইয়। 
অশ্রতর্থ। গোপীনাথ্ডে পাথে শিবেদন কবিতেছেন। দেখিলেন বিগ্রহেব সম্মুখে 
দ্বাদশ মৃৎ্পাত্রপূর্ণ ক্ষীবভোগ নিবেদিত হইযাছে। পুবা শুনিযাছেন, এই অমৃতাকলি 
ক্ষীবভোগ, যাহ। গোপীনাথ্েব অগ্রে নিবেদিত হণ পুথিবীতে কোৎ1ও এইবপ 
অপুর্ব বস্ক আব নাঁই। হঠাৎ মনে হুইল, এই প্রনাদেব এক কামার যদি একবাব 
আম্বাদন কবিছতে পাবিতন তব বন্দাবান তীাহাব গোপালকে তিনিও এইঝ্প 
ক্ষীব ভোগ দিতেন। 

কিন্ক এই সামান্মাত্র বান্না উদযেই পুবী গোঙ্গামী লক্জা]! ও অন্থশোচনাণ 
মবমে মবিয়া গেলেন। এআীবিষু স্মবণ কবিষ। এটুকু বাসন। উদয়েব জন্যও নিজেকে 
ধিক্কত কবিয়। নিষ্ষি্ন সন্ন্যাসী মন্দিব ত্যাগ কবিঘন। এক জনহীন হাটে গিষ| 
বসিয়। নাম কবিতে লাগিলেন । 

গভীব বাত্রি, বেমুণ। নিশ্ুব্ষ, গোপীন1ে ব মন্দিবের দ্বাব কক্ষ, পুজাবী নিশ্রিত। 
শোপীনাথ নিদ্রিত পুজাবাকে স্বপ্নে ডাকিয। জাগাইলেন, বলিলেন, তাহাব ধড়াব 
গ্রাচলেব তশাষ এক পাত্র ক্ষীব তিনি পুকাইষ। বাখিঘান্ছন, তাহ] এখনই নিয়! 
হাটে মাধবেজগুবী গোক্সামীকে যেন অর্পণ কব। হয । 

পূজাবী দ্রুত ব্যস্ত পদে মন্দিবেব দ্বাব উদ্মুঞ্ত কবিলেন। বিগ্রহ্থেব “ডাব আচল 
সবাইয়। দেখেন, সত্যই এক পাত্র ক্ষীব আাচলেব আাডালে সময়কে বঙ্ষিত বহিয়াছে, 


৪ 


মহাপ্রভু গৌরাঙ্গনুন্দর ৫০ 


অথচ ভোগ সরাইবার সময় পূজারী তাহা জানিতে পারেন নাই। বিশ্মন্ববিস্ফারিত 
নেত্রে পূজারী চাত্য়! রহিলেন--'ইহাও কি সম্ভব, কে সেই মহাসৌভাগ্যবান 
মাধবেজ্জপুরী, ধাহার জন্য গোপীনাৎ তৎ1 জগতের নাকে চুরির আশ্রয় লইতে হয় ? 

পূজারী সেই মহাপ্রসাদ মাথায় করিয়। হাটে গিয়! ডাকিলেন-_-'কোথায় গো 
মাধবেক্ত্রপুরী ! কে তুমি পরম সৌভাগ্যবান অন্তরঙ্গ ভক্ত! আসিয়৷ গ্রহণ কর, 
তোমার জন্য নিজ হাতে চুরি করিয়! ক্ষীর রাখিয়াছেন গোশীনাথ !' 

উঠিয়া আসিলেন মাধবেন্ত্রপুরী, "হে কৃষ্ণ ! দীনদয়াল! অধমতারণ ! এই 
অধমের প্রতি তোমার এত দয়! কাদিতে কাদিতে পুরী অগ্জলি ভরিয়। সেই 
প্রসাদ গ্রহণ করিলেন, মাথায় বক্ষে মুখে সে অমৃত মাখিয়! অমৃতময় হইয়া উঠিলেন। 

রাত্রিশেষে পুরী গোস্বামী রেমুণা ত্যাগ করিয়া চলিয়৷ গেলেন, প্রতিষ্ঠা আর 
লোক জানাজানির ভয়ে। কিন্তু হাটের মাঝে গোপীনাথের চুরির খবর রাষ্ট 
হইতে বিলম্ব হইল না। সহত্র লোকে গোগীনাথ্র চুরির কথা শুনিলেন। মুখে 
মুখে কুখ্যাতি ৫) বাড়িয়া নাম হুইল 'ক্ষীরচোরা গোপীনাথ' | কিন্তু তাহাতে 
গোগীনাথ এতটুকু লজ্জিত হইলেন না, চুরি করা যে কত কালের অভ্যাস! লোকে 
জানুক, ধরা পড়ুন, বন্ধন হোক, তবুও কি অভ্যাস ছাড়া যায়? 

দীর্ঘপথশ্রম পুরীকে নিরস্ত করিতে পারিল না। বহু যত্বে বহু চন্দন, কর্পুর 
গ্রহ করিয়া যখন প্রত্যাবর্তনের পথে রেমুণায় আসিয়া গোপীনাথের সম্মুখে 
দাড়াইলেন, গোপীনাথ পুরীর দিকে চাহিয়। ওষ্ঠ-অধর কুঞ্চিত করিয়া একটুখানি 
সলজ্জ মৃদু হ'সি হাসিলেন। 

রাত্রিতে বুন্দাবনে পুরীর প্রতিষ্ঠিত গোপাল পুরীকে স্বপ্নে দর্শন দিয়া আদেশ 
করিলেন, 'পুরী ! তোমার সংগৃহীত চন্দন এই রেমুণার গোীনাথের সেবাতে 
উৎসর্গ কর, তাহা হইলেই আমি শীতল হইব। আর তোমাকে কষ্ট করিতে হুইবে 
না।' ভক্তের পথকষ্ট, গুরুভার চন্দন বহনের ঘঃখ আর ভগবান সন্থ করিতে 
পারিলেন না, ভক্তের আকুল আগ্রহচন্দনেই শীতল হইলেন গোপাল ।” 

শ্রীকষ্টৈতন্ প্রভু বলিলেন__ 

নিত্যানন্দ করহু বিচার, 
পুরী সম ভাগ্যবান জগতে নাহি আর। 

'ধাহাকে প্রত্যক্ষ দর্শন দিয়। গোপাল দুগ্ধ পান করাইলেন, ধাহার চেষ্টায় কাটার 
বন হইতে উদ্ধার লাভ করিয়া বুন্দাবনে প্রতিষ্ঠিত হইলেন, ধাহার জন্য স্বয়ং ক্ষীর 
চুরি করিয়। 'ক্ীরচোর। গোপীনাথ' নামে (কু!) খ্যাত হইলেন, স্বপ্নে গোপাল 


১ নীল/চলের পথে 


ধাহাকে তিনবার দর্শন দিলেন, ধাহাব শ্রমভার লাঘব করিবার জন্য রেযুাতেই 
চন্দন পরিয়! তৃপ্ত হইলেন, সেই মহাপ্রেমী, মহালাধকের ভাব কেমন করিয়া! আমর! 
বুঝিব বলো ?' 
এত কহি পড়ে প্রভু তার কৃত শ্লোক । 
যেই শ্লোক চক্জী জগৎ কর্যাছে আলোক ॥ 
পুরীর স্থুদীর্ঘ জীবনের সাধন। সমাপ্রপ্রায়, সিদ্ধির আর ক্ষণমাত্র বাকী! 
পুরীব অন্তিমকাল। খিয়রে প্রিয়তম শিষ্য ীপাদ ঈশ্বর পুবী বসিয়। গুরুর অন্তর্ধান- 
'আশঙ্কায় বেদনাতুর ! 
শ্রীপাদ মাধবেন্ত। পুরীর বাহল্ঞুন নাই, কিন্ত ভিতরে চলিতেছে লীলার দর্শন ! 
শ্ীরুক্ঝ ত্রজহুমি ত্যাগ করির! মণুব।য় চলিয়! গিয়াছেন, ধুলায় পড়িয়া স্বর্ণলতিক। 
বাধিক। কাদিতেছেন, আকুল বিরহক্রন্দনে আকাশ বাতাস ভারাতুর ! 
অয়ি দীনদয়।দ্রনাথ ছে 
মথুরানাথ করদাবলোক্যসে 
হৃদয় ত্বদলোককাতরং 
দয়িত ভ্রাম্যতি কিং করোম্যহম্‌__ 
*ওগে| দীনের শরণ ছুঃখহরণ ! অন্তর বিবহদহনে জীর্ণ হইয়া যাইতেছে, বলো কি 
করিব ওগে। ? 
বিরহিণী রাধিকার তীত্র আতি ও তপ্ত অশ্রু চোখে লইয়া পুরী এই শ্লোক 
উচ্চারণ করিতে করিতে দেহত্যাগ করিলেন । শে নিঃশ্বাসটির সঙ্গে সঙ্গে এতদিন 
শ্রীমতীর বিরহ-উৎস হইতে যে-ধাবাটি সযহ্নে অস্তরে গোপনে রক্ষ। করিয়াছিলেন 
তাহ। প্রিরতম, যোগ্যতম শিষ্য গ্রীপাদ ঈশ্বর পুবীর মধ্যে সঞ্চারিত করিয়। গেলেন । 
তারপর ৭ আর কিছু বলিতে পারিলেন না প্রহ। নিরুদ্ধ প্রেমের আবেগে 
যুছিত হুইয়৷ পড়িলেন গোপীনাথের দ্বার প্রান্তে । 
শ্রীপাদ ঈশ্বর পুরী ভগীরথের মতে। এই বিরহগঙ্গাধারা লইয়। বনু দেশে ভ্রমণ 
করিলেন, কিন্তু সঙ্গমের আশা মিটিল ন।, সাগরের সন্ধষন পাইলেন না। 
তৎকালীন ভারতের প্রায় সর্বত্রই ছিল শুদ্ধ অপার জ্ঞানচর্চা, প্রকৃত জ্ঞানীর 
খ্য। বিরল ছিল আর ভক্তি ছিল বাহিক বিধি-বিধানে সীমাবদ্ধ, পর্বর্ষজ্ঞানজ নিত 
বৈধী ভক্তির সাধকই তখন বেশী। দক্ষিণ ভারতে কিছু ভক্তিমাা সাধক ছিলেন, 
তাহার! 'আলোয়ারগণ' ৷ তাহার মাধূর্যেরই সাধক। কিন্কু তাহাদের প্রেমের 
সমাপ্তি ঘটিত মিলনে, রাধাবিরহের সুগভীর মাধুর্য ও তীব্রতার সন্ধ/ন তাহার! পান 


সন্থাপ্রতু গৌরাজনুন্দর ৫২ 


নাই। রাধিকার মিলন হুইতেও যে বিরহের চমৎকারিত! অনেক বেশী, তাহার! 
সে সন্ধান পান নাই। 

জীব হুলাদিনীস্বরূপা, আনন্দস্বরপ। ই্ীমতীরই অংশ, কিস্ক ভগবানের সঙ্গে 
অনাদি, কাল হুইতেই জীবের বিচ্ছেদ । যেইদ্িন কোনও ভাগ্যবান জীব এই 
বিচ্ছেদের কথ। বুঝিতে পারেন সেইদিন হুইতেই আরম্ত হয় তাহার বিরহুজালা, 
“সেই। প্রেমার আম্বাদন, তপ্ত ইক্ষু চর্বণ, মুখ ছলে, ন। যায় ত্যজন | সেই প্রেমা 
যার মনে, তার বিক্রম মেই জ।নে বিষামুতে একত্রে মিলন ॥' 

ভ্রীপাদদ মাধবেজ পুরী এই বিচ্ছেদের সন্ধানই জ্বীবকে দিয়। গেলেন । 

ভ্রমণ করিতে করিতে ঈশ্বর পুরী আসিলেন গয়'ধামে, বিষ্ণ্পদতীর্ঘে! বিষুপদে 
প্রণাম করিয়। যখন উঠিঘ। দঈড়াইলেন, সম্মুখে চাহ্িয়। দেখেন__ 

ঢল ঢল কাঁচা অঙ্গের লাবণি 
অবনী বহিয়া যায় রে। 

_এক পরমস্ুন্দর গৌর তরুণ অশ্রধার|য় বিষুচরণকমল সিক্ত করিয়। দিতেছেন। 
পুরী চমকিত হইলেন, এই কি'সেহ রাধারসসমুদ্রের মে(হান। ? 

অশ্রুসিক্ত দুই কমলনয়ন উধেন” তুলিয়। সেই তরুণ গৌরঞন্থন্র ঈশ্বর পুরীব 
দিকে চাহিলেন, সমুদ্র উচ্ছুসিত হইল, অপন তরঙ্গভঙ্গে পুরীর পায়ে পড়িলেন নিমাই, 
কাতর করুণ কঠে দীক্ষ। প্রার্থনা করিলেন। পুবী গোস্গামী আপনবক্ষে 
রক্ষিত গুরুদত্ত সেই সঞ্জীবনী রসধারাটিকে গৌরসাগর-সঙ্গতম মিশাইয। দিয়া চলিয়! 
গেলেন নিরুদেশের পথে । 

আরম হইল মহাপ্রকাশ__নবদ্বীপের নিমাই পণ্ডিতের সমস্ত রূপ, যৌবন, 
পাগ্িত্য, পশ্বর্য, সংসার তুচ্ছাতিতুচ্ছ হইয়া গেল। রাধিকার সততায় রূপান্তরিত 
হইয়া মহাপ্রভু চলিলেন নীলাচলের পথে ! জীবনের শেষ দ্বাদশ বৎসর চলিল সেই 
বিরহের আশ্বাদন, লোকচক্ষুর অন্তরালে গন্ভীরার নিড়ত ক্ষুদ্র প্রকোন্ঠে, কেবল 
ব্ব্ষূপ ও রামরায়ের সঙ্গে । এই দীর্ঘ দ্বাদশ বৎসরের প্রতিটি মুহূর্ত যে অসম তীত্র 
ব্যৎ! ও কষ্টে কাটিয়াছে তাহার বর্ণনা কেহই করিতে পারে নাই, করিতে গিয়। 
লেখনী স্তব্ধ হইয়া গিয়াছে । 

কি সে দুঃসহ বিরহুব্যথ। যাহার দহৃনে দেহের অঙ্ষিসন্ধিগুলি পর্যন্ত 
কখনও, বিচ্ছিত্ন কখনও কৃর্মাককতি হুইয়া গিয়াছে। প্রতি লোমকুপ "হইতে 
রক্তধার। ক্ষরিত হইতেছে. মুখে লাল।, গলায় ঘর্থর শব্ধ, জীবনের জাঁশ। মাত্র 
নাই, হয়তো পথেই পড়িয়া রছিলেন বা সমুদ্রের জলেই ভুবিয়। রহিলেন 


৫৩ মহপ্রভুব সাক্ষীগোপাল দর্শন 
ঘণ্টাব পর ঘণ্ট!, তথাপি বিবাম নাই, তৃথ|পি এই বিবহ্জ্ালাব অবসান যেন 


নাই । 

অস্তবঙ্গ স্ববপ, বামবায়, সেবক পোবিন্দেব হদষ বিদীর্ণ হইয়া] যাইতেছে; “প্র ! 
প্রভু ৮ কানেব কাছে মুখ নিষ। হাহাকাব কবিতেছেন, কিন্ত প্রন কোথায়? ইনি 
নভে! দশম দশা পতিত কে।মল লতিক।, বিবহুতাপদগ্ঝ। বাধিকা। 


মহা প্রভুর সাক্ষীগোপাল দর্শন 


গতিগ্র্ত। প্র সাক্ষী নিবাস” শবণংএ্ছৎ । 
প্রভবঃ প্রলয়ং স্থান" নিধানং বীজমব্যঘম্‌ ॥--গী 51 ৯।১৮ 
যিনি অনাদি অনন্ত, অবায় পবমায়স্ববপ, যিনি সাণ্খ্যেব নিশিপ্ত পুক্ষ, তিনিই 
জীবেধ গঠি প্র, বন্ধু, আশ্রয় 9 সাক্ষী । শ্রুতি বাহাকে বপিয়াছেন-_ 
নিষ্লং নিক্ষি্ণ শান্তং নিববছ্ঘ* নিবঙ্জনম্‌। 
দিবো) হামূর্তঃ পুকষঃ র বাহ্াভ্যন্তবে। হাজ, ॥ 
তিনিই আবাব ভক্তেব ভগবান, শবণাপতবৎসল, ভক্তেব গতি, প্রন্ূ। ভক্তের 
কছে কেবন সাক্ষী অর্থাৎ নিবপেক্ষ দ্রষ্টাঝাপ থাকিবাব সধধ্য সাহাব নাই। 
স্ক্রেব যোশক্ষেম বক্ষ' কবিব।ব জন্ট মাথায় কবিয়াও বোঝ! বহন কবিতে হয়, 
ভক্তকে মিথ্যাব অত্যাচাব হইতে বক্ষ। কবিবাব জন্য আদালতেব কাঠগড়ায় দাড়ানো 
সাক্ষীব মহোই সাক্ষাও ভাহাকে দিছে হয়, শুধু নির্বাক নিক্ষিয় লাঙ-স্বরূপ 
»ইয়া থকিবাব উপায় থাকে ন।। 
সন্নযামেব পবে নীলাচলেব পথে প্রন চপিযাছেন। আব বেশী দৃবে নয় নীলাচল। 
এভৃব যেন আব বিলম্ব সহিতেছে না, ভ্রত অগ্রসব হইতেছেন। 
পথে বেয়ুণাব ক্ষীবচোবা গোপীনাথ দর্শন কবিষ! কটকে আসিয়|ছেন সাক্ষী- 
শোপাশ দর্শনের আশায । মন্দিবে গোপালেব সম্মুখে গৌব আসিয! দাড়াইলেন__ 
শোপালেব আগে যবে প্রভুব হয় স্থিতি 
তক্তগণ দেখে যেন গেছে এক যুতি, 
গেছে একবর্ণ, দোছে প্রকাণ্ড শকীব 
দোহে বক্তাত্বব, হার স্বভাব গন্ভীব | 
মন] তেজোময় গোহে কমল নয়ন, 
&্রোহাব ভাবাবেশ মন, চচ্জ বদন। 


মহাপ্রভু, গৌরাঙ্গসুন্দর ৫৪ 


&েহ। দেখি নিত্যানন্দ প্রহু মহারঙ্গে | 
ঠারাঠারি করে হাসে ভক্তগণ-সজে ।--চৈতন্য ভাগবত 

একজন কৃষ্ণবর্ণ আর একজন রাধাকান্তি দ্বার আচ্ছাদিত গৌরবর্ণ, ভিতরে 
একই বর্ণ, একই ভাব, একই রস) কে কাহাকে দর্শন করিতেছেন, কে কাহার 
রসে মগ্ন হইতেছেন কে জানে? শ্রীপাদ নিত্যানন্দ ছুই বিগ্রহের অপূর্ব সাদৃশ্থের 
দিকে ইঙ্গিত করিয় মুকুন্দাদির দিকে তাকাইলেন, পরমানন্দে সকলেই নীরবে 
হাস্য করিতে লাগিলেন। 

প্রভু প্ররুতিস্থ হুইলে শ্রীপ।দ নিত্যানন্দ সাঙ্গীগোপালের ইতিকথ। ও মহিমা! 
বর্ণনা করিতে লাগিলেন__“বহুকাল পূর্বে বিদ্ভানগব হইতে তীর্ঘদর্শন মানসে ছুই 
বিপ্র পথে বাহিব হইয়াছেন। পথেই পরিচয়--একজন ধনী, মানী, কুলশ্রে্ট, তিন 
বড়ে। বিপ্র ; আর একজন ধনহীন, মানহীন, কুলহীন, ছোট বিপ্র। দুইজনেই পবম 
তক্ত। দ্বইজনে একসঙ্গে চলিতে চলিতে তীর্থরাজ ব্রজধামে উপস্থিত হইলেন । 
পরমানন্দে দর্শনাদি চলিতেছে, অকল্মৎ বড়ে। বিপ্র অসুস্থ হুইয়া পড়িলেন। 
আপনাকে সম্পূর্ণ অসহায় ভাবিয়া! আকুল হইয়। পড়িলেন বড়ে বিপ্র। কিন্ত ঘুইহাত 
ভরিয়া আশ্বাস ও শান্তি লইয়া! পাশে আসিয়া'ফাড়াইলেন ছেট বিপ্র। তাহাব নিঃস্বার্থ 
নিপুণ সেবার বড়ে। বিপ্র শীস্তই সুস্থ ও নিরাময় হইয়। উঠিলেন। রুতজ্ঞতা ও স্সেহে 
ভ্রবীতৃত হুইয়! বড়ো বিপ্র প্রতিজ্ঞা করিলেন, দেশে ফিবিয়াই তিনি আপন কন্য/কে 
ছোট বিপ্রের হস্তে সমর্পণ করিবেন। ছোট বিপ্র নিজেব সামাজিক মর্যাদা ও 
ধনের অভাবের কথ জানেন, তাই তিনি বড়ো বিপ্রকে এই অসম্ভব প্রতিজ্ঞা হইতে 
নিবৃত্ত করিবার যথ]স|ধ্য চেষ্টা করিলেন ; কিন্তু আপন আত্মজাকে পাত্রস্থ করিবাব 
সম্পূর্ণ স্বাধীনতা তাহার আছে মনে করিয়াই বড়ে। বিপ্র আপন 'প্রতিজ্ঞায় অটল 
রহিলেন। গোপাল-মুতির সম্মুখেই এই প্রতিজ্ঞা তিনি করিলেন। 

ছোট বিপ্র জানেন, দেশে ফিরিলে বড়ো বিপ্র কিছুতেই এই প্রতিশ্রুতি রক্ষা 
করিতে পারিবেন না। তাহার আত্বীয়-স্বজন কিছুতেই ইহাতে সম্মত হইবেন না, 
অধিকস্ত ছোট বিগ্রহ সকলেব নিকটে মিথ্যাবাদী প্রতিপন্ন হইবেন। তাই নিরুপায় 
হইয়া গোপালকেই তিনি সাক্ষী মানিলেন, বলিলেন, 'আমাব আর তে। কেহ নাই, 
এই অসম্ভব বাক্যের সরক্ষী তুমিই রহিলে গোপাল, ব্রাহ্মণের বাক্য যাহাতে রক্ষা 
পায় ডাহা তুমি দেখিও আর আমাকেও যেন মিথ্যার জালে জড়াইতে ন। হ্য় তাহাও 
দেখিও, প্রয়োজন হইলে আমি তোমাকে সাক্ষা দিতে ডাকিব ইহা মনে রাখিও 1" 

তার্খ ভ্রমণ|ন্তে ছুই বিপ্র দেশে ফিরিলেন। বড়ো বিপ্র আপন প্রতিক্রাতির 
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কথ! ভুলেন নাই! তিনি হ্ত্রী-পুত্রকে যখন তীর্থবাক্যেব কথ! জানাইলেন তখন 
তাহার| একেবাবে বিহ্বল, বিমুঢ় হয! গেলেন। এই অসগুব কার্ষেব প্রতিবাদে 
গৃহ মুখব হইয়া উঠিল এবং স্ত্ীপুত্র বিষপানে প্রাণত্যাগ কবিতে কৃতসঞ্কল্প হইলেন। 
একদিকে সত্যবক্ষ। অপব দিকে স্ত্রীনুত্রেব প্রাণবক্ষ।, বড়ে। বিপ্র পবম সঙ্কটে পড়িয়! 
বিপদভঞ্জনকে ডাকিতে লাগিলেন । অবশেষে যেন একটি বফা হুইল, পুব্রগণ বড়ে। 
বিপ্রকে নির্বাক থাকিতে স্বীৰৃত কবাইলেন। 

বু দিন কাটিয! গেল। বডে। বিপ্রেব কোনও সাড়। ন। পাইয। ছোট বিপ্র 
একদিন তীহাব প্রার্থনা লইয। আসিয়। দীড়াইলেন। প্রতিশ্রতি সবণ কবাইয। 
দেওয়। মাত্রই বজে। বিপ্রেব পুত্রগণ্‌ তাহ।কে গ[লাগালি কবিয়। প্রহার কবিতে উদ্যত 
হইলেও বডে। বিপ্র পুত্রভষে নির্বাক হইয়াই বহিলেন, ত|হাব অন্তব দগ্ধ হইয়া 
যাইতেছিল কিন্তু মত্য উচ্চাবণ কবিবাব সাধ্য মাত্র তাহাব ছিল ন|। 

তাঁহাব অবস্থ। ছোট বিপ্র বুঝিতে পাবিলেন, তিনি গ্রামেব বিশিষ্ট ব্যক্কিগণকে 
আহ্বান কবিয়া 'আনমিয। যখন সমস্ত ঘটন। বলিলেন তখনও বড়ে। বিপ্র নীবব। 
কেবল একবাব মাত্র বলিলেন, 'আমাব কিছুই স্বণ ন|হ | পুত্রগণ এই স্থুযোগেবই 
অপেক্ষ। কবিতেছিল, উত্তেজিত ত্ববে তাহাব। বলিয়া উঠিল, “আমাদেব বৃদ্ধ 
পিতাকে বিদেশে একলা পাইয়। এই ধূর্ত ধুত্ব। খ[ওযাইয়। পাগল কবিয়। কি কথ। 
আদয কনিযাছে তাহ।ব কি মুল্য? মুর্খ, অধম, অকুলীন এহ ব্যক্তিব কাছে সুস্থ 
দেহ-মনে আমাব পিত। কন্ত।দান কবাব কথ। বলিতে পাবেন ইহাও কি সগ্তব?' 
'অসগুব । অসম্ভব একবাক্যে সভাগৃহ এই কথাই তাবন্গবে ঘেোষণ। কবিল। 
ক₹চৎ কেহ বা ছোট বিপ্রেব মুখেব দিকে চাহিয়। সতোব প্রকাশ দেখিতে পাইলেন, 
কিঞ্ণ প্রমাণ ছাড। এ সত্য স্থাপনের কোনও উপ|যই দেখিতে পাঙ্লেন না। ছোট 
বিপ্রেব ক্ষীণ স্বব সভাব কোলাহুলে ডুণ্বষ। গেল। কেবল একব|র যখন তিনি 
বৃন্দাবনেব গোপালকে নাক্ষী মানব কথ! বলিলেন, তখন পুত্রগণ উৎ্ঞুল্প মুখে বলিয়া 
উঠিল, “ভালে। কথ। , সাক্ষী আন! ভোক, খন সত্য মিথ্যা বুঝ| যাইবে , তাবপবে 
কন্ঠাদান কবিতে হয নিশ্চয়ই আমবা] কবিব।' পবম মস্তি ও নিশ্চিন্ততনি'শ্বাস 
ফেলিয়া বিপ্রেব পুত্রগণ গৃহে ফিবিল। কলিকালে প্রতিমা যে সাক্ষা দিতে 
আলিবেন না ইহ! াহাদেব জান] । 

কুঞ্জ ুত্ধ মনে ছোট বিপ্র চলিয়াছেন বুন্দবনেব পথে। বিবাহ হইল 
ন। দুঃখ ইহা নয়, ত্রাঙ্ষণেব তীর্থবাক্য বক্ষিত হইল ন1, অন্তব বিদীর্ণ হইতে 
লাগিল সেই অপবাধেব গুকত্বে। তিনি বুঝিলেন, তিনি যেমন নিকপায় বড়ে। 
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বিপ্রও 'তাহাই। কাজেই বড়ে বিপ্রের ধর্মরঙ্গার জন্য তিনি অধিকতর ব্যাকুল 
হইলেন । 
দীর্ঘ পরিক্রমান্তে ছোট বিপ্র বুন্দবনে উপস্থিত হইলেন। মন্দিরে গোপালের 
সম্মুখে ঈীড়াইয়া এতক্ষণে অন্তরের নিরুদ্ধ ব্যথা উৎসারিত হুইল, বলিলেন, 'তুমিই 
'অগতির গতি, তুমিই শরণাগতপালক, তুমি সতাত্রষ্টা, তুমিই আমার একমাত্র 
সাক্ষী-_ 
্রহ্ষণাদেব ! তুমি বড় দয়াময় । 
দুই বিপ্রের ধর্ম রাখ ভইয়। সদয় ॥__ 
কন্ত। প।ব--মনে মোর নাহি এই সুখ । 
্রাঙ্গণের প্রতিজ্ঞা যায় এই বড় হখ ॥ 
এত জানি সাক্ষী তুমি দেহ দয়াময় । 
জানি সাক্ষী ন৷ দেয় যেই তার পাপ হয় ॥চৈঃ চঃ 
হে ব্রহ্গণাদেব! জানিয়াও যদি সাক্ষ্য না দাও তবে পপ তোমাকেও ছাড়িবে 
না! তুমি সত্যস্ববপ, কাজেই ত্রার্খণের সতারক্ষার দায়িত্ব তোমারই ।, 
গোপাল মনে মনে হাসিলেন_-“সত্যস্বপ তো। বটেই, তবে বেশীদিনের কথ! 
তো নয়, এই বুন্দাবনেই যে কতে। সত্য কথ। বলিয়াছেন তাহ। তে। নিজের জানা | 
ভাগ্য ভালো যে এই সরল বিপ্র তাহা মনে রাখে নাই? চুরিঝরা মাখনেব দাগ 
মুছিয়া ফেলিয়া মুখখানিকে কতেবরই তো “দাধু সাধু" দেখাতে হইয়াছে মায়ের 
কাছে, ধরা পড়িবার ভয়ে ! 
গভীর রাত্রিতে গহন নিকুঞ্জে বনমালী-বেশ লুকাইয়া কালী-কর।লীর ছন্মবেশ 
ধরিতে হইয়াছে আয়ন ঘোষেব জন্ুখে! জথচ আজ ভক্ত ডাকিতেছেন ; উপায় 
কিঃ সতা সাক্ষাই দিতে হইবে সর্বজনসমন্গে! তথাপি এক্টু সাধ্যদাধনার 
দরকার, অনেক যত্ধ তোয়াজ না করিলে সাধ।রণ স।ঙ্গাই তো মিলে না ) আর এ 
তো অনাদ্দিকালের সংক্ষী!' হাসিয়া প্রত্মারপী গে।পাল ছোট বিপ্রকে সম্বোধন 
করিয়। বলিলেন, “তুমি নিশ্চিন্ত মনে দেশে চাঁলয়া যাও, সেইখানে সভা ডাকো, 
অন্তরীক্ষ হইতে দৈববাণী দ্বারাই আমি সাক্ষ্য দিব, এই (প্রতিমা -স্বরূপে তে। আমি 
অন্যত্র যাইতে পারিব ন! !' 
বিপ্র বলিলেন, “তুমি যদি চতুভূজ মুতি ধারণ করিয়াও সাক্ষ্য দাও তথাপি 
কেহু তাহা বিশ্বাম করিবে না, এই গুতিমা-হরূপেই তোছাকে আমার সঙ্গে 


যাইতে হইবে । 


৫৭ নহাপ্রহুব সাক্ষীগোপাল দর্শন 


রুষ্ণ কহে--প্রতিম। চলে কাহাও ন। সুঁণি, 
বিপ্র কহে-_প্রতিম। হৈয়া কহ কেনে বাণী? 

“যদি প্রতিম। হইয়। কথ! বলিতে পাবে! ভবে চলিতে বা পাবিবে ন। কেন? আমি 
তোমাব কোনও কথাই শুনিব না, ত্রাঙ্গণেব সহ্যা বঙ্ষাব জন্য 'আমব সঙ্গে 
তোমার যাইতেই হইবে। 

সাক্ষী এইবচব নবম ভইলেন, বললেন তথান্থ। তুমি খাত্র। কবঃ আমি 
তোমাব পশ্চাঙে পশ্চাতে চপিব, কিন্ত এক সঙ, তুমি পশ্চাতে ফিবয়। তাকাইতে 
পাঁবিবে ন। , হমি আমাব নৃপুবেব ধ্বনি শুনিতে পাইবে, ঘদি ফিবিয| তাক1ও তবে 
আমি আব একপদও অগ্রসব হইব গা, সেখানেই থাকি] যাইব । এক সেব অন 
বন্ধন কবিযা আমাব উদ্দেশ্ব নিবেদন করিবে, আমি তাভা গ্রহণ কবিয। তোম।ব 
সঙ্গে সঙ্গে যাইব । 

বিপ্র পবমানন্দে সর্তে বাজ হুইযা বিদাণনণবেব পথে খাত্র। কবিলেন। লহ 
দিবসান্ধে নৃশুবেব ধ্বনিমাত্র সম্বল কবিষ| যেদিন গাণপ্রন্তে আসিয়া উপস্থিত 
হহলৈন সেইপ্দিন মনে হইল, "আজ একবাল চক্ষে গোপালকে দেখ। দবকাব, শেসে 
গ্রামের লোক আহ্বান কবি! আনিয়। হ্দি সাঙ্মীকে দেখহতে ন। পাবি তবে 
আঁব ল্ক্ষ। থাকিবে ন। | গ্রামে যখন পৌছিখাছি আব ভণ কি, গোপাল 
এখানে থাকা গেলেও ক্ষতি নাই ।' বিপ্র ফিবিয়া তাকাইলেন, গেপালও হাসিব 
সেইখ|নেই  দ।ডাইলেন। গ্রামে গ্রামে সেই ব।তা বটি গেল' যবে, তখন 
মাবালবুদ্ধবনিা সকলেই ছুটি | আঙিলেন অণভনব সাক্ষা দর্ণনেব আশার । একি 
অসন্তব ঘটন। । লোকেব বিস্ময়ের আব অবধি নহিল না, ভক্তিতে, আনন্দে ভক্তগণ 
অভিভূত হইয়া! গেলেন । 

সর্বসমক্ষে গোপাল সন্য সাক্ষ্ই দিলেন। এবান 'জান বাধ! বহিল না, 
অশ্রজলে সিক্ত হইয়া, আনন ভক্তিতে পুর্ণ হ্যা নডে| বিপ্র ছোট বিপ্রেব চস্তে 
কন্ঠ! সম্প্রদ(ন কবিলেন। 

ঢু বিপ্রেব ভর্তিতে সনৃষ্ট হইয়। গোপ।ল াহাচদেব বব প্রার্থনা কবিতে বগিলে, 
উাঙ্ছাব। বুদ্দাবনেব ধনকে এইস্থানেই থাকিবাব প্রর্থন। জানাইলেন। গোপাল সঞ্ঘত 
হুইলেন। দেখেব বাজ! এই সৌভাগ্যেব উদয়ে পবম[ননে, মহা আড়ম্ববে এক 
নবনিমিত সুন্দব মন্দিরে গোপালের প্রতিষ্ঠ। করিলেন, নাম কইল 'সাক্ষীগোপাল'। 

কিছুকাল কাটিল। বোধ করি গোপালেব আব একই স্থানে, একই সেবা - 
পুজা! ভালো লাগিল না, তিনি চিরনৃতন ! উড়িয্যায় রাজা পুকষোত্তমদেব সহসা 


মহাপ্রভু গৌরাঙ্গনুন্দর ৫৮ 
বিচ্ভানগর আক্রমণ করিলেন, যুদ্ধে তাহারই জয়লাভ হইল। গোপালের সৌন্দর্যে 
মুগ্ধ হইয়। তিনি তাহাকে নিজ রাজধানী কটকে লইয়া আমিলেন। রাজসমারোছে 
কটকে সাক্ষীগেপালের প্রতিষ্ঠা হইল । 

পুরুষোত্তমদেবধের মহিষী একদিন নবনিমিত মন্দিবে গোপাল দর্শন করিতে 
আসিলেন। গোপালের অপরূপ সৌন্দর্যে ও মাধূর্ষে মুগ্ধ হইয়। রানী আপন অঙ্গের 
মণিখচিত স্বর্ণাভরণে গেপালকে সক্ভিত করিয়! অপলক-নেত্রে চাহিয়া রহিলেন। 
তাহার নাসিকায় ছিল একটি নিটোল সুন্দর মুক্তা, ইচ্ছ। হইল ইহাও গে।প|লকে 
পরাইয়| দেন, কি ছুর্ভগ্য তাঁহার, বিগ্রহের নাসিকায় কোনও ছিদ্র পাওয়। গেল 
ন। | ব্যর্থমনোরথ র।নী মনের কষ্ট মনে লইয়াই রাজভবনে ফিরিয়া গেলেন। 
সার। দিনরাত্রি মনের মধ্যে এ ব্যথার কাটাটুকু যেন বিধিয়াই রহিল। গাব 
রাত্রিতে রানী নিগ্রিত। হইলেন। এতক্ষণ ধরিয়! গোপাল বোধ কণর অবসব 
খুজিতেছিলেন। এইবার স্বপ্পে গোপাল আসিয়। রানীর শিররে দাড়াইলেন। 
অঙ্গের জ্যোতিতে, আঙ্রণেব দীপ্তিতে কোমল কিখলয়েব মতো৷ মুখখানি 
আনন্দোত্তাসিত হন্যে রানীর শয়নগৃহ আলোকিত হইয়। উঠিল। রানী চমকিত। 
হইয়। উঠিলেন। তাহাকে আরও চমত্রুঁত করিয়। মধুর কঠে গোপাল বলিলেন, 
'আমার নাকে মুক্ত। পরাইলে ন। কেন? দেখ তে। এইযে ছিদ্র! ছোটবেল। 
বুঝি আমার মা যশে।দা আম|র নাকে গইন। পরান নাই? হাপিয়। চঞ্চল বালক 
অদৃশ্য হইলেন। 

র[নীর স্বপ্নাবেশ ছুটির গেল, ইহ। কি সত্য % কতক্ষণে রাত্রি প্রভাত হইবে. 
কতক্ষণে গিয়! গে'পালের নাসিকা দর্শন করিবেন, রানী অধীর হ্ইয়। উঠিলেন | 
অবশেষে খ্র্যাকুল রজনী প্রভাত হুইলে দ্রত শিবিকায় আরোহণ করিয়া রানী 
মন্দিরে গোপালের সম্মুখে আসিয়! দাড়াইলেন। ভিজ| তুল। দিয়। ঘষিতে ঘষিতে 
_-কি অপুব বিশ্ময়ের কথা-_সত্যই গোপালের নাসিকায় একটি হুম্ম ছিদ্র অবিদ্কৃত 
হুইল! আনন্দে রানীর অন্তর ভরিয়া গেল। মুত! পরিয়। গোপালের রূপ ষেন 
আরও নয়নাভিরাম হুইয়] উঠিল !; 

পরমানন্দে প্রভু এতক্ষণ এই কাহিনী শুনিতেছিলেন। গোপালের অঙ্গে 
আজও রানীর দেওয়া সেই আভরণ, নাপিকায় সেই মুক্তা । প্রভ্‌ যুদ্ধ নেত্রে 
গোপালের রূপন্ুধা পান করিতে লাগিলেন। 

পরদিন সাক্ষীগোপালকে প্রণাম করিয়৷ আবার পথে নামিলেন যাত্রীদল। 


মহা প্রভুর দণগুভঙ্গলীলা 


মহাপ্রভু ও যাত্রীদল ভুবনেশ্বব, কমলপুব প্রভৃতি তীর্থ ও তীর্থদেবত। দর্শনান্ত্ে 
কপোতেশ্ববে আসলেন। 
পণশুত জগদানন্দ প্রন্নব সন্গ্যাঁপব চিহ দণ্খানি প্রীনিত্যানন্দের হাতে বাখিযা 
ভিক্ষা কবিতে গেলেন, বলিয়! গেলেন দণুটি যেন সাবধানে বক্ষ! কধা হয় ।& 
আঘথে ব্যথে নিত্যানন্দ দণ্ড ধবি কবে, 
বসিলেন সেইস্থানে বিহ্বল অন্তবে। 
দণ্ড হাতে কবি হাম নিত্যানন্দ বায, 
দণ্ডেব সহিত কথ। কহেন লীলায। 
“আয দণ্ড। আমি যাবে বহিযে হদয়ে, 
সে তোমাবে বহিবেক এতো যুক্তি নহে? 
এত বলি বলবাম পবম প্রচণ্ড, 
ফেলিলেন দণ্ড ভাঙ্গি কবি তিনখণ্ড।_-৮: ভ। 
শ্ীপাদ নিত]ানন্দ স্বযং সক্কর্ষণ। অনন্তদেব , নিনি জানেন মহাপ্রহ্থ বন্ষটি কি। 
কাজেই তিনি ভাবিলেন,_“যিনি সচ্চিদানন্দ ব্রনাস্ববপ, তাঁহার পঙ্গে বিধিনিষেধ 
অর্থহীন, কেবল লে।ককল্যাণেব জন্য যে জননী, পদ্জী ভক্তগণকে ক।দাইয। প্রভুব 
এই সন্ন্যাস-গ্রহণ ও সন্্যাসেব সমস্ত কঠোবত।-ববণ, ত হাব উপবে আবার এ 
যতিচিহন দ্ধাবণ, বাৎসল্যবসাশ্রিত শ্রীমন্সিত্যানন্দ কিছুতেই ইহা সহ কবিতে 
পাবিতেছিলেন না ১ অপবিসীম বেদনাব ভাবে তীহাব বক্ষ বিদীর্ণ হইতেছিল, 
অথচ প্রাণগোবেব সম্মুখে একটিমাত্র প্রতিবাদের শব্ধ উচ্চাবণ কব|বও সাধ্য তাহাব 
ছিল না। তাই আজ ন্যোগ পাইয়। শৌবপ্রেমে পাগল নিতাই দণ্তখানি ভাঙ্গিয়। 
ফেলিলেন, এতদিনকাব সঞ্চিত নিশ্বল ব্রেশধাগ্রি আজ যেন দগুটিব 
উপবেই বধিত হ্ইল-_'আমি ধাহাকে বক্ষে কবিয়। বাখি, চিনি কেন 
তোমাকে বহন কবিস্বন ? অতএব দণ্ডের চবম দণ্ড দিয। শ্তিনি তাহ। হিনখণ্ড 
কবিষ। নদীতে বিসর্জন দিলেন । 
এই কথ যখন প্রভুব কর্ণগোচব হইল, প্রভু যেন দুঃখে ও ঈষৎ ক্রোধে শ্রীপাদ 
নিত্যানন্দকে জিজ্ঞাস কবিলেন, 'দপ্ুখান কেমন কবিষ। ভাঙ্গল হপাদ? 





ন্রীচৈত্মাভাগবত মাত দণডজললীলাটি হৃবর্ণরেখ| নদীর তীরে নংঘটিত হয়। 


অভাপ্রহু গোরাঙগনুন্দর ৬ 


নিত্যানন্দের অন্তরে ভর, কিন্য বাহিবে সাহসের ভাণ করিয়। বলিলেন, “তুমি 
প্রেমাবেশে বিহ্বল হুইয়। ভূমিতে পড়িয়। গিয়ছিলে, ভোমাকেঃ রক্ষা করিতে গিয়া 
দুটি ভাঙিয়| গিয়াছে ।' 
প্র নিত্যানন্দের অন্তরের কথ। জানেন, শ্াহার স্রেহপাগল অগ্রজ কেমন 
কবিয়। এবং কেন যে দণ্চ ভাঙ্গিয়াছেন তাহা 9 তাহাবঝ 'অজান। নয়। তিনি আরও 
শুদ্ধ হটয়। বলিলেন, 'আমাব তে। সপ্ধলেব মধ্যে ছিল এই একমাত্র দণ্ড, তাহাও তুমি 
কেন ভাঙ্গির। ফেপিলে শ্রীপাদ? জানে! ন|! কি ইহাতে যেসব দেবতার 
'অধিঠ।ন ?' 
নিত্যনন্দ বলিলেন, 'তোমাণ ধণে কি আছে অমি তাহা জান ন। 
আমি একখান। বখমাত্র ভাঙ্গয়াছি, তাহাতেই যদ্দি আমার অপর|ধ হইয়া 
থ|কে, বেশ তে! জাম প্রপ্বত, তোমার ইচ্ছ'মতে। শান্তি তুমি আমাকে দিতে 
গাবো।' 
প্রন ঈষৎ ক্রিষ্ট স্তবে বপিলেন, 'ঘে দণ্ডের মধ্যে সর্ব দেবতার অধিষ্ঠান, সে 
তোম।র মতে কি হৈল ধাশখান ? খাহ। হোব্‌্, অসীম তোমাদের অন্ত্গ্রহ, 
অ।ম|কে নীল[৮লে মানিয়। 'আনার পবম উপকার তে। তোমর। করিয়াছ. এখন 
হয় তোমব। আগে যাও, নতুবা আমাকে আগে যাইতে দাও, ভোমাদেব সঙ্গে আর 
আমি যাইব না।' 
শ্মুকুন্ধ বাললেন, “প্র্ট ! তাহাই হউক. তুমি অগ্রবতী হও ) 'আমব। তোমার 
পশ্চাতেই চণিব, সঙ্গে যাইব না।' 
শুনিবামাত্র দ্রুতগতিতে প্রহথই অগ্রে চলিয়। গেস্লন, দণুভঙ্গের চুঃখে ও ক্রোধে 
যেন কাহারও প্রতি ফিরিম় ও তাকাইলেন ন|। ছই প্রহর ('মতি' বুঝিতে না 
পারিয়া ভক্তগণ বিহ্বল হইয়া রহিলেন। 
ইহো। কেন দণ্ড ভাঙ্গে, তেহো কেন ভাগায়, 
ভাঙ্গাইয়। কেনে কুদ্ধ ইছে। তো দোষায়।' 
নিজেই নাটাকাঁর, নিজেই অভিনেতা, কে জানে ইহ! কে।ন্‌ অভিনয় ? 
দূর হইতে বনু প্রত্যাশিত জগন্নাথ দেউলের চুড়াগ্রভাগ দেখা গেল, 'জাবেশে, 
প্রেমে নৃত্য করিতে করিতে প্রভু এই অর্ধ শ্লেকটি উচ্চারণ করিতে লাগিলেন, 
প্রসাদাগ্রে নিবসতিঃ পুরঃশেরবক্তারবিন্দো 
মামালোকা স্মিত সুবদনে। বালগোপালমুতি ।--চৈঃ ভঃ 
:€ দেখ দেখ ) ধাহার বদনারবিন্দ বিকশিত, সেই বালগোপালযুতি শ্রীরষ্* আমাকে 


ডঃ নীলাচলে মহা প্রভূ 


দেখিয়। মৃছু মধুব হাস্টে শ্ীযুখে সমধিক শোভা। বিস্তাব কণবতে কবিতে প্রাসাদের 
উপবিভাগে আমাব সম্মুখে আসিম্বা৷ অবস্থান কাবতেছেন। 

এই স্লোক উচ্চাবণ কবিতে কবিতে কতবাব আছাড় খাইঘ। প্র ভূমিতলে 
পড়িতে লাগলেন । 

যিনি এক অখণ্ড সত্ব! বনুরূপে তিনি নিজেকে বিস্তৃত কবিযাছেন, বি* সমন্য 
বৈচিত্র্যের মধ্যেও তিনি এক এবং একা কেহ ঠাহাব সঙ্গী নাই 1 সচল গৌবপ্রঙ্গ 
চলিয়াছেন অচল দাকবক্গ দ্শান-_সঙ্গিগণ এখানে ব খাস্ববপ। তাই এই কোপ 
তাই এত দ্রুততা | 


নীলাচলে মহা প্রভু 


অবাশবে প্রভু আমিবা পৌছছিলে্ন নীলাচলে শ্রগগন্নাথুব মান্ধবেব দ্বাবে, আব 
বিলঘ্ব সহিতেছে না এ যে ভুহ হাত বাঙাহয। জশ্নাথ হাথ।ক আঙ্ব 
কবিতেছেন। প্রু ব্যাকুল হইঘ। শমতিব দিকে অগ্রসব হুহল্লন | 

প্রন যে ছহখ।ছেন অচেতন প্রা« 

দেখি মাত্র জগন্ন।থ নিজ প্রি ক 

কিআনন্দ মগ্ন ?হ11 বৈকুঠ ঈখব। 

বেদেও এসব তত্ব জনিত দুক্ষব॥ 

সেই প্রই গৌবচন্জ চতুবৃ্যই বপে। 

আপনে বসমিয়াছেন সিতহ।সন স্থাখ ॥ 

আপনেহ উপালক হই কবে ভক্তি । 

অতএব কে বুঝিবে ঈশ্ববেব শক্তি ॥ চে ভ+ 
নিজেই নিজেকে দৃঢরাপ আলিঙ্গন কবিবাব আকুলতাধ প্রঃ বাহাজ্ঞান হাবাহয় 
মুতিব একেবাবে সন্গিকটে উপস্থিত হুহলেন। সাধাবণ একজন মানুষের এঠ 
সাহুস ও ম্পর্ধ। দেখিয়া পড়িছাগণ শ্রমন্মহাপ্রন্নকে গ্রহাব করতে উদ্ধত হইশ। সে 
সময়ে দৈবক্রমে শাবতবিখ্যাত় পণ্ডিত বাহ্থদেব সার্বভৌন সেইস্থান উপস্থিত 
ছিলেন। উডিষ্যাবাজ শ্ত্রীপ্রতাঞরিত্ব সভাপণশুত সার্বভৌমন তখন পুবীন্ 
অপ্রতিহত প্রভাব ও ক্ষমত। | তিনি মন্দিবে প্রভুর আকন্মিক অছুযুদয় ৪ লোক এভ 
অদৃষ্টপূর্ব প্রেমেব আবেশ দেখিয়| মুগ্ধ ও বিন্মি নয়নে প্রহ্ুব দিকে চাছিয়। ছিলেন, 
পবিহ্বাবিগণ যখন প্রন্ুকে প্রহ্থাব কর্বতে উদ্যত হ্হশ তখন শান্তক্ষণাভিজ্ঞ 


মহাপ্রভু গৌরাঙস্ুন্দর ৬২ 


সার্নভৌমের মন হাহাকার করিয়া! উঠিল । এইন্ুন্দর কোমল দেবছুর্ণভ দেহ্টিকে 
রক্ষ। করিবার জন্য তিনি নিজ বক্ষ দ্বার! প্রচ্ুকে আবৃত করিয়া র/খিলেন। 
তাহার শাসনকঠোর নির্দেশে পরিহারিগণ নিরস্ত তে! হুইলই অধিকন্ত অচৈতগ্ এই 
পুণ্যতন্থখানি বহুন করিয়া নিয়। সার্বভৌমের গৃহে পৌছাইয়া৷ দিল। 

বহুক্ষণেও শ্রীচৈতগ্তপ্রহ্র চৈতগ্ক হুইল না। সার্তভৌম এই অজ্ঞাতপরিচয় 
সুকুমার সন্ন্নীর জন্ত মনে মনে অত্যন্ত উদ্বিগ্ন হইলেন। 

সুক্ম্ম তুল! আনি নাসা-অগ্রেতে ধরিলা । 
ঈষ€ চলয়ে তুলা, দেখি ধৈর্য হৈলা ॥ 

নবীন সম্নাসীর প্রাণের লক্ষণ দেখিয়। সার্বভৌমের ম্বেহবৎসল মনের স্থৈর্য ফিরিয়া 
আসিল। তিনি বিশ্সিত হইয়া ভাবিতে লাগিলেন, 'ইনি কে? দেখিতেছি ইনি 
একজন সাধারণ শনুয্য মাত্র, অথচ ইহ।র দেহে যে সুদীপ্ত সান্বিক বিকার ও 
মহাসমাধির ('গ্রলয়) লক্ষণ দেখিতেছি, এইব্ূপ অধিনূঢ় মহাভাবের বিকাশ তো 
একমাত্র নিত্যসিপ্ধ। কঝ্ণপ্রেরসী-শ্রেষ্ঠ শ্রীমতীতেই সম্ভব বলিয়া জনি, কিন্তু এই 
সাধারণ মনুম্দেহে অধিকঢ ভাবের প্রকাশ দেখিতেছি, একি পরম বিস্ময়! 
সার্ঘভৌম শান্্রজ্, পরম পণ্ডিত; তিনি শান্ত্রলক্ষণ মিলাইয়া প্রত্ুর প্রেমের 
গভীরতার পরিমাপ করার চেষ্টা করিতেছেন। তিনি মাদনাখ্য মহ্তাভাবময়ী 
শ্ীমতীর প্রেমের লক্ষণ জানেন, কিন্তু জানেন না৷ সেই রসসমুদ্র কত গভীর, 
কত অসীম [ দূর হইতে তিনি সমুদ্রের তরঙ্গহিল্লোলের শব্দ শ্রবণ করিয়াছেন 
মাত্র, সমুদ্র দর্শন করেন নাই, অবগাহন তো স্থদুরের কথ।। আজ সহসা 
সার্বভৌমের চক্ষুর সম্মুখ হইতে যেন দুর্লজ্ঘ্য বাধার পর্বত নিমেষে অন্তহিত হইয়া 
গেল। বিল্বয়বিহ্বল সার্বভৌম অকুল, অসীম সমুপ্রের পানে বিস্ফারিত নেত্রে 
চাক্য়ি! রহিলেন। 

কিছুক্ষণ পরেই শ্রীপাদ নিত্যানন্দ প্রন্থতি ভক্তগণ সিংহদ্বারে আসিয়! উপস্থিত 
হইলেন, এবং লোকের মুখে মুখে শুনিতে পাইলেন, এক নবীন নন্যাসী জগন্নাথ 
দর্শনে গিয়া! মুছিত হুইয়া পড়িয়াছেন এবং তাহাকে সার্বভৌমের গৃহে নেওয়! 
হইয়াছে ; তখনই তাহারা বুঝিতে পারিলেন সন্ন্যাসী কে! তাহারা সার্বভৌমের 
গৃহের অনুসন্ধান করিতেছেন ঠিক সেই সময়েই শ্রীগোপীনুথ আচার্য সেইস্থানে 
উপস্থিতি হইলেন। তিনি সার্বভৌমের ভঙ্ীপতি, মুকুন্দের পূর্বপরিচিত। 
অকন্মীৎ নীলাচলে তাহাদের দেখিয়া আচার্য যেমন আনন্দিত হইলেন, তাহারাও 
ততোধিক আনন্দ লাভ করিলেন। আচার্ষের কাছে প্রতুর নীলাচলে আগমনের 
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কারণ ও সাম্প্রতিক ঘটনার বিবরণ দিয়া তাহাকে সঙ্গে লইয়াই মুকুন্দাদি চারিজন 
দ্রুত সার্বভৌমগৃহে উপস্থিত হইলেন। 
প্রভুর তখনও বাহা জ্ঞান ফিরিয়া আসে নাই। প্রভুর 'গণ'কে লইয়া 
আচার্য অভ্যন্তরে প্রবেশ করিলেন। যথারীতি নাম-সঙ্কীর্তনের পরে প্রচুর বাহা 
জ্ঞান হইল, “হরি, হরি' বলিয়! তিনি উঠিয়া! বসিলেন। 
বয়োবৃদ্ধ, জ্ঞানবৃদ্ধ সার্বতৌন প্রথাহ্সারে নবীন সন্নাপীর পদধূলি লইলেন। 
তাহার অনুরোধে শীন্র মানাদি সমাপন করিয়। তাহাব গৃছেই জগন্নাথের প্রসাদান্নে 
তহার] মধ্যাহ্ন ভোজন করিলেন। 
প্রসাদ গ্রহণেব পরে সার্বভৌম প্রভৃব পুর্বাশ্রমের পরিচয় জানিতে চাহিলে 
আচার্য তাহ! জানাইলেন। নদীয়া সম্দ্দেও প্রতুব মাতামহু ও পিতা সার্বভৌমেব 
পরিচিত ছিলেন এব* পিতার সম্বন্ধে তাহার] পুজ্য ছিলেন। সাবভৌম প্রভুর এ 
পরিচয় পাইয়া অত্যন্ত আনন্দিত হইলেন । 
প্রীত হইয়! গোসাঞ্চিরে কহিতে লাগিলা-_ 
সহজেই পুজ্য তুমি আবেত সন্গ্যাস, 
অতএব জানিহ তুমি আমি নিজ দাস। 
শুনিয়া লজ্জিত প্রভু প্রিবিষণু? লবণ করিয়া কহিলেন, “ছিঃ ছিঃ এইরূপ কথ! 
বলিয়া আপনি আমাকে অপরাধী কবিবেন না; আপনি জগদৃগুরু, সর্বলোকের 
হিতকর্তা, বিশেষতঃ সন্ন্যসীদের আপনি বেদান্ত পড়াইয়া থাকেন। আমি বালক, 
অজ্ঞ'ন সন্যাসী, আপনাকে আমি গুক বলিয়া ত্বীকাব করিলাম । আপনার 
আশ্রয়লাভের জন্যই আমাব এখানে মস, দয়। করিয়। আপনি আমার সর্নপ্রকার 
ভারই গ্রহণ করুন। আজই তে! দর্শনে গির়। 'আমাব যে বিপদ ঘটিয়াছিগ আপনি 
না থাকিলে কে আজ আমাকে রক্ষ। কবিত ? 
তরুণ সন্ন্যাপীর সরল নিনত্র বাক্যে সার্বভৌমের জ্ঞানকঠোর হৃদয় 
দ্রব হইয়া গেল। তিনি সন্সেতে বলিলেন, “তুমি আর একল! মন্দিরে দর্শনে 
যাইও না, আমার সঙ্গে অথবা আমার লোক সঙ্গে লইয়া যাইও।' প্র্9 
বলিলেন, আর সম্মুখে গিয়া তিনি দর্শন করিবেন না, গরুড়ের পশ্চাৎ ভইতে 
দর্শন করিবেন। সার্বভৌমের মাতৃত্বসর একটি নির্জন গৃহে প্রহর 'বাসা? দেওয়। 
হইল। 
একদিন সার্বভৌম গোগপীনাথ 'আচার্ধকে বলিলেন, এমন বিনীত স্বভাব, এমন 
গুন্দর এই সন্ন্যাসী, ইহ।'কে দেখিলেই আমার অস্থরে অত্যস্থ প্রীতির সঞ্চার হয়, 
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তাই জিজ্ঞাস। করিতেছি, ইনি কোন্‌ সম্প্রদায় হইতে সপ্্যান গ্রহণ করিয্বাছেন এবং 
ইহার সন্ন্যাসের নামই বা কি? 

আচার্য প্রসুর 'শ্রাৃষ্চৈতন্য' নাম ও 'ভারতী' সম্প্রদায়ের কথ। বলিলেন । 
স|র্বভৌম প্রভুর নামটি শুনিয়। অত্ন্ত সন্তষ্ট হইলেন কিন্ত “ভারতী” সম্প্রদায় শুনিয়! 
তাহার মন যেন তত প্রসন্ন হইল ন। ) বলিলেন, “নামটি তো উত্তমই হ্ইয়ছে কিন্ধু 
সম্প্রদায় উত্তম নহে-__মধ্যম ! 

আচার্য ক্ষুনধ হইলেন, প্রহু বা প্রহুব কার্য সমালোচনার অতীত, ধিনি স্বয়ং 
ভগবত্তন্থ তাহার যে বিধি, ধর্ম বা আচারের কোন অপেক্ষ।ই থাকিতে পারে ন। 
আচার্য তাহা জানেন । তথাপি প্রদুর ভগবস্তার কথ| ন। বলিয়।9ও তিনি বলিলেন, 
হার তো কোনও প্রকার বাহাপেক্ষ। নাই, তাই তিনি সম্প্রদায় উপেক্ষ। 
করিয়।ছিলেন।' 

সার্বতৌমের অন্তরে নব।গত তরুণ সন্াসীব প্রতি স্সেছের সঞ্চাব হইয়াছে । 
তাই তাহার শুভাশুভের প্রতিও যেন াহাব ধৃষ্টি পড়িয়াছে। তিনি বপিলেন, “এই 
তরুণ বয়সে ইনি সন্্যাস গ্রহণ করিয়।ছেন, এই বয়সে সন্যাস রক্ষা কর। অত্যন্ত 
কঠিন; তবে অমি যদি বেদান্ত পড়াইয়। উহ!কে অদ্বৈতমার্গে প্রবেশ করাইনে 
পরি তবেই ("নেতি নেতি' ) জ্ঞানেব উদয়ে তাহার সমস্ত মোহই দৃব হুইয়| য[হবে 
এবং ইনি যদি বলেন শবে পুনবায় যে।গপটু দিয়। উত্তম সম্প্রদায় হইতে হহাকে 
সন্গ্যাস গ্রহণ কবাইতে পারি !' 

যিনি স্বয়ং অদ্বয়জ্ঞ|নতত্বস্বরপ, যিনি দ্বেতাদ্বৈতেৰ মীমাংন।, তাহার সন্নামন রক্ষা 
করিবেন সার্বভৌম, অধ্বৈতমাগে তাহাকে প্রবেশ করাইয়।! আচার আব যুকুন্দ 
অতান্ত দুঃখিত হহলেন। আচার্য বলিলেন, ভট্টাচার্য, ইনি স্বয়ং ভগবান্‌, তুমি 
ইহ। বুঝিতে পারে। নাই, বিজ্ঞজনই তাহার মহিম। বুঝিতে পারেন, অচ্ছের। পারিবে 
কেমন করিয়া ?' 

সাধভৌমের শিষ্তগণ সেখানে উপস্থিত ছিলেন? প্রগল্ভ বচনে তাহারা বলিয়। 
উঠিলেন, “ঈশ্বর কহ কোন প্রমাণে %" 

মহাপ্রভূর সম্বন্ধে এই সমস্ত বিরূপ আলোচনায় আচার্য এত বিচলিত হইলেন 
ষে তাহার নিজের বয়সের শুকত্ব ব। পাত্ডিত্যের মর্যাদা উপেক্ষ। করিয়াই তিনি 
অন্নরমস্ক শিষ্যদের কথার উত্তর দিলেন, “ঈশ্বরতন্তঙ্জ বিজ্ঞ ব্যক্তিগণ সাধনালৰ 
অনুভূতি দ্বারা যাহু। প্রকাশ করেন- ঈশ্বরত্ব সম্বন্ধে তাহাই প্রমাণ ।' 

তর শান্ত্রনিপুণ শিল্ভগণ আবার তারস্বরে বলিতে লাগিলেন, উদ অনুভব 
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স্বাব। ঈশ্বরত্ব প্রমাণ হয় না, অন্ুগানে তাহু। সিদ্ধ হয়। (যেমন ধুম দেখিয়া 
অগ্নির অন্থষান, সি দেখিয়া অষ্টাব অনুমান )। সার্বভৌম চুপ কবিয়া আছেন, 
আচার্য যে আপন গৌবব তুচ্ছ কবিস্বা তাহার তাকিক শিষ্যগণেব কথাব উত্তব 
দিতেছেন, এবং শিল্বগণও যে গুকব সম্মুখেই শিষ্টতাব সীমা লঙ্ঘন কবিতেছেন 
তাহা উপেক্ষা! কবিয়াই, হয়তো বা কিছুট। কৌতৃহলভবেই তিনি তর্কেব গতি লক্ষ্য 
কবিতেছিলেন। 

আচার্য এবাবে দ্ধ হইয়া! বলিয়া উঠিলেন, 'অনুমান-_ প্রমাণে ঈশ্ববতত্ব জ্ঞাত 
হওয়া যায় না । যাহাব প্রতি ঈশ্বব্ষপাব লেশমাত্র বধিত হয় নাই সেই দুর্ভাগ। 
ঈশ্ববতত্ব জানিবে কোথা হইতে ? দুদৃষ্টান্তস্ববপ তিনি তাগবতেব এই শ্লোকটি উদ্ধত 
কবিলেন-_ 

অথাপি তে দেব পদাঁশখুজদ্বয়- 
প্রসাদলেশান্থগহীত এব হি। 
জানতি তন্বং ভগবন্মহিয়ো 
ন চান্য একোখপি চিব* বিচিন্বন।  --ভাঃ ১০।১৪।২৯ 

হে দেব, হে তগবান। তোমাব পান্দপস্মেব যৎকিঞ্চিৎ অন্রগ্রহপ্রাপ্ত ব্যক্িই 
চোমাব মহিম। বা স্বরূপতত্ব কিঞ্চি২ অনুভব কবিতে পাবেন- অগ্যথ। 
( অনুগ্রহলেশহীন ) অন্ক কোনও ব্যক্তি নিঃসঙ্গ ভাবে অবস্থান পূর্বক (শাস্ব- 
জ্ঞানাদিতে বত) বহুকাল যাবৎ অনুসন্ধানে থাকিলে বিচাব কবিয়।ও তাহ। 
জ[নিতে পাবে না। 

আচার্য এইবাব ভট্রাচার্ষেব দিকে ফিবিয়। প্রত্যক্ষ আক্রমণ কবিলেন-_ 
“ভাটাচার্য। যদ্দিও তুমি পবম পণ্ডিত, জগদগুক, কিস্ক তোমাতে ঈশ্বরকরুণ[ব 
পেশমাত্র নাই এবং শান্ত্রেও ইহাই সিদ্ধান্ব কেবল পাগ্ডিতোব দ্বাবা ঈশ্ববতৰ 
কখনও জ্ঞাত হুওয়। যায় না। 

এইবাব সার্বভৌমও কথ। বলিলেন, “আচায। একটু সাবধান হইয়া কথা বলে!, 
আমি ন! হয কপালেশহীন কিন্ত ভোমাতে যে ঈশ্ববককৃপ। আছে তাহাব প্রমাণ কি? 

আচার্য বলিলেন, “দেখিবামাত্র যে জ্ঞান হয় তাহ বস্ক'ব জ্ঞান কিস্ক তাহা বন্তব 
স্বরূপ বা তত্বজ্ঞান নহে। (কাঁচ দেখিলেও হীবকেব বস্ক জ্গান জশ্মিতে পাবে-- 
তাহ! শুধু বাহিক জ্ঞান, তাহা! আংখিক জ্ঞান, ) কিন্ত হ্বীবকেব স্বরূপজ্ঞন তথ। 
সামগ্রিক জ্ঞান লাভ করিতে হইলে জহছরীব কৃপা প্রয়েজন, নতুব। বস্তসাদৃশ্ঠে 
অজ্ঞেব কাছে হীরক এবং কাচে কোনও ভেদই থাকে না। 

৫ 
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আচার্য ভট্টাচার্যের ভক্মীপতি, হ্য়তে! বা এই সম্পর্ক না থাকিলে এইবধপ 
ব্যক্তিগত আক্রমণে ভট্টাচার্য রুষ্টই হইতেন, কিন্ত তিনি হাসিয়াই বলিলেন, “আচার্য ! 
এত ক্রেধ করিতেছ কেন, আমি শাস্বপ্রমাণের কথ। বলিতেছি মাত্র, তুমি দোষ 
গ্রহণ করিও ন।। চৈতন্য গোসাঞ্জি যে মহাভাগবত তাহা তো আমি অস্বীকার 
করিতেছি না, কিন্ত কোনও শান্ত্রেই কলিকালে বিষ্ণুর অবতারের কথ! নাই এবং 
সেইজন্যই বিষুঃকে “ত্রিযুগ” নামে শান্ত্রে অভিহিত কর] হইয়াছে ।' 
আচার্য যেন পণ্ডিত সার্বভৌমের অজ্ঞতায় বিমুঢ় হইয়া! গেলেন, বলিলেন, 
পণ্ডিত! মহাভারত ও শ্রীমপ্তাগবত এই ছুই প্রধান শান্ত্রগ্রস্থ কি বলিয়াছেন তাহা 
তুমি জানে না বলিয়াই কি আমাকে বিশ্বাস করিতে হইবে ? তোমার হৃদয় শু 
তর্কনিষ্ঠ, তাই তুমি হয়তে। স্বীকার করিতে চাও না, কলিযুগে বিষ্ণুর লীলাবতার 
না! থাকিলেও যে মুগধর্ম সংস্থাপনের জন্য মুগাবতার ধরাধামে আবিভূঁতি হন 
তাহার প্রমাণ কি তুমি এ ছুই গ্রন্থে পাও নাই? এই আমি প্রামাণ্য শ্লোক উদ্ধত 
করিতেছি-__ 
আসন্‌ বর্ণান্ত্রয়োহৃস্য গৃহৃতো হুনুযুগং তন্ঃ | 
শুরু রক্তস্তথ। গীত ইদানীং কৃষ্ণচতাং গতঃ ॥ _--ভ12 ১০৮১৩ 
(গর্গাচার্য বলিলেন ), “হে ত্রজর।জ ! যুগে যুগে শ্রীমতি প্রকটনকারী তোমার 
এই পুত্রের শুরু, রক্ত ও পীত এই তিনটি বর্ণ হইয়াছিল, সম্প্রতি ইনি কৃষ্ত্ব প্রাপ্ত 
হইয়াছেন" 
কষ্ণবর্ণ ত্বিষারুষ্ণং সাঙ্গোপাঙ্গান্ত্রপার্যদূম্‌ ! 
যজ্ঞৈঃ সঙ্কীর্তনপ্র।য়ৈর্যজন্তি হি সুমেধসঃ ॥ _-ভাঃ ১১৫৩২ 
“হে রাজন্‌, দ্বাপরে এইরূপে লোকে জগদীশ্বরকে স্ততি করেন (নমস্তে 
বানুদেবায় ইত্যাদি )। নানাবিধ তন্ত্রের বিধান অন্সরে যেরূপ (স্ত্রতিপুজা ) 
করিয়া থাকেন তাহা শ্রবণ করুন, মুবুদ্ধি ব)ক্তগণ সন্কীর্তনপ্রধান পুজেপকরণ 
দ্বারা, অঙ্গ ও উপাঙ্গরূপ অস্ত্র এবং পার্ষদগণের সহিত বর্তমান গৌরকান্তি বিশিষ্ট 
রুষ্ণবর্ণ ভগবানের অর্চন। করিয়া থাকেন ।” 
গীতাতেও স্বমুখে ভগবান্‌কি বলেন নাই-_ 
দা যদ! হি ধর্মন্ত গ্লানির্ভবতি ভারত । 
অভ্যুতানমধর্মস্য তদাত্ানং স্জা ম্যহম্‌ ॥ 
পরিত্রাণায় সাধূনাং বিনাশায় চ ছুক্কতাম্‌। 
ধর্মসংস্থাপনার্থ/য় সম্ভবাষি যুগে যুগে ॥ -_ গীতা ৪1৭-৮ 


ক নীলচলে মহাপ্রভু 


আচার্য মহাভাবত হুইতেও এই গ্লোকটী উদ্ধত কবিলেন-_ 
সুবর্ণবর্ণো৷ হেমাঙ্গোববাঙগশ্চন্দনাগদী। 
সন্ন্যাসকৎ সমঃ শান্তে। নিষ্ঠাশান্তিপবায়ণঃ | 
_-মহাভাবত-দানধর্ষে বিঞুসহত্নামস্তোব্র 

“বর্ণের য় পীতবর্ণ ধাহাব (কিন্ধ বিশেষার্থে যিনি ' কষ এই উত্তমবর্ণঘ্ 
সর্বদ1 বর্ণনা কবেন ), উজ্জল হেমববণ, বব (শ্রেষ্ঠ ) অঙ্গ, যিনি চন্দনের অঙ্গদ ধাবণ 
কবেন, সন্ন্যাসী ভগবন্লিষ্ঠ বুদ্ধি (শম), অচঞ্চলচিত্ত, (শান্ত) রুষ্খনিষ্ঠ এবং 
নিবৃত্তিপবায়ণ এবং সেই জন্ই সাহাব নাম সুবর্ণবর্ণ, হেমজ, :ববাজ, চন্দন।ঙ্গদী, 
সন্ন্যাসী, শম শান্ত এবং নিষ্ঠ।শান্তিপব্াযণ ।, 

এই সমস্ত শ্লোক উদ্ধত কবিযা আচায সার্বভৌমকে জিজ্ঞাসা কবিলেন, “এই 
অহাণ্রন্দ্ধযেব এই সমস্ত প্রমাণেও কি তোমাব এই কধিতকাঞ্নতনুস্থন্দব, স্থুকুমাব, 
কষপ্রেমে মত্ত, শান্ত সন্নযাসীব ভগবস্তাব বিশ্বাস হয ন। ? 

ন। আমাবই ভুল, তোমাব কাছে এই সমস্ত প্রমাণ দেখানে!ও নিচ্ষল, উষব 
সমিতে বীজবোপণ কবিয1! কে কবে ফল লাভ কবিষাছে ? যেমন তুমি কুতাকিক 
তেমনই তোমাব শিষ্যশণ , শুক্ষ পাগ্ডিত্যেব অভিমানে মত্ত হইয়া আছ, ঈশ্ববতন্থেব 
কি বুঝিবে তোমবা ? 

আব তোমাদেব দোষ দেওযাঁও বুথ |, ইহ। মাযাবই প্রতাব। যেদিন ঈশ্ববকপা। 
লাভ কবিবে সেদিনই তুমি এই সব সিদ্ধান্ত মানিবে ।' 

এত তিবস্কাবেও ভট্রাচার্য তুদ্ধ হঈলেন ন|, কুলীন, মানী ভগ্লীপঠিকে 
যথেষ্ট সমীহ কবিষা অবশেষে কৌতুকেব হাসি হাসিযা বলিলেন, “অ।চ্ছ। ভাই, 
মামি তে। কৃপ(লেশহীন শুক জ্ঞানী মাছি-ই, এখন তুমি গিয়। চৈতন্য পোসাঞ্চিকে 
ম।মাব গৃহে ভিক্ষা গ্রহণ কবিবাব নিমন্ত্রণ কবিয়। আস, পবে আমাকে শিক্ষা 
দিও ! 

মহাপ্রত্ুব ভগবস্তা সম্বন্ধে ভট্রাচার্ধেব এই অবিশ্বাস দেখিয়! যুকুন্দ একান্ত 
ডঃখিত হইলেন কিন্ত আচার্ষেব সিদ্ধান্তে কথঞ্চিৎ সান্তনা লাভ কবিলেন। 

প্রভুব কাছে দুইজনে উপস্থি হইলেন। ভট্টাচার্ষেব নামে প্রন্নকে নিমস্ত্র 
কবিয়া দুইজনেই ভট্রাচাষেব কুতর্কেব কথ। ও তক্তিহীনতাব কথ! বলিয়া তাহাঁব 
নিন্দা কবিলেন। 

শুনিয়াই প্রহথ বলিয়া উঠিলেন, “ছি, ছি, তোমবা এইবপে বয়োবৃদ্ধ, জ্ঞানবৃদ্ধ 
ভট্টাচার্যের নিন্দা কবিও নাঁ। আমাব প্রতি তাহাব অনুগ্রহ এবং বাৎসঙ্য 
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আছে বলিয়াই তিনি যাহাতে আমার এই চঞ্চল বয়সে সন্সযাসধর্ম রক্ষিত হয় 
তাহারই চেষ্টা করিতেছেন মাত্র, ইহাতে তাহার দোষ দর্শন কর তোমার্দের 
উচিত নহে।' 

তারপর, তরুণ সন্গ্াযাসীর স্ুকঠোর সন্গ্যাসধর্ষ অবিচলিত রাখিবার আশায় 
এবং অদ্বৈত-বেদান্তমার্গে প্রবেশ করাইবার একান্ত ইচ্ছায় তৎকালীন ভারতের 
শ্রেষ্ঠতম বৈদান্তিক পণ্ডিত বাস্থদেব সার্বভৌম শ্রীরুষ্চৈতন্যকে বেদান্তের পাঠ দিতে 
আরম্ভ করিলেন, কিন্ত সেদিন তিনি জানিলেন না, বেদের যেখানে অন্ত হইয়াছে, 
সেখানেই আরম্ভ হইয়াছে একটি নুতন অধ্যায়, তাহারই পাঠ লইতে হুইবে জগদ্‌গু 
বাস্থদেব সার্বভৌমকে তরুণ নন্ন্যাসী শ্রীরুষ্ণচৈতন্যেব কাছে। 


মহাপ্রভুর নীলাচল 


পাড়ার মাম 'গৌরবাড়শাহী', শ্রগৌরাঙ্গের বাট (পথ) ও শাহী। কাছে, 
যমেশ্বরতোট। শিবের মন্দির ও তে|টা-গোপীনাথ। এই তোটাতেই প্রুর অন্তবঙ্গ 
ভক্ত গদাধর থাকিতেন, তীর শ্রামস্াগবত পাঠ শুনিবার জন্য প্রায়ই প্র এখানে 
আপিতেন। 
একদিন প্রভু গদাধরকে জিজ্ঞস। কবিলেন, 'গদাধধ ! আজ যদি তোমাকে 
আমি কিছু দিই, তুমি গ্রহণ করিবে কি ?' 
গদ্দাধংর বলিল, “তোমার দান যে আমার মাথার ভূষণ প্রত! 
গ্রভু নখে মাটি খুশ্ড়িতে লাগিলেন, দীর্ঘদেহী কালে। পাথবেব গোপীন।থেব 
চুড়াগ্রভাগ দেখা দিল, মাটির নীচ হুইতে উঠাইয়। গদাধর এখানেই তাহাকে 
প্রতিষ্ঠিত করিলেন। এই বিগ্রহের অঙ্গেই প্রভু লীন হুয়া যান বলিয়। একটি প্রবাদ 
আছে 
কি করিব কোথ। যাবে বাক্য নাহি সরে, 
গোরা্াদে হারাইলাম গোপীনাথের ঘরে । 
এই কথা মন্দিরেব দবজায় লেখা । 
একদিন এই তোটা-গোপীনাথের নিকটবতী চটকপর্বত-দর্শনে গোবর্ধন ত্র 
কইল, সুনীল সযুদ্রকে ভাবিলেন যষুনা, প্রতু ঝাপ দিয়। পড়িলেন, উঠিলেন বুঝি 
খঠারে। ঘণ্টা পরে এক জেলের জালে, চক্রতীর্ঘের কাছে। 
এই তো কাছেই সেই চটকপর্বত, সেই সমুদ্র, ধার ঘেবিয়া চলিয়াছে গৌর- 
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বাট, গৌব-পদধূলিলিগু দীর্ঘ পথ, একদিন যেখানে সেই দীর্ঘদেহ তগ্ুকাঙ্চনবর্ণ 
গবীন সঙ্ন্যাসীব পদচিহ্ন পড়িয়াছিল। 

এই যমেশ্ববভোটাব পথ বাহিয়াই প্র আসিতেছেন একদিন, পশ্চাতে 
গোবিন্দ । দব হইতে মধুব সঙ্গীত-ধ্বনি কানে আসিল । গুর্জবী বাগিনীতে গান 
কবিতেছেন এক দেবদাসী। প্রত উল্মত্ত আবেগে ছুটিযা! চলিয়াছেন, সঙ্গীতকাবীকে 
'আলিঙ্গনেব আশাষ । পথে মনসিজেব ঘন কাটাব বেডা, কিন্ধ প্রেমেবু পথে কিসেব 
বন্ধন? কাটাব আঘাতে সে ?সানাব অঙ্গ ক্ষত-বিক্ষত হইতে লাগিল, কিন্ত 
নক্ষেপশ্থীন গৌব চলিযাছেন দ্রুত পদ্বিক্ষেপে । গোবিন্দ ছুটিয়া আসিয়াও নাগাল 
পাইতেছেন না, চীৎকার কবিষ। বলিলেন, “পড়ু। স্ত্রীলোকেব গান।” বাছা চেতন। 
কিবিযা আসিল প্রত বলিশেন,__ 

শোবিন্দ আজি বাখিল। জীবন, 
দ্_ীপবশ হইলে আমাব হইত মবণ। 

শ্রীজশন্নাথেব মন্দিব, বিবাট পহতল, বিবাট প্রাঙ্গণ, সহ ভক্তেব মেলা । এই 
সেই শকভ স্তপ্ত যেখানে দীাডাইযা দিনের পব দিন দর্শন কবিতেন, হম্ত-পদ-বিহীন 
দ[নজপন্নাথকে নহে ব্শীধাকী শ্যামন্বন্দবকে শ্রীগৌবঙগনুন্দব । স্গন্ভব নীচের 
খাল টি অশ্রজলে ভবিয়। যাইত । যে পাথবটিব উপবে দ্ীডাইয়া দীর্থকাশ দশন 
কবিষাছেন, তাহাতে দীঘল চবণ-ঢুইটিব ছাপ অঙ্কিত হইয়! বহিযাছে। মশ্দিব- 
প্রাঙ্গণেই একটি ছোট মন্দিবে সেই চবণচিহন নিত্য পুজিত হইতেছে। 

প্রবেশ কবিবাব পথে, মন্দিবেব সিশ্হ্দবজ।ব পবেই “বাইশ পাঙ্থাচ, বাইশটি 
সিডি অতিক্রম কবিষ! মন্দিবে পৌছিতে হ₹য়। সে বাইশ পাাচেব নীচেই 
আছে এক “নিম্নগাডে',* তাহাতে পাদপ্রক্ষালন কবিয়। প্রন নিলা ঈশ্বব- 
ঘর্শনে যান। 

পাঁচশত বৎসব পূর্বে এইখানে সিপ্ছদবজাব সম্মুখে তেলেঙ্গ৷ গাতী থাকিচ। 
মর্ধব।ত্রি পর্যন্ত স্ববপ ও বায় বামানন্দেব সঙ্গে বাধার্ষ্চ-বসাস্বাদন কবিবাব পর 
বনু মিনতি কবিয়। ত্ববপ প্রভুকে শয়ন কবাউযা আসিয়াছেন, তিন দ্বারে কপাট 
আব শন্তীবাব দবজায় শুইয়া গোবিন্দ। স্বরূপের ভয়ে কিছুক্ষণ চুপ কবিষ্বা 
বহিলেন প্রভু! কিন্তু কতক্ষণ? জানেন ন। স্বরূপ দবজায় কান পাতিয়! | 
বিবহ্কিণী বাধিকাব নিদ্রা কিছিল৭ ককণ কাতব কঠে প্রছ্ আস্তে আস্তে কৃষ্ণনা 





পপ 
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করিতে লাগিলেন। স্বরূপ আবার ভিতরে গেলেন, বলিলেন, প্রভু, তোমার ন! 
হয় নিত্রা নাই, ক্লান্তি নাই, দেহবোধ নাই ! কিন্ত আমরা তো সাধারণ জীব ? 
আমর] যে আর পারি না প্রভু!” 
লজ্জায় করুণায় অভিভূত হইয়া প্রত্ব বলিলেন, “থাক্‌ স্বরূপ, ক্ষমা দাও, এই যে 
নিদ্রা যাইতেছি।' 
কিন্ত কোথায় নিত্র।? এমনি এক রজনীর গভীর যামে 'প্রন্বকে শয়ন করাইয়। 
স্বরূপ, রামানন্দ ঘরে শিয়ছেন ; তিন দ্বার রুদ্ধ, প্রভুর দরজায় প্রহরী গোবিন্' 
আজ নিন্রিত। প্রন্র অনুচ্চকঞ্ঠে ঘরের ভিতরে নাম জপ করিতেছেন । অনেকক্ষণ 
সাড়া না পাইয়া! স্বূপ উঠিলেন, গোবিন্দ উঠিলেন, গৃহ শুন্ত, প্রভু নাই। গৃহ 
গৃহপ্রাঙ্গণ সমস্ত খু'জিয়াও যখন দেখা মিলিল ন।, দীপ জালাইয়। গভীর 'নশীথে 
তিন চর জনে “প্রভু! 'পনু!' বলিয়া পথে বাহিব হুইলেন। 
ইতি-উতি অন্বেষিয়া সিংহদ্বারে গেলা, 
গাবীগণ মধ্যে যাই প্রহ্থুরে পাইল।-__ 
পেটের ভিতর হস্তপদ কুর্মের আকার, 
মুখে ফেন, পুলকাঙ্গ, নেত্রে অক্রধার, 
গাবীগণ চৌদিকে শুজ্ধে (দ্ৰাণ লয় ) প্রত্রব অঙ্গ, 
দূর কৈলে নাহি ছাড়ে মন্তাপ্র হুর সঙ্গ । 
প্রভুর। অঙ্গের গন্ধ! গ্রহণ করিতেছে গাভীগণ, ছাড়াইলেও ছ।ড়িতে চাহে ন।, গৌঁব 
তাহাদেরও প্রভু যে! 
সিংহদরজার সম্মুখ দিয়াই রাজপথ, রথযাত্রার পথ, কিছুদূর সৌভাগ্যবান 
গজপতি প্রতাপরুদ্রের প্রাসাদ! রাজ। প্রতাপরুদ্র শুনিলেন, তাহার রাজ্যে এক 
নবীন সন্াসী আসিয়াছেন, লোকে তাহাকে স্বয়ং ভগবান বলিয়! বলিতেছেন। 
এমনকি অত্যন্ত বিশ্ময়ের কথা, ভারতবিখ্যাত অদ্বৈতবৈদ।ত্তিক, পণ্ডিত বান্থদেব 
সার্বভৌমও নাকি তাহার চরণাশ্রিত হইয়া! ভক্ত হইয়াছেন। 
সার্বভৌমকে রাজ। ডাকাইয়। আনিলেন,. জিজ্ঞাসা করিয়া এবং দেখিয়। 
শুনিয়। বুঝিলেন, সার্বভৌম একেবারে ভ্রব হুইয়ছেন। 
একাদিক্রমে সাতদিন ধরিয়া বেদান্ত পড়াইয়া ধাহাকে জ্ঞানের আলোকে 
আনিবার আশায় সাবভৌম অক্লান্ত পরিশ্রম করিতেছেন, সাতদ্দিনের মধ্যে একটি 
দিনও তো৷ কই তাহার মুখের ভাবে এতটুকু ব্যতিক্রম দেখা গেল না? 
সার্থভৌম ভাবিলেন, বাতুল না৷ যুর্খ? জিজ্ঞাসা. করিলেন, "আমার এই 
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অধ্যাপন।, তুমি বুঝ কি না বুঝ, কিছুই তো বল না তুম? আমি কেমন কবিয়। 
জানিব, তুমি কি বুঝিতেছ ?' 
তকণ সন্ন্যাসী বলিলেন, “'আপনাব আদেশ শ্রবণ কবা, তাই শ্রবণমাত্র কবি, 
আপনাব ব্যাখ্যা আমি কিছুই বুঝি না?” 
“কি বলিলে ?' বৃদ্ধ নৈয়াধিক, শান্দজ্ঞ পবমপত্তিত বলিয়। উঠিলেন, “আমার 
ব্যাখ্য। বুঝ ন। তুমি % 
সন্ন্যাসী বলিলেন, 
ব্যাসেব হ্ৃত্রেব অর্থ হুর্যেব কিবণ, 
কল্পিত ভাষ্য মেঘে কবে আচ্ছাদন । 
বেদ, পুবাণ, উপনিষদ শ্রীনগ্চাগবর্ত প্রন্তি শান্তর মথিত কবিষ! সন্ন্যাসী অচিন্ত্য- 
তেদাভেদতন্্ স্থাপিত কবিলেন। ভক্তিব জয হইল। তথাপি পাগুত্যা/ভিমান 
সম্পূর্ণ দূব হয় নাই, আপন হ্ৃত-গৌবব উদ্দাবেব আশাষ সার্বভৌম-_ 
আত্মাবামাশ্চ যুন্যঃ নিগ্র্থা অপ্ুযুকক্রমে | 
কুর্বন্ত্যহৈহ্কীং তক্তিমিৎস্ভৃতগুণোহবিঃ | _-ভাঃ ১1৭।১০ 
এহ খোকটিব নয বকম অর্থ কবি'লিন ভাবিলেন এইবাব প্রধু আব হাব খণ্ডন 
কবিতে পাবিবেন না। পবম আনন্দে প্রড় সাধভৌমেব প্রতিভাব প্রশংস 
কবিলেন এবং তাহাবই অন্থবোধে এইবাব নিজে অর্থ কবিতে লাগিলেন, শুধু 
শ্লোকেব নষ, প্রতিটি শবেব। “আয়। শবে, “মুনি, বাম শবে, “নি” গ্রিগ্ক 
ইতদি শব্দে, কত প্রকাব পে অর্থ কবিলেন তাহাব আব যত বহিল ন।। 
সানভৌম ভট্টাচার্য স্প্তিত মুগ্ধ হয! পায়ে পড়িলেন, শুক পাগ্ডিতোৰ অহঙ্কাব 
ধূলায লুটাইল। ষডত্ুজ দর্শন কবিয়া অচৈতত্য হইলেন, যখন চেতন। প|ইয়। 
উঠিলেন, খন দুই চোখতব। অশ্র লইয। যুক্তকবে দঈাডাইলেন ভু । শ্লোক 
লিখিয। উৎসর্গ কবিলেন প্রভৃব পাষে, 
কালানষ্টং তক্তিযোগং শিজং য” 
প্রাতফতুৎ কুষ্$চৈতন্যনাম। | 
আবিভূতিস্তম্ত পাদাববিনে 
গাঢং গাং লীয়তাং চিত্ততৃঙ্গা, ॥ 
ককালপ্রভাবে বিনষ্টপ্রায় ্ববিষয়ক ভক্তিযোগ প্রচাব কবিবাব নিমিত্ত ্রুষ্ণচৈতন্য 
নাম ধাবণ কবিয়। যিনি আবির্ভূত হইয়াছেন, তাহাব (শ্রীচৈতষ্তেব ) পদাববিন্দে 
আমাব চিত্ততৃঙ্গ গারূপে লীন হোক্‌।" 
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মহারাজ! 'প্রতাপরুদ্রের জিজ্ঞাসার উত্তরে ভক্ত সার্বভৌম যখন প্রভুর 
ঈশ্বরত্ব স্বীকার করিলেন, তখন মহারাজ আকুল হ্ইয়া কহিলেন, 
পণ্ডিত! তাহাকে আমায় একবার দর্শন করাও! প্রভু তখন দক্ষিণে, 
তাই সার্বভৌম তাহার প্রত্যাবর্তন পর্যন্ত রাজাকে প্রতীক্ষা! করিতে অন্গরোধ 
করিলেন । 
এদিকে দক্ষিণ যাত্র/র পথে গোদাবরীতীরে বিগ্ভানগরে প্রভু রায় রামানন্দের 
সঙ্গে মিলিত হইলেন । রস ও রসিকের, আব্বা ও আস্বাদকের সে মিলনে যে 
সাধ্য-সাধনতব, যে অনাস্বাদিতপূর্ব রসতন্ব প্রকাশিত হুইল তাহা অবর্ণনীয় । 
প্রতিদিন সন্ধ্যার অন্ধকারে রাজপ্রতিনিধি রায় গোপনে আসিয়। প্রভুর সঙ্গে মিলিত 
হন, গভীর রান্রি পর্যত্ত চলে রসাস্বাদন। 
শেষে একদিন রায় জিজ্ঞাসা করিলেন, “প্রভু অমর চিত্তে এক সংশয় দেখা 
দিয়াছে, তোমারই সম্বন্ধে, তবুও তোমাকেই জিজ্ঞাসা করি ।' 
পছিলে দেখিলু' তোমা সন্ন্যাসীস্বরূপ । 
এবে তোম! দেখি যুগ্ি শ্যাম-গোপরূপ ॥ 
তে|মার সম্মুখে দেখে কাঞ্চন-পঞ্চ| লিক] । 
তার গোৌরকান্ত্যে তোমার সর্ধ-অঙ্গ-ঢাকা ॥ 
প্রভু তাহার স্বাভাবসিদ্ধ হাসি হাসিয়া বলিলেন, “রায় তুমি কৃষ্ণপ্রেমিক এবং ভজ, 
আর ভক্তের লক্ষণই এই, সর্বত্রই তাহার কষ্ণদর্শন হয়|” | 
রায় কহে __তুমি প্রত! ছাড় ভারি সুরি। 
মোর আগে নিজ-রূপ না করিহ চুরি ॥ 
প্রভু ধরা পড়িয়াছেন এবং ধাহার কাছে ধরা পড়িয়াছেন তিনি ভক্তোত্তম 
রসিকশেখর, সাড়ে তিনজন পাত্রের একজন, তাই-- 
তবে হাসি তাবে প্রভু দেখাইল। স্বরূপ । 
রসরাজ মহাভাব দুই একরপ ॥”; 
সে অপরূপ রূপমাধুরী দর্শনে রায় যুছিত হইয়া পড়িলেন। সেইদিন জগতে 
রাধারুঞ্ণতত্ব, মহারাসতত্ব প্রকটিত হইল এবং সেই তত্বের প্রথম ভ্রষ্টী হইলেন, 
রাস রামানন্দ । 
বিষয়শ্রশ্বর্যে কোনও দিনই আসক্তি ছিল না, এখন একেবারেই তাহা হইতে 
অব্যাহতি পাওয়ার জন্য রায় রাজা প্রতাপরুদ্রের শরণ লইলেন। বাস্থদেব 
সার্বভৌমের পরিবর্তনেই রাজার বিশ্ময়ের ও ভক্তির সীমা ছিল না, এখন রায়ের 
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গৌবপ্রেম দেখিয়া বাজ! একেবাবে অভিভূত হুইয়। গেলেন, বলিলেন, “বায় । 
আমাকে একবাব তাহাব সহিত মিলন কবাও ।, 
দীর্থ দুই বৎসব পবে প্রছ্থ নীলাচলে ফিবিষা আসিলেন। সার্বভৌম, 
শ/নিত্যানন্দ ও সকল ভক্েব অন্ুবোধ বার্থ হইল, গ্রহন বাজদর্শনে সম্মত হইলেন 
না৷, অধিকন্থ পুবী ছাড়িয়া যাঈবাব ভয় দেখালেন । 
শুনিয়া বাজ। কাদিয। উঠিলেন, 'ভশবান ক এক প্রতাপকন্দু বাতীত সকলকে 
রূপা কবিবেন, এই পণ ক'বয়ছেন ? দর্শন বিনা বাজা। প্রাণত্যাগ কবিতে 
রুতসংকল্প হইলেন। 
বাধ বামানন্দ নীলচলে আসিলে বাজ। তাভাব সংকল্পেব কথা জ।নাইলেন। 
বৃদ্ধি»।ন বিচক্ষণ বা এবাব স্বযং দৌত্যেব ভাব লইলেন | ধীবে দীবে প্রড়ব মন 
পরব হৃহযা আসিল । 
বথ্যাত্রা। শোৌঁভীয় ভক্তবৃন্দ আসিয়াছেন। এনিত্যানন্দ, শীবাস, মুকুন্ধ 
প্রতি পরম বৈষ্ণবকে অগ্রণী কবিয়! প্রন্ধ সাতটি কীর্তনসম্প্রদায় গঠন কবিলেন। 
সচল শৌববর্ণ জগন্নাথকে অগ্রবতী কবিষ। অচল নীল দাকজগন্নাথ বথে চলিয়াছেন। 
_ প্রভু দ্রুতগতিতে সাত সম্প্রদায়েই ঘুবিয়া দুবিয়। নৃত্য কবিতেছেন। অজ 
নযনধাবায বক্ষ ভিজিযা যাইতেছে , স্বেদ, কম্প, স্তপ্ত, পুলকেব উদগম ভইয়] 
ক্ষণে ক্ষণে বাহাজ্ঞান হাবাইতেছেন, তবুও স্ুমধুব কঠে গাহিতেছেন__ 
সেই ত পবাণনাথ পাইন্লু-_ 
ধাহ। লাগি মদন দহনে ঝুবি গেঁলু। 
বাজ দুব হইতে তৃষিত নয়নে চাহিয়া আছেন। 
ন[চিতে নাচিতে প্রহ্ধব হৈল আবান্তব, 
হস্ত তুলি প্লোক পড়ে কবি উচ্চৈঃস্বব ।- 


য, কৌমাবহ্বঃ স এব হি ববস্ত। এব চৈত্রক্ষপ।- 
স্তে চোক্সীলিতমালভী স্থবভয়, প্রৌঢাঃ কদন্বানিল"ঃ | 
সা! চৈবম্মি তথাপি তত্র স্ুবতব্যাপাবলীলা বিধো 
বেবাবোধসি বেতসীতরুতলে চেতঃ সমুতকণ্ঠতে ॥ __সাহিত্যদর্পণ। 
বাধাভাব-ভাবিত গৌব শ্রীরুষ্ণকে ইহাই যেন বলিতে চাহিতেছেন, “( কুক্ক্ষেত্রে ) 
সেই তুমি, সেই আমি, সেই নবসঙ্গম, কিন্ত তথাপি হে দগ্বিত! আমাব মন 
বুন্দাবনেব সেই মিলনেব জন্য উৎকষ্ঠিত, তুমি বুন্দাবনে উদয় হইয়া আবাব আমাকে 
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লইয়া লীলা কর।' 'প্রন্থর রসে রসিক স্বরূপ ভাবান্থ্যায়ী পদ গাহিয়া প্রন্নর সঙ্গে 
ফিরিতে লাগিলেন । 
মধ্যাহ্হে নৃত্যক্লান্ত প্রহু পুম্পোগ্।নে প্রবেশ করিয়। ক্ষণিক বিশ্রাম করিতেছেন, 
সার্বভৌম প্রক্তরতি ভক্তের উপদেশাহ্থ্যায়ী রাজবেশ পরিত্যাগ করিয়া রাজা 
প্রতাপরুত্র বৈষ্ণববেশে, নব অভিসারিকার মতো ভীরু, কম্পিত পদক্ষেপে 
প্রিয়তমের কাছে চলিলেন। 
প্রভুর তুই চোখ বন্ধ, ভূমিতে অর্ধশয়ন করিয়া আছেন | রাজ] ধীরে ধীরে পায়ে 
মাথ। রাখিলেন, বক্ষ ভরিয়া উঠিল হ্ধারসে, নয়নে অশ্রধারা পড়িতে লাগিল, 
আবৃত্তি করিতে লাগিলেন ভাগবতের শ্লোক। প্রভু আন্দোৎকুল্প মুখে বলিতে 
লাগিলেন, বলো, বলে। ! রাজ] শেষে এই শ্লোকটি পাঠ করিলেন ।__ 
তব কথামৃতং তপ্তজীবনং, 
কবিভিরীড়িতং কল্মষাপহ্ম্‌। 
শ্রবণমঙ্গলং ঈীমদাততং, 
ভুবি গৃণন্তি যে ভুরিদ। জন1ঃ | -__ভাচ--১০।৩১1৯ 
প্রভু, “ভুরিদ], ভুরিদ], (হে বন্ছদাত| ! )' বলিয়া চোখ বুজিয়াই রাজাকে, 
আলিঙ্গন কবিলেন, “কে গে। তুমি? কুষ্ণলীলামৃত পান করাইলে আমায় ? 
রাজ] চবণে পড়িয়। কহিলেন, আমিযে তোমার দাসের দাস প্রন! প্রত 
যেন ন৷ চিনিয়াই প্রতাপরুদ্রকে অন্তরঙ্গরূপে গ্রহণ করিলেন । 
কতরুতার্থ, পুর্ণ হইয়া রাজ! বাহির হইয়া আসিলেন, লুটাইয়া পড়িলেন 
ভক্তদের পায়ে ! 
এই সেই রাজার প্র/সাদ ! 
মন্দির হইতে স্বর্গ্বারের পথ্রে পাশেই ভক্তপ্রবর “যবন' হরিদ[াসের কুটীর । 
মন্দির ও ভক্তগণের ছায়াও যেন তাঁহার পাদম্পর্শে মলিন ন। হয় সেই ভয়ে হরিদাস 
এই কুটারেই ত্বাহার পুরীবাসের দিনগুলি কাটাইয়া গিয়াছেন। ্বয়ং পপ্রভুই 'প্রতাহ 
একবার আমিয়। তাহার সহিত এখানে মিলিত হইতেন। শ্রীরপের ললিতমাধব ও 
বিদগ্ধমাধব নাটকেরও এখানেই আরম্ভ । (য বকুল* বৃক্ষের তলায় হরিদাস 
সিদ্ধিলাভ করেন সেই পরমাশ্চর্য সিদ্ধবকুল বুক্ষটি দীর্ঘ চারিশত বৎসর যাবৎ 
শুধু বন্ধলের উপরে দণ্ডায়মান। কধিত আছে, হরিদাসের মহাপ্রয়াণের 





* কথিত আছে মহাপ্রভুর নিক্ষিপ্ত দণ্কাষ্ট হইতে এই বৃক্ষ উৎপন্ন হয়। 
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পবে বথচক্র নির্মাণেব জন্ত মহাবাজ এই বৃক্ষটি ছেদন কবিতে উদ্ধত হন, 
হবিদাসেব শিষ্তেব আকুল মিনতি অগ্রাহা কবিয়া। নিকপায় শিষ্য সাবাবাত্রি 
চোখেব জলে গুককে ন্মবণ কবিতে থাকেন। প্রভাতেই কি অদ্ভুত ঘটনা_দৃশ্য | 
দেখ! গেল বৃক্ষেব যূল অংশটি কপান্তবিত হুইয়াছে বহ্ছলে । অথচ চিব সবুজ, সতেজ 
সেই বৃক্ষ । 

আপন হষ্টেব সম্মুখে সেই মহাসাধক মহাপ্রযাণ কবিলেন। 

কীর্তনান্তে সেই পুত দেহ কাধে কবিয| স্বয* প্রত ভক্তগণসহ সযুদ্রতীবে 
আসিলেন। বালুকাশয্যায মহাবৈষ্বেব সমাধি বচিত হইল । সেহ সমাধি 
সমুদ্রতীবে আজও বর্তমান । 

মন্দিবেব কাছে কাশীমিশ্রেব গুহ, গম্ভীব। বলিলেও ৮লে কিছ্ছ বাধাকান্ত-ম 
বলিলেই ঠিক হ্য। 

অঙ্গনেব সামনেই মন্দিব, অ।ব সেই মন্দিব আলে। কবি! ঈাডাইযা আছেন । 
বাধাকান্তেব বিগ্রহ , পাশে শ্রীবাধা ও ললিত| বিশাখা, অনেক সখী । কাঞ্ধী (1) 
হইতে আন! বিগ্রহ অপবপ অঙ্গলাবণ্যে যেন জীবন্ত হৃহয। ধাডাইয়া আছেন। 
কথিত আছে, প্রভুব সমঘেও এই বিগ্রহ ছিলেন এব* এইখানেই গ্রঙব চোখে 
বাসলীল। প্রকট হুইত। শ্রীচৈতন্তচধিতায়ত পতি প্রামাণিক গ্রন্থে একথা 
উল্লেখিত নাহ । 

ভিতবে একটি গৃহে প্রভু থাকিতেন , ছোটু সেই গৃহখানি, সেভ গন্ভীব।,__দ্বাদশ 
বৎসবেব লীলা নিকেতন । এইখনে নিত্য পূজিত হয প্র্ব পাদ্বক।, কমগুলু 3 
ব্যবহৃত কাথাব এতটুকু একখণড। 

অতি ছোট ঘব, ছোট তাহার দবজ।, এ দবজাতেহ একদিন মধ্যাহ-আহাব 
গ্রহণ কবিবাব পব দীর্ঘদেক প্রঃ আসিষ। শুইর| পডিলেন । সেবক গোবিন্দ 
প্রতিদিন এহ সময়ে প্রভুব শবকীবেব ক্লান্তি দ্ুব কবিবাব জন্য তাহাব শবীব সংবাহুণ 
কবেন। প্রন দবজ। জুডিযা আছেন অথূ৮ দবজাব অপব দিকে যাইতে ন।, 
পাবিলে অঙ্গসেবাব সুবিধা হয না, তাই প্রদ্ুকে একটু সবিবাব জন্য শোবিন্দ মিনঠি 
কবিতে লাগিলেন। কত যেন শ্রান্ত প্রদ্ন বলিলেন, 'না গোবিন্দ আমাব নড়িবাধ 
সাধ্য নাই। তুমি যাহ। খুশি কব। প্র চোখ বন্ধ কবিলেন। 

বাববাব বলিয়াও যখন ফল হুইল না তখন গোবিন্দ শ/পণ নহির্বংস দিয়। প্রন্থব 
প্বিঅঙ্গ আচ্ছাদিত কবিয়া মনে মনে প্রণাম কবিয়। প্রন্ুকে লঙ্ঘন করিয়উ এ দ্দিকে 
গেলেন, মার্দন-নুখে প্র নিদ্দিত হৃইযা পড়িলেন। প্রহব উত্তীর্ণ হইয়া গেলে? 
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ইচ্ছাকৃত নিত্র। ভাঙ্গিয়া প্রভু যেন বিশ্বিত হুইয়াই গোবিন্দকে জিজ্ঞাস করিলেন, 
এ কি গোবিন্দ ? তুমি খাইতে যাও নাই ? 

“আপনাকে লঙ্ঘন করিয়! কেমন করিয়া যাই ? 

“তবে আসিয়াছিলে কেমন করিয়। ? 

সে-উত্তর গোবিন্দ প্রহ্কে আব কি দিবেন $ কিন্ক তিনি তো! জানেন প্রহর 
সবার জস্ কোটী নবকভোগও যে কাম্য ! 

এই একজন, আর একজন পণ্ডিত জগদানন্দ । পুরুষরূপ ধরিয়া যেন অভিমানিনী 
ত্যভাম1 আসিয়! গৌরের সেবার ভাব লইয়াছেন স্বহস্তে | 

সারারাত্রি গম্ভীবার কঠিন ভিত্তিতলে প্রন মাথা বাখিয়া গুইয়া থ'কেন, 
প্রমের তীব্র দহনে মাথা ঠুকিতে থাকেন যখন, জগদানন্দের অন্তর বিদীর্ণ হইতে 
॥াকে। অতিসাহস করিয়া একটি তুলার বালিশ তৈরী করিয়া আনিয়াছেন, 
|তিয়। দিয়াছেন ছ্েঁড়। কাথাটিব উপবে। দেখা-মাত্র প্রন ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিলেন__ 
একি, শুধু বালিশ কেন? একটি পালস্ক আনে ; একজন মর্দনিয়া রাখো তেল 
বর্দন করিতে, তবেই তোমাদের বাসন! পুর্ণ হয়। “জগদানন্দ চাহে মোরে বিবয় 
হঞ্জাাইতে |” " বালিশ দূরে নিক্ষিপু হইল। 

স্বরূপের কাছে খবর শুনিলেন জগদানন্দ, ওষ্ঠাধব দৃঢ়ভাবে বদ্ধ হইয়! গেল, একটি 
কথাও বলিলেন না। 


. আবার গৌড় হইতে পুরী পর্যন্ত দীর্ঘ এতখানি পথ কতকট। চন্দনের তেল 
নইয়। আসিয়াছেন বড় আশ] করিয়৷ ; বিনিদ্র রজনী জাগিয়া প্রভুর মাথা উত্তপ্ত 
ইয়া উঠে, তাই এই ঠাণ্ডা তেলটি ব্যবহার করিলে প্রভুর একটু সুখ হয়। স্বরূপ 
প্ডিতের ইচ্ছা প্রভৃকে জানাইলেন। প্রড়ু বলিয়। উঠিলেন, "অসম্ভব! "সন্ন্যাসীর 
মল্প ছিদ্র সর্বলোকে গায়”, স্থুগন্ধি তেল মাখিয়া আমি পথে বাহির হইব আর লোকে 
মামার সন্স্যাসের নিন্দা করিবে তাহ। হইবে না। বরং পণ্তিতকে বলিও, এ তেল 
॥ন্দিরে দিক আরতির সময়ে জলিবে তাহাই ভালে। হইবে ।' 

স্বরূপের মুখে একথাও জগদানন্দ শুনিলেন, দ্বিতীয় বার আর অন্থরোধ করিলেন 
ব।। পরদিন প্রভূ জগদানন্দকে ডাকিয়া বলিলেন, “তুমি বুঝি আমার জন্য 
ন্দনতেল আনিয়াছ ? কথা শেষ হইতে পারিল না, জগদানম্দ বলিয়া উঠিলেন, 
কে বলিল তোমাকে, আমি তোমার জন্য তেল আনিয়াছি? মিথ্যা কথা! 
প্রচণ্ড গতিতে ঘর হুইতে তেলের পানত্রটি আনিয়া প্রভুর সামনেই তাহা আছাড় 
বারিয়। ভাঙগিয়! ফেলিলেন পণ্তিত। সমস্ত অঙ্গনে তেল ছড়াইয়! পড়িল, বাতাস 


৭৭ মহাপ্রভুর নীলাচল, 


ভরিয়! উঠিল নুগন্ধে, জগদানন্দ ঘরে দ্বার দিয় উপবা্ী পড়িয়া বহিলেন। তিন, 
দিন উপবাসেই রুপ্ধগৃহে কাটিয়া গেল, ভক্তবৎসল প্রভু আর স্থির থাকিতে পারিলেন' 
না, দরজায় আঘাত কবিয়! ভাকিলেন, “জগদানন্দ! উঠ! আমি আজ তোমাব, 
ঘরে ভিক্ষ। করিব ।' | 
চোখে জল, মুখে হাসি, জগদানন্দ ভিক্ষার আয়োজন করিতে লাগিলেন। 
মধ্যাহনে আসিলেন প্রভু, বলিলেন, “এসো জগদানন্দ, আর্জ তোমাতে আমা 
একসঙ্গে বসিয়া প্রসাদ পাই। আর কি অভিমান থকে? পণ্ডিত মিনাও 
কবিয়া প্রকে বসাইলেন, “তুমি খাও প্রভু! আমি কথ। দিতেছি, আমি পবে 
প্রসাদ পাইব ।” 
অন্ন গ্রহণ কবিয়! প্রভু বলিয়া উঠিলেন, "আহা ক্রোধেব বান্না বুঝি এমন€ 
স্ন্বাতু হয় । 
ঞ শা শা 
এই গন্তীবাব ক্ষুদ্র প্রকোষ্ঠে সাধাবণ লোক-লোচনেব অশ্তবালে যে বুহং 
গভ্ভীব-লীল! একাদিক্রমে দাদশবর্য ধরিয়া অগুঠিত হইয়াছিল, তাহাবহী বর্ণন। 
কবিতে গিযা কবিরাজ গোস্বামী বলিয়াছেন-- 
»বাধিকার চেষ্ট। যৈছে উদ্ধীব দর্শনে, 
এইমত দশ। প্রভুব হয় বাত্রি দিনে। 
অস্র, স্তন্ত, বৈবর্ণ্য, পুলক, স্বেদ-_লোমকুপে রক্তোদগম দত্ত ভালিয়। পড়ে, 
হস্তপদেব সঞ্ষিগুলি কখনও বিচ্ছিন্ন, কখনও এ সকল অঙ্গই আব।ব যেন শরীবেণ 
মধ্যে প্রবেশ কবে, এই অবস্থায় রাধাভাব-বিভাবিত গৌরন্থন্দর মাত্র দুইজন 
অন্তরঙ্গ ভক্ত সঙ্গে লইয়! কঞ্৫প্রেম আস্বাদ করিতেছেন, যেই জন্য তীহ।? 
অবতাব! 
কখনও স্ববপের, কখনও রায় রামানন্দের কণ্ঠ ধরিয়া ক্রন্দন করিয়। উঠিতেছেন, 
* “সিবে শুন মোর হত বিধিবল। আমার তন্, মন, চিত্ত কৃঝ্চ বিন| সকপি 
বিফল !” আমাব শ্রবণ, নয়ন, জিহুব| সমস্তহই অসার গো সতী! তাহাবা জে 
কষ্ণকথ। শোনে ন।, কষ্ণচবপ দেখে না, কৃষ্চকথ। তে। বলে না, ধিক ধিক এই জাবনে 
কই কৃষ্ণ তো তাহা গ্রহণ করিলেন না।' 
আবাব বলিতেছেন, “ওগো সখী, রুষণ তে। দর্শন দেনই ন, তবুও যর্দিই কোনও 
শুভক্ষণে বা স্বপ্নে ক₹ষ্চের দর্শন পাই, অমনি “আনন্দ” আর “মদন' এই ছুই বৈবী 
আসিয়। উপস্থিত হয়, আমি নেত্র ভরিয়া আর তাহাকে দেখিতে প|ই না!' 


মহাপ্রহ্ গৌরা ঙ্গনুন্দর 


'হায়রে হায়! আর কি কখনও রুঞ্ক আমাকে দেখ! দিবেন? কিন্ত আশ। যে 
ছাড়িতেও পারি না? 
পুনং যদি কোনও ক্ষণ করায় কষ দরশন, 
তবে সেই ঘটি, ক্ষণ, পল 
দিয়া মাল্যচন্দন নানারত্র আভরণ 
'অলন্কৃত করিমু সকল ! 

কাদিতে কাদিতে হঠাৎ যেন বিস্বাত চেতন ফিরিয়া আসিল, সম্মুখে স্বরূপ ও 
রায়কে দেখিয়। জিজ্ঞাস। করিলেন, আমি ন৷ রুষ্জচৈতন্য ? এতক্ষণ ব্প্পে যেন 
কি দেখিলাম, কি যেন প্রলাপ বকিলাম, তোমর! কি কিছু শুনিয়াছ? সেই 
স্প্নস্থৃতিই আবার জাগ্রত হুইল, আবার চৈতন্ঠ লুপ্ত হইতেছে, আবাব “ায়, হায় 
করিয়। এক শ্লোক উচ্চ।রণ করিতেছেন-_ 

কই অবরহিঅং পেম্সং ণহি হোই মা্ষে লোত্র, 
জই ভোই কস্সে| বিরহে! বিরহে হোল্তন্মি কো জা অই ॥ 

'অকৈতব কুষ্ণপ্রেম,। সে কি সখী! মানুষের হয়? জদ্বুনদ হেমসম নেই 
প্রেম একব'র হইলে আব কিতাশ্ার বিয়োগ হয়, না বিয়োগ হইলেই লোকে 
বাচে ৭ 

আবার হাহাকার করিয়া বলিতেছেন, 'কোথায় আমার রুষ্ণপ্রেম! কেবল 
মিথয। দম্ভ লইয়া মরিতেছি, আমাব এ ক্রন্দনও যে মিথ্য। ; কৃষ্ণপ্রেম শুদ্ধ স্থনির্মল, 
তাহা বহু দূরে ; “তবে যে করি ক্রন্দন, স্বসৌভাগ্য প্রখ্যাপন করি, ইহা জনিও 
নিশ্চয় ।" এ শুধু নিজের সৌভাগ্য যেন মানুষকে দেখানো ।' 

এই মত দিনে দিনে' স্ববপ রামানন্দ সনে 
নিজভাব কবেন বিদিত 


বাহ্ছে বিষজ্ছাল। হয় ভিতরে অমৃতময়, 
রুষ্ঃপ্রেমাব অদ্ভূত চরিত। 
এই প্রেমার আস্বাদন তগ্ত ইক্ষু চর্বণ 


মুখ জলে না যায় ত্যজন, 
সেই প্রেমা যার মনে তার বিক্রম সেই জানে 
বিষ।মৃতে একত্র মিলন । _চৈতন্কচরিতামৃত | 
কষ্ণপ্রেম-বিষে তন্ুমন দগ্ধ হইয়া যাইতেছে, কিন্ত ভিতরে অমুত-রসধারার 
প্লাবন! নান। ভাবের প্রাবল্য যেন মত্ত গজের গ্ভায় প্রভুর দেহ-ইক্ষুবন ভাঙ্গিয়।- 


৭৯ মঙকাপ্রভুর দাক্ষিণাত্য ভ্রমণ 
চুরিয়। দিতে লাগিল, গন্তীরার ভিত্তির কঠিন পাষাণতলে মুখ ঘষিয়৷ মাথ1 ঠুকিয়। 
প্রভু কাদিতে লাগিলেন__ 

হে দেব, হে দয়িত, হে ভুবনৈকবন্ধো, 

হে রুষ্ঝ, হে চপল, হে করুণৈকসিন্ধে।, 

হে ন(, হে রমণ, ছে নয়নাভির|ম, 

হ| হ1 কানু ভবিতাসি পদং দৃশোষে । 

'হে দেব, হে দয়িত। হে হুবনেব বন্ধু। হে রখ, হে চপল, হে করুণাসিম্ধু। 

হে নাথ, হে বমণ, হে নয়ন/ভিবাম, হা হা কবে তৃমি আমাব নয়নদ্বয়ের গোচবীভূত 


হইবে ?, 


মহাপ্রভুর দাক্ষিণাত্য ভ্রমণ 


১৪৩১ শকেব মাঘধী সংক্রান্তি শুর্লপক্ষে সন্ন)াসগ্রহণ কবিরা গ্রহন নীলাচলে 
আসিলেন, সঙ্গী শ্রানিত্যানন্দ, জগধা নন্দ, যুকুন্দ ও দামোদব পণ্ডিত। নীলাচলে 
আসিবাব অব্যবহিত পবেহ বান্ত'দব সর্বভৌমকেও ভক্তিপথে আনিয়াছেন প্রভু, 
বৈদান্তিক পণ্ডিত নার্বভেমেব জীবনে আনিয়াছেন অভিনব আনন্দ! কি 
সাবভৌমেব নবলন্ধ আনন্দকে পূর্ণ বিকাশের সুযোগ না৷ দিয়াই প্রভু অকম্মাৎ 
ঘক্ষিণদেশে একল। ভ্রমণেব জন্য ব্যাকুল ভ₹ইয়। সকলেব অনুমতি চ/ছিলেন, তিনি 
অগ্রজ বিশ্ববপের সন্ধানে বাহির হইবেন। 

সকলেহ বুঝিলেন, বিশ্ববপেব সন্য।স ও শঙ্কবাবণ্য নামগ্রহণ এবং তাাখ 
সিদ্ধিপ্রাপ্তিব খবব অন্তান্তেব মতোই প্রহুবও জানা, তথ]পি প্রদ্ব এই যাত্র।, 
আলে দক্ষিণদেশ উদ্ধারের জঙ্ত একটি ছলমাত্র | 

এনিত্যানন্দ বলিলেন, “দক্ষিণদেশেব পথ সব আমাব জান।, আমাকে তুখি 
সঙ্গে লও, কিন্তু গ্রভু অসম্মত হইয়! বলিলেন, 'তোমর1 রুপা কবিয়। আমাকে 
নীল[চলে আনিয়া দিযাছ, তেমাদেব কাছে আমি খণী, কিন্তু কিছুকাল আমাকে 
একটু একল! থাকিতে দাও, আমি তীর্থ ভ্রমণ করিয়। আসি। তোমাদেব স্েতেণ 
অত্যাচার হইতে কিছুদিন আমাকে একটু মুক্তি দাও, আমি সন্্যাসী, কিছু 
সন্নযাসের কঠোর বিধি পালনের স্বাধীনতা আমার নাই, আমার কৃচ্ছতাদর্শনে 
তোমাদের হৃদয় বিদীর্ণ হয়, আমার প্রতি পদক্ষেপেব উপবেই তোমাদের নিয়ত 
সজাগ দৃত্টি, তোমবা যেভাবে চালাও সেইভাবেই আমাকে চলিতে হয়, এইবার 


মহাপ্রভু গৌরাঙগসুন্দর ৮৬০ 
দয়! কর, বেশী দিন নয়; কিছুদিন আমাকে এক! থাকিতে দাও।' ভক্তগণ নীরব 
হইলেন। 

এইবার পণ্ডিত সার্বভৌমের অনুমতি চাহিলেন প্রভু । কাতর কণ্ঠে পণ্ডিত 
মিনতি করিতে লাগিলেন, “আমার এই শুষ্ক দীর্ঘ হাদয়কে মাত্র সংশোধন করিয়া 
এখনই তুমি চলিয়! যাইও না প্রভু! আরে। কিছুদিন থাকে |” 

সার্বভৌমের অনুরোধ রক্ষা করিয়া আর দুই-চারি দিন প্রত নীলাচলে 
রকিলেন। 

সকলের আকুল মিনতিতে, জলপান্র, বহিবাসাদি বহন করিবার জঙ্ক রষ্ণদাস 
নামক এক সরল সহজ ব্রাহ্মণকে সঙ্গে লইতে স্বীকৃত হইলেন | 

শীজপন্নাথকে প্রদক্ষিণ করিয়া সমুদ্রতীরে আলালনাথের পথে প্রভূ যাত্র। 
করিলেন। আসন্ন যাত্রার মুহুর্তে সার্বতৌম প্রভুর পদপ্রান্তে নিবেদন করিলেন 
প্রভু! এতদিন ধাহার মহিমা বুঝি নাই, “বৈঝুব" বলিয়া কত না উপহাস 
করিয়াছি, সেই রসিকশ্রেষ্ঠ, ভক্তোত্তম রায় রামানন্দ আছেন গোদাবরী তীরে. 
বিগ্যানগরে, তুমি তাহার সঙ্গে মিলিত হইও, পৃথ্থিবীতে এইরূপ ভক্ত আর আছেন 
কিনা আমার জানা নাই ।' 

প্রভু সানন্দে ডট্টের বাক্য অঙ্গাকার করিলেন। আরন্ত হুইল প্রভুর সম্মুখধা ত্রা. 
পশ্চাতে পড়িয়। রহিলেন যৃছ্ছিতপ্রায় ভট্ট । প্রভু ফিরিয়া তাকাইলেন না । 

নবন্ধীপের চারজন সঙ্গী ও গোপীনাথসহ প্রভু আলালনাথেে আসিলেন। 
আলালনাণকে দর্শন করিয়া! প্রেমে প্রপ্ত ন্ৃত্য-পীত করিতে লাগিলেন, অদ্ভুত-এই- 
প্রেমাবেশ দর্শন করিবার জন্ত ক্রমেই লোকসংঘটু বাড়িতে লাগিল। তপ্তকাঞ্চনবর্ণ 
দীর্খ স্ুবলিত তন্ন, অরুণ বসন, নয়নে পুলকাক্. দেহের ভূষণ কম্প, স্বেদ ;_স্তবধ 
বিশ্গয় ও ভক্তিতে সহ সহস লোক চাহিয়া আছেন প্রভুর দিকে, অবিরাম 
আসিতেছে মানুষের ধরা ! 

বেলা শেষ হইতে চলিল, তথাপি লোকসংঘট্র কমে না দেখিয়! শ্রীপাদ নিত্যানন্দ 
কোনও রূপে প্রভুকে মন্দিরে আনিয়। ঘার রুদ্ধ করিয়া দিলেন। বাছুর হইতে 
আসিতেছে সহত্র কের কাতর আহ্বান, “প্রভু! একবার দর্শন দাও, বন কষ্টে, 
বছ দূর হইতে আমর। আসিয়াছি, আমাদের ফিরাইয়। দিও ন! দয়াল !' 

শ্রীপাদ নিত্যানন্দা দির চেষ্টায় কোনও মতে স্নান ভোজন শেষ করিয়াই প্রসন্ন 
্রীযুখে প্রভু আসিয়। ঈাড়াইলেন বাহিরে, জনতা আনন্দে হুরিধ্বনি করিয়া উঠিল। 
নিত্যানন্দ হাসিয়। সঙ্গীগণকে বলিলেন, “এমনই হটিবে প্রতিদিন, প্রতি শ্রামে, 
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প্রান্তরে-লোকালয়ে, এইরূপেই জীব উদ্ধীর করিতে করিতে সমগ্র দক্ষিণভারত ভ্রমণ 
করিবেন প্রভু ।' 
পরদিন আবম্ত হইল প্রভুর একক পদযাত্রা, সঙ্গীগণ পড়িয়া রছিলেন পশ্চাতে, 
উতধ্ব আকাশের পানে ছুই দীর্ঘ সথবলিত বাছ তুলিয়া বদনে কৃষ্ণ নাম উচ্চাবণ 
করিতে করিতে চলিলেন প্রভু-_ 
কষ কষ কষ কৃষ্ রুষ্ কষ কষ হে 
কষ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ রুষঃ রক্ষ মাম্‌। 
বাম রাঘব রাম রাঘব রাম বাঘব রক্ষ মাম্‌ 
রুষ্ণ কেশব কৃষ্ণ কেশব কৃষ্ণ কেশব পাহি মাম্॥ 
বন্ধুর দুর্গম পথে চলিয়াছেন নবীন সন্ন্যাসী, পতিতপাবন গৌর, করুণায় দিক্‌- 
দিগন্ত পুণ্যক্সিগ্ধ করিয়া । যিনিই একবার এই রূপ দর্শন কবিতেছেন, যাহার কর্ণে 
একবার সেই শ্রীযুখোচ্চারিত স্থমধুব নাম প্রবেশ কবিতেছে, তিনিই আকুল কে 
বলিতেছেন “হরি হরি, হরে কৃষ্ণ' ! এবং প্রন্থুব অন্ুসবণ করিতেছেন, গৃহেব কথা, 
আত্বীয়জনের কথ! মনে নাই, মেন জীবনের চবম পাওয়! পূর্ণ হইয়। গিয়াছে, আব 
কিছু চাওয়ার নাই। 
প্রভু একবার ধাহার অঙ্গ স্পর্শ করিতেছেন তিনিই পূর্ণ হইতেছেন নামেব 
শক্তিতে, অপাথিব আনন্দে অভিষিক্ত হইতেছে তাহার দেহ মন প্রাণ, আবাব 
তিনি ধাহাকে স্পর্শ করিতেছেন তিনিও পুর্ণ হইতেছেন এক দিব্য শক্তিতে, একেব 
স্পর্শে অপরে, এইভাবে মুহূর্তে রূপান্তর ঘটিতেছে সর্ব মানবচিত্তের, গ্রাম হুইতে 
গ্রামান্তরে, দিক্‌ হইতে দিগন্তরে ব্যাপ্ত হইতেছে ভুবনমঙ্গজল নাম, আকাশ বাতাস 
ভরিয়া যাইতেছে কঞ্চনামের মাধূর্ষে ! 
চলিতে চলিতে কৃর্মস্থানে পৌছিয়।, 'কুঠী বিপ্রকে উদ্ধাব করিয়। প্রড়ু তৃধিত 
অন্তরে ভক্তশ্রেষ্ঠ রায় রামানন্দের সঙ্গে মিলনের আশাম্ব আসিয়া বসিলেন 
গোদ।বরী তীরে, বি্ভানগরে । মিলন হুইল, এবং সেই নিবিড়তম গভীব 
মিলনালিঙ্গনে ভক্ত ও ভগবান ছুইজনেরই বক্ষ ভরিয়া গেল নুধারসে | দশ দিন 
রায়ের সঙ্গে কাটাইয়া, তাহাকে নীলাচলে যাওয়ার অনুরোধ করিয়া প্রতু যাত্রা 
করিলেন দাক্ষিণাতোর পথে । 
শুষ্জ্ঞানী, তাকিক, ধর্মহীন 'পাষণ্তী' লোকপুর্ণ ছিল দক্ষিণদেশ 3 মুষ্টিমেয 
্রশ্ব্যরসাশ্রয়ী ভক্ত এবং মরমী সিপ্ধ-সাধকও যে না ছিলেন তাহা! নয় | প্রস্ুর 
দর্শনে ও স্পর্শে সকলেই ভক্ত বৈষব হইতে লাগিলেন, যে উদ্দেশ্যে প্রভুর মেই দেশে 
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গমন, তাহ। সিদ্ধ হইল । আবার মাঝে মাঝে কেহই যে প্রহর কার্ধে বাধার 
সট্ি করেন নাই তাহাও নয়। এক বৌদ্ধ আচার্য প্রথমে নানাবিধ কুটতর্ক ও অসার 
পাণ্ডিত্যের জোরে প্রভুকে পরাজিত করিতে গিয়া নিজেই যখন পরাভূত হইলেন 
তখন অপরিসীম ক্রে/ধে তিনি অন্ধ হইয়া উঠিলেন ১ প্রস্ুকে অপমান করার জন্য 
অমেধ্য, অণুচি, অন্নপূর্ণ এক থালি আনিয়। বিষ্ণুর প্রস।দ বলিয়! প্রহ্ুকে দিলেন। 
ধপ্রসাঁদ' বলিয়! কথিত অন্নের অমর্যাদা কর! প্রভুর পক্ষে অসম্ভব, তিনি থালি 
গ্রহণ করিয়া ইহত্তে তাহা উধের্ব তুলিয় চলিতে লাগিলেন। কোথা হইতে এক 
মহাকায় পাখী আসিয়া ঠোটে করিয়! থালাখালি লইয়া আকাশে উড়িতে 
লাগিল, অকন্মাৎ সেই থালাখা'ন বৌদ্ধাচার্ষের মাথায় পড়িয়া আচার্য অই্চতগ্য 
হইয়া রহিলেন। তখন শিষ্ুগণ কাঁদিতে কাদিতে প্রভুর পায়ে পড়িলে প্রভু 
তাহাদের গুরুকে নামামৃতপ্রসাদ-দানে সুস্থ করিয়া দিয়। চলিয়া গেলেন আপন 
গন্তব্যপথে । 

ত্রিমল্প, শিবকাঞ্চী, বিষুকাথনী প্রস্ৃতি তীর্থ দর্শন করিয়া, শিব শক্তি সমস্ত 
বিগ্রহকে বন্দনা, অর্চনা করিয়] চলিতেছেন প্রহ্ব। যিনি ঈশ্বর, যিঁন ধর্মসংস্থাপক 
তাহার যে কোনও ভেদ নাই, যিনি কৃষ্ণ তিনিই শিব, তিনিই যে শক্তি ও শক্তিমান 
তাহাই দেখাইতেছেন প্রহু প্রতি তীর্থে, প্রতি বিগ্রহের অর্চনা করিয়। | 

শিয়ালী ভৈরবী দেবী, অমৃতলিঙ্গ শিব, প্রতৃতি তীর্থ দর্শনান্তে প্রভু শ্রীরঙ্গনাথে 
উপস্থিত হইলেন। বিগ্রহ দর্শন মাত্রে আরম্ভ হুইল অদ্ভুত অলৌকিক প্রেমের 
প্রকাশ। দক্ষিণভারতের শ্রেষ্ঠ তীর্থ শ্রীরঙ্গনাথ, দেশ-বিদেশ হইতে লক্ষ লক্ষ 
লোকের সমাগম এই তীর্থে, তাই করুণাঘন প্রভু এই তীর্থে কিছুকচুল অবস্থান 
করিবার বাসন! করিলেন। বেঙ্কটভট্ট নামক এক ভক্তের আগ্রহে ও ব্যাকুলতায় 
তাহার গৃহে চারিমাস বাস করিয়৷ চাতুর্মান্য ত্রত উদ্যাপন করিতে প্রত স্বীকৃত 
হইলেন। কৃষ্ণকথারসে চারিমাস কোথ! দিয় কাটিতে লাগিল প্রভু ও ভট্ট কেহই 
তাহা বুঝিতে পারিলেন না। 

প্রভু লক্ষ্য করিলেন প্রতিদিনই এক দীনহীন ব্রাহ্মণ মন্দিরের এক নিতৃত কোণে 
বনিয়। গীতাপাঠ করেন, অপ্তদ্ধ উচ্চারণ, অগ্ুদ্ধ তাহার অধ্যয়ন কিন্তু কি বিশুদ্ধ 
আনন্দে যেন ত্রাঙ্গণের হদয়খানি পূর্ণ এবং তাহারই উজ্জল অভিব্যক্তি তাহার বদনে, 
তাহার নয়নে! চারিদিকে লোক, কেহ হাসিতেছে, কেহ করিতেছে উপহাস, 
কিন্ত ব্রাহ্মণের তাহাতে জক্ষেপ নাই। 

একদিন বিপ্রের পাঠ-লমাপনান্তে প্রতু তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন '্রাঙ্গণ ! 
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গীতার কোন্‌ তথ্য, কোন্‌ বাক্যে আপাঁন এত আনন্দলভ করেন (তাহা আমাকে 
কপ। করিয়া বলিবেন কি? 
হাসিয়। £কাদিয়া বিপ্র বলিলেন, “মামি ॥যুর্খ, শব্দার্থও জানি না, তথ্যও বুঝি 
না, শুপ্নাশ্তপ্ধ পাঠ করিয়। যাই, কিন্তু যতক্ষণ পাঠ ঠুকরি আমি দেখিতে পাই-- 
অজু'নের রথে কৃষ্ণ হঞা রজ্ঞুধর, 
বসিয়।ছে হাথে তোত্র* শ্যামল সুন্দর | 
অজূর্নেবে কহিতেছে ছিত উপদেশ, 
তাহা দেখি হয় মোর আনন্দ আবেশ ।--৮ঃ চঃ 
প্রভু! যতক্ষণ পাঠ করি ততক্ষণই এই নয়নাভিরামের দর্শন পাই, তাই পাঠ 
ছাড়িতে আমার মন চায় না।' পরম|নন্দে সেই বিপ্রকে হৃদয়লগ্ন করিয়া প্রভু বলিলেন, 
“ওগে। ত্রাহ্মণ ! তুমি মূর্খ নও, তুমি দ্বিজেত্তম, গীতাপাঠে তোমারই অধিকাব !, 
পুলকে, আনন্দে পরিপ্ুত হইয়া ত্রান্গণ প্রহ্ুর চরণে লুটাইয়। পড়িলেন ; 
বলিলেন, “কিন্ত তুমি কে গো? আমার মন থে বলে ধাহার প্রতির্ূপ আমি 
দর্শন করি, তিনিই রূপ ধরিয়া আসিয়াছেন আমাব সমগুখে! বলো তুমি কি 
তিনিই % সরল, সৌভাগাবান বিপ্রকে প্রন্থ স্বরূপ 'দেখাইলেন। প্রদ্বর চরণে 
নিজেকে নিঃশেষে বিলাইয়। দিয়! বিপ্র ধন্থ হইলেন। 
বেস্কটভট্য লক্্মীন[রায়ণ বিগ্রছের উপাসক 7 প্রশ্বর্যময় ভজন, মাধুর্য রসের 
আস্বাদনে তিনি বঞ্চিত। প্রন্তু একদিন পরিহাস ছলে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'ভট 
তোমার লক্ষমীঠাকুরাণী পতিত্রত। সাধনীশিরে!মণি, বিসুঃবক্ষবিহ।রিণী হইয়াও তিনি 
রুষ্ণ-সঙগম লালস1 করিলেন কেন ? 
ভট্ট বলিলেন, প্রভু! তাহাতে দেষ কি? তুমিই তে। জানে! কৃষ্ণ নারায়ণ 
একই স্বরূপ |, 
প্রভু বলিলেন, “তবে রাসম্থলীতে, শ্রতিগণ, গ্রাম্য আহিরিণী গোপীগণ কুষ্ঃসঙ্গম 
পাইলেন, কিন্তু লক্ষ্মী পাইলেন না কেন ৭ 
নয়ং শ্রিয়োহগ উ নিতান্তরতেঃ প্রসাদ: 
সর্যোধিত।ং নলিনগন্ধরুচাং কুতোহন্তাঃ | 
রাসোৎসবেহম্ ভুজদগ্ুগৃহীতকণ্- 
লব্ধাশিষাং য উদগাদ্‌ ব্রজন্ুন্দরানাম্‌।--তাঃ ১০1৪৭।৩০ 


+ চাবুক । 


মফাপ্রতু গৌয়াজছুন্দর ৮৪ 


রাসোৎসধে ভগবানের ভূজলতাথার। কঠালিঙ্গিতা ত্রজঙ্ুন্বরীগণ যে পরম প্রসাদ 
লাভ করিলেন, বিষু্বামবক্ষঃস্থিতা লক্ীদেবী কেন তাহা পাইলেন না! ? 

ভট্ট বলিলেন, "প্রভু! তোমার স্থগভীর লীলারহ্স্ত তুমিই জানে। এবং রুপা 
করিয়! ঘাহাকে জানাও সেই জানে। ক্ষুদ্র জীবাধম, ঈর্বরককপালেশহীন আমাকে 
কেন্নু ইহ! জিজ্ঞাসা করিতেছ ?" 

প্রভু হাসিয়া বলিলেন, 'ভট্ট ! কৃষ্ণ ও বিষণ একই স্বরূপ, কিন্ত বিষু ষড়েস্বর্যময় 
বিরাট, আর রুষ্ণ শৃঙ্গাররসরাজযূতি, মাধুর্যময়! ব্রজে তাঁহার মাধূর্ষের পুর্ণ 
বিকাশ, প্রশ্থর্ষের স্থান সেখানে নাই। ত্রজজনের হৃদয়ধন-_কেহু ত্বাহাকে বন্ধন 
করেন, কেহ্‌ তাহার স্কষ্ধেআরোহণ করেন, কেহ্‌ তাহাকে দিয়া নিজের চরণ ধারণ 
করাইতেও কুষ্ঠিত হন না। 

ভ্রজের ভজন শুধ্ধ রাগান্থুগ!, কেবলারতিময়, তাহার কছেকণ্জের ভগবস্তা 
সম্পূর্ণ লুক্কায়িত! নিজের ঈশ্বরত্বের কথা ভুলিয়া থাকিবার জন্য যোগমায়ার কাছে 
কষ্খের কত না মিনতি--দেবী আমাকে ভুলাইয়া দাও, আমার পশ্বর্ষের, 
আমার ক্ষমতার হাত হইতে তুমি আমাকে যুক্তি দাও, যেন, “আমিহ না জানি 
না! জানে গোপীগণ,” আমি যে ঈশ্বর তাহা আমাকেও বুবিতে দিও না, 
গো'পীগণকেও বুঝিতে দিও না। আমার এই বাহিরের আবরণটিকে বাহিরেই 
ফেলিয়া রাখিয়া ত্রজের নিভৃত মাধূর্যসিস্কৃতি একবার আমাকে নিমজ্জিত হইতে 
দাও ।; 

সেই ত্রজের গোপন মধুর রসে নিমজ্জিত হুইয়াছিলেন শ্্রীকৃষ__ পূর্ণবরক্গ, 
আপনাকে তুলিস্বা, গ্রশ্থর্ষের প্রাচুর্য লইয়া লক্ষ্মী কেমন করিয়া ডুবিবেন সেই রসে? 
গোপী-অস্থগত না হইলে সেখানে কাহারও তো! প্রবেশাধিকার নাই। লাবণ্যামৃত, 
কারুণ্যান্বৃতধারায় নিগ্ধ-ন্নাতা গোপীগণ, কৃষ্ণ তাহাদের পরমধন 3 ত্রজের “গোপবেশ 
বেণুকর নবকিশোর নটবর”ই তাহাদের কাম্য, ধশ্বর্যময় নারায়ণে তাহাদের কোনও 
প্রয়োজন নাই এবং মাধূর্যময় কষ্ণেরও এশবর্যময়ী লক্্মীতে কোনও প্রয়োজনই নাই ! 

প্রভুর কথাম্ব' ভট্ের মুখখানি বোধ করি করুণ হৃইয়া উঠিল, তাই করুণাময় 
হাসিয়। বলিলেন, "ভট্ট! তুমি পরম বিজ্ঞ, পরম ভক্ত, দুঃখ পাইলে কেন? 
তুমিই তো বলিলে কৃ আর নারায়ণ একই স্বরূপ--তবে লক্মী আর গোপী ভিন্ন 
হন কেমন করিয়া? “ঈশ্বরেতে ভেদ মানিলে হয় অপরাধ", ঈশ্বপ্নে ভেদ নাই, 
লক্ষমীই গোপীরপে কৃষ্ণসঙ্গ-নূধ। আস্বা দনকরেন, তাহাতে সংশয় নাই। 

ভট্ট শান্ত হইলেন, মাধূর্যরসে তাহার চিত্ত আগ্ুত ভূইয়া! গেল। 


৮৫ মহাপ্রভুর দাক্ষিণাতা ভ্রমণ 


এইবার যাত্রার পাল! $ বিচ্ছেদকাতর ভট্টুকে শ্্রীরঙ্গনাথে রাখিয়! প্রন 
চলিলেন আরও দক্ষিণে । খষভ পর্বতে আদিয়। প্রভু শ্রীমাধবেজ্জপুরীর প্রিয় শিষ্ 
শ্রীপরমানন্দপুরীর চরণ দর্শন পাইয়া অত্যন্ত আনন্দিত হইলেন। পুবীজিকে 
নীলাচলে গিয়া থাকিবার অন্থবোধ জালাইয়। প্রভূ যাত্রা করিলেন এক পথে, পুকীজি 
অন্য পথে। 

প্রীশৈলে আসিয়৷ প্রহ্ু এক ব্রাঙ্গণদম্পতিব সাক্ষাৎ লাভ কুরিলেন, তাহাদের 
নিমন্ধণে তিন দিন তাহাদের গৃহে পরমানন্দে ভিক্ষা! করিলেন, নিভৃতে বমিয়া 
কি আল[প করিলেন তাহাদের সঙ্গে কে জানে? তিন দিন পরে তাঁহাদের 
অন্থমতি লইয়। প্রথু চলিলেন দক্ষিণে। সঙ্গী কৃষ্ণদাস বা অপর কেহই জানল 
ন] ত্রাঙ্মণদম্পতির ছদ্মবেশে ধাহাব। প্রহকে বিদায় দিলেন তাহার। হরপার্ধতী। 

কামকোঠি হইয়। প্রহু দক্ষিণ মথুরায় উপস্থিত হইলেন। প্রভুর আকুতি-দর্শনে 
অকৃই হইয়া র/মভক্ত এক বিপ্র মধ্যাহুভিক্ষাব নিমন্ত্রণ করিয়া স্বগৃছে প্রহুকে 
লইয়] গেলেন। মধ্যাহ অতিক্রান্তপ্রায়, অথচ ভিক্ষাব কোনও আয়োজন নাট 
দেখিয়! বিশ্মিত প্রহ্থ ত্রাঙ্গণকে কাবণ জিজ্ঞাস! করিলেন। কি যেনএক নেশায় 
অ।চ্ছন্ন বিপ্র উত্তর দিলেন, “প্র! আমি অরণ্যবসী, «এখানে কিছুই মিলে না, 
লক্ষণ বন্য ফলমুল আনিবেন তবে তো! সীতাদেবী বন্ধন কবিষেন? বিপ্রের 
ইষ্তম্ময়তা দর্শনে প্রহ্থ পরম গ্রীত হুইলেন। বতৃক্ষণ পবে, যেন ক্ষণিকের জচ্য 
আবেশমুক্ত হইয়া, সামান্থ আয়োজন করিয়। বিপ্র প্রহুকে ভিক্ষ। করাইলেন, কিন 
নিজে রহিলেন উপবাপী ! 'তিখন প্রন জিজ্ঞাসা কবিলেন, 'ব্রাঙ্গণ! কি আপনার 
গভীর বেদন/র কারণ ; কেন আপনি উপবাস করিতেছেন, কূপ! করিয়া আমাকে 
বলিবেন কি? 

বেদনাহত কণ্ঠে, গভীর ছুঃখে বিপ্র বলিলেন, প্রভু! জগৎ-মাতা সীত।- 
দেবীকে মত্ত অসুর রাবণ তাহার কামনাকলুধিত হস্তে স্পর্শ করিল, এই কথ! 
শ্রবণ করিয়/(ও, আজও কেন নির্লজ্জ এই প্রাণ বাহির হইতেছে না, তাই এই প্রাণ 
বিসর্জন করিব স্থির করিয়াছি।' 

অভয়রূপা গ্রহ বলিলেন, “বিপ্র! তুমি ভক্তশ্রেষ্ঠ হুইয়াও এত বড় ভুল 
করিতেছ কেন ? জগৎলক্ীর চিময় দেছে কামনকলুধিত রাবণের স্পর্শ ? স্পর্শ 
দূরে থাকুক প্রাকৃত ইজিয় ঘার1 তাহার দশনও যে অসম্ভব! তুমি শান্ত হও, 
রাবণ চিগ্ময়া সীতাদেবীর চরণরেণু স্পর্শ করিবারও অধিকারী নয়, সে মায়া- 
সীতাকে স্পর্শ করিয়াছিল ।' 


মহাপ্রহ্ন গৌরাঙ্গনুন্দর ৮৬ 


প্রভুর বাক্যে বিপ্র যেন কিছু আশ্বাস ও সান্বনা লাভ করিলেন। 

তারপর প্রভূ যাত্রা করিলেন সেতুবন্ধ ও রামেশ্বরের পথে । ভারতের এক 
প্রান্ত হইতে পদযাত্রা করিয়। প্রভু আসিয়া পৌছিলেন অপর প্রান্তে, কলিহত জীবের 
দুঃখে হাঁদয় কাদিতেছিল তাই দেশে দেশে, দ্বারে দ্বারে গিয়া নামপ্রেম বিতরণ 
করিলেন, ভক্তগণের প্রাণধন, বিঞ্ুপ্রিয়ার জীবনবল্লভ গৌর ! 

| যদি গৌর না হইত কি দশা হইত 

কেমনে ধরিতাম দে! 

কধিতকাধনবর্ণ তন্থখানি মান হইয়া! গিয়াছে দুর্গম দূর তীর্থপথ অতিব্রমণে, ছুই 
স্বকোমল রক্তচরণে লাগিতেছে কত ক্বঠিন রুক্ষ পাষাণেব আঘাত, তথাপি 
বিরামবিহীন চপিতেছেন প্রস্ু হুর্গম অজানিতের পথে ! 

রামেশ্বরে পৌছিলেন। সেখানে একদিন বিপ্রসভায় পুরাণ পাঠ শুনিতেছেন, 
সহসা কর্ণে আদিল “পতিত্রত। উপাখ্যানে'র এক হৃদয়গ্রাহী ব্যাখ্যা । উৎকর্ণ 
প্রভু গুনিলেন_ “রাবণ যাহাকে হুরণ করিয়াছিলেন তিনি প্রকৃত সীতা নহেন, 
রাবণের আগমন মাত্রই সীতা অগ্নির স্মরণ গ্রহণ করেন, এবং অগ্নি অগ্রারত। 
জগৎম্ত্ীকে মিয়। এক.মায়া সীতাকে রাখিয়া যান, রাঁবণ তাহাকেই হবণ করেন । 
রাবণবধের পর শ্রীরাম যখন মা জানকীর অগ্মনিপরীক্ষা! গ্রহণ করেন, তখন 
প্রজলিত অনলশিখা হৃইতে উঠিয়া আসেন শুচিম্মিতা কল্যাণী বিশ্বলক্ষী, মায়া- 
সীতা অন্তচ্িতা হন।' 

পরমানন্দে প্রভু পুথি হইতে এ পৃষ্ঠাটি লইয়া! ইহার এক প্রতিলিপি করেন এবং 
তাহ! পু*ধিতে সন্গিবিষ্ট করিয়া দক্ষিণ-মথুরাবাসী রামভক্ত বিপ্রের প্রতায়ার্থে 
পুঁথির পৃষ্ঠাথানি লইয়। পুনরায় ফিরিয়া আসিলেন দক্ষিণ-মথুরায়। পুণ্থি দেখিয়। 
এতদিনে বিপ্রের হুদয় হইতে সকল দ্বিধা, সকল সংশয় মুইর্তেই দূরীতৃত হইয়া 
গেল। প্রভুর চরণ বক্ষে ধারণ করিয়া বিপ্র কাদিতে লাগিলেন, বলিলেন, “ওগো! 
দয়াল! তুমি স্বয়ং রঘুনাথ, ছূর্বাদলশ্যাম রাম, গৌর সন্ন্যাসীবেশে আমার কাছে 
আনিয়াছ আমাকে কৃপা করিতে । সেদিন মনের গভীর ছুঃখে তোমাকে 
আমি ভালে। করিম ভিক্ষা! দিই নাই, আজ তুমি আমার ভিক্ষা অর্জীকার কর।' 

বিপ্রের বাসন! পূর্ণ করিয়! পরদিন প্রভু আবার যাত্রা করিলেন পঞ্গে। 
কণ্ারুমারী দর্শনান্তে মল্পারতীর্থে আমিলেন। সেই দেশে, ভ্টমারী নামে একদল 
বামাচারী সন্ন্যাসী থাকিতেন, 'স্ত্রী-ধন' দেখাইয়। তাহার] প্রভুর সঙ্গশ কৃঞ্চদাসকে 
প্রদুন্ধ করিলেন বোধহয়, প্রতুকে না বলিয়া এক রাত্রিতে কষ্দাস তাহাদের দলে 
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৪ প্রবেশ করিলেন । যিনি বিশ্বের পরিত্রাতা তাহার নিকট হইতে রুষ্দাস কোথায়, 
কোন্‌ মোহগর্তে পড়িয়া! নরকদ[হ ভোগ করিবেন? প্রতু তাহাকে খু'জিয়া বাহির 
করিলেন। কিন্তু ভট্টমারীগণ কৃষ্ণদাসকে ছাড়িবেন না। অনেক অস্থুরোধ 
করিলেন, কিন্তু প্রভুর অনুরোধে কর্ণপাত কর দূরে থাকুক, তাহারা অস্ত্র লইয়া! 
প্রতুকে আক্রমণ করিলেন। কিন্ত নিজেদের অস্ত্র যখন নিজেদেব মন্তকে পড়িতে 
লাগিল, তখন তাহাদের সেই বিভ্রান্তির সুযোগে কেশাকর্ষণ করিয়া প্রভূ কৃষ্ণদ্াসকে 
উদ্ধীর করিয়া লইয়া আসিলেন। 

সেখান হইতে পয়স্থিনী-তীরে আমিয়া আদ্দিকেশব দর্শন করিয়। প্রন প্রেমে মগ্ন 
হইলেন। অপরূপ এই পবমপুরুষেব অলৌকিক প্রেমদর্শনে সেখানকার ভক্ত 
বৈষ্বগণ আনন্দে বিশ্ময়ে অধীর ভুইলেন। ধ্ঁ স্থানে বৈষ্বেব পরমপ্রিয়, পরমার়াধ্য 
'্রহ্মসংহিতাধ্যায়' গ্রস্থখানি পাইয়। প্রহর আনন্দেব যেন সীমা বহিল না। তিনি 
সযত্ে তাহা নকল করাইয়া! সঙ্গে লইয়া চলিলেন। সেইখান হইতে শৃঙ্গেরী মঠ, 
মৎস্যতীর্থাদি দর্শনান্তে প্রতু শ্রীমৎ মধ্বাচার্য-প্রতিিত নর্তক গোপালের স্থানে 
আসিলেন। কিন্ত অদ্বৈতমাগী সন্ন্যাসী মনে করিয়া গোপালের সেবকগণ 'প্রভুকে 
কোনরূপ সপ্তাষণই করিলেন না, কিন্তু পরে প্রহ্ব অলৌকিক প্রেম দর্শনে তাহারা 
মুগ্ধ হইলেন। মধ্বাচার্ষের শিষ্যুগণ তব্ববাদী, দ্বৈতবাদ্দী, কিন্ত সারূপা, সালোক্, 
সাযুজ্যাদি পঞ্চবিধ মুক্তিকেই সাধনশ্রে্ঠ এবং কর্মকেই সাধন! বলিয়! তাহার। 
জানেন 3 তত্ববাদদী আচাষের কাছে সাধ্যসাধনতব জানিতে চাহিয়। প্রন তাঁহাদের 
এই মতই শুনিলেন। 
“কিন্ত, শ্রীপাদ !' বিনযবনস্ন্থরে প্রত বলিলেন, 'ভাগবত বলিয়াছেন 
শ্রবণং কীর্তনং বিষে্াঃ স্মরণং পাদসেবনম্‌। 
অর্চনং বন্দনং দাস্যং সখ্যমানিবেদনম্‌ ॥ 
ইতি পুংসাপিতা বিষে ভক্তিশ্চেরবলক্ষণা | 
ক্রিয়েত ভগবত্য্ধ। তন্সস্তেৎ্ধীতমুত্বমম্‌। ভাঃ ৭1৫1২৩,২৪ 
শ্রবণ, কীর্তন প্রন্থতি নববিধ] ভক্তিই সাধন, কর্ম নয় এবং এই সাধন দ্বার! লভ্য 
পকুষ্খসেবাপ্রাপ্তিই সাধ্য, মুক্তি নয়! তবে, মায়াবাদী সর্যার্সী দেখিয়া আপনি 
আমাকে বুঝি বঞ্চন। করিতেছেন ? নহ্ুব। আপনি ভক্ত হুইয়! কি জানেন না মে, 
মুক্তি ভক্তের কাছে নরকযন্ত্রণা-তুল্য এবং কৃষ্ণসৈব! ছাড়৷ ভক্তের কাম্য কিছুই 
নাই? ভগবান নিজে দিতে চাহিলেও ভক্ত যে তাহা গ্রহণ কবে না তাহা কি 
আপনি জানেন ন| ? তথাহি-- 
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সালোক্য-সার্টি-সামীপ্য-সারপ্যেকত্বমপুযুত। 
দীয়মানং ন গৃহ্ৃত্তি বিন মৎসেবনং জনাঃ | ভাঃ ৬২৯১৩ 

প্রডুর বাক্যে আচার্য লজ্জিত হইয়া বলিলেন, প্রন! তুমি যাহ! কহিতেছ 
তাহা সত্যই কিন্তু সম্প্রদায়-অন্ুরোধেই আমাদের পুর্বসিদ্ধান্ত মানিতে হয়।' 
অবশেষে প্রভু বলিলেন, 'যাহ!ই হোক মায়াবাদী সন্ন্যাসীগণের মতো শ্রীরুষ্ের 
বিগ্রহকে মায়িক বলিয়া উপেক্ষ। না করিয়া যে আপনারা চিন্ময়্ূপে সেব! করেন 
ইহাই পরম শুভ, পরম মঙ্গলের চিহ্ন ৷ 

সেস্থান হইতে ক্ষীরভগবতী, গোকর্ণাশব প্রভৃতি দর্শনান্তে প্রভু বিট্ঠলদেব দর্শনে 
আপসিলেন। শ্রীপাদ মাধবেন্ত্রপুরীর শিষ্য শ্রীরঙ্গপুরী সেম্থানে আছেন জানিয়! ক্রুত 
অধীর চরণে প্রভু পুরীজির চরগপ্র।ন্তে উপস্থিত হইয়া দগুপ্রণাম করিলেন। গুক- 
সম্বন্ধ স্মরণ মাত্রই প্রহর শ্রীঅঙ্গ পুলকিত হুইয়। উঠিল, নয়নে আসিল প্রেমাশ্রী। এই 
প্রেমদর্শনে পুরীজি বিশ্মিত হইলেন, প্রসুকে উঠাইয়া বলিলেন, তুমি কে? নিশ্চয়ই 
তুমি আমার পরম প্রেমময় গুরুর সব্ঘন্ধে কেহ, নতুবা এই অলৌকিক প্রেম তুমি 
কোথা হইতে লাভ করিলে? মাধবেন্্রজী ছাড়া পৃথ্বীতে অপর কাহারও তো 
এইরূপ প্রেম নাই।' 

প্রভুর পরিচয় পাইয়া আনন্দে পুরীর হৃদয় ফুল্লকমলের মতো বিকশিত হুইয়া 
উঠিল, নিবিড় আলিঙ্গনে প্রভুকে বক্ষে বদ্ধ করিলেন পুরী । কৃষ্ণ-প্রেমানন্দে ভাদিতে 
ভানিতে কয়েকদিন কাটিয়া গেল। কোৌতুকে একদিন পুরী প্রভুর পুর্বাশ্রম কোথাস়্ 
জানিতে চাহিলে প্রভু যখন নবদপের নাম করিলেন, তখন যহুকালবিলুপ্ত একটি 
চিত্র ভাপিয়া উঠিল পুরীর মনের গহনে ।--'একবার গুরুর সঙ্গে তিনি নবদ্ধীপে 
গিয়া ভিক্ষ। করিয়াছিলেন এক ভক্ত ব্রাহ্মণের গৃছ্কে ) জগন্নাথ মিশ্র তাহার নাম, 
আর পরম ভক্তিমতী, কল্যাণী তাহার পত্বী শচীদেবী , সর্বোত্তম পরমনুদ্দর 
তাহাদের এক পুত্র, নাম বিশ্বরপ। সেই শচীেবীর হাতের রন্ধনই বাকি অপূর্ব! 
হার হাতের মোচার ঘণ্টের স্বাদ আজও থেন পুরী ভুলিতে পায়েন নাই! 

আর সেই যে তীহাদের সুন্দর কিশোর পুত্র বিশ্বরূপ তিনি সন্যাস গ্রহণ করিয়া 
সিদ্ধিলাভ করেন এবং এই তীর্থেই দেহত্যাগ করেন। তাহার ন্যাপের নাম 
ছিল শ্রশঙ্কর[রণ্য ।" 

যেই উদ্দেশ্টে প্রভু দক্ষিণদেশ ভ্রমণে বাহির হইবেন বলিয়াছিলেন যেন আজ 
তাহ। নিপ্ধ হইল-- প্রভু অগ্রজের সঠিক সংবাদ জানলেন এবং পুরীজির কাছে 
নিজ পরিচয়ও জ্ানাইলেন। পুরীজির আনন্দ দ্বিগুণিত হইল। 
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পুরীজির আজ্ঞা লইয়। প্রভু কৃষ্ণবেগ্াতীরে উপস্থিত হইলেন, সেখানে পাঠ 
হইতেছিল 'কৃষ্কর্ণামৃত' । ভক্তগণের শ্রবণমঙ্গল এই গ্রন্থ, লীলাম্তক-রচিত 
শ্রীকঞ্চলীলাকাহিনী | মাধূর্যের সার এই শ্রস্থখানি পাইয়! প্রভু আনন্দে নৃত্য 
করিতে লাগিলেন এবং ইহাও লেখাইয়। সঙ্গে লইলেন ভক্তগণকে দিবেন বলিয়া । 

তাবপব খ্যযুকপর্বত, দণ্ডকারণ্য প্রভৃতি তীর্থ ভ্রমণ, সপ্ততাল বিমোচন করিয়া 
ক্রমে নাসিক, ত্র্যন্বক পধবটী পরিক্রম| করিয় পুনবায় আসিলেল্স গোদাবরণীতীরে, 
বাধ বামানন্দের কাছে__বিবহকশতন্ুখানি শীতল কবিবাব 'মাশায়।, আপন 
অন্তবতমকে পাইয়! রায়ের অস্তরও পূর্ণ হইল হুধারসে ! স্থিব হুইয়! প্রভু নিজে 
সংগৃহীত গ্রন্থ-ছুইখানি রায়েব হন্ডে দিয়া বলিলেন, 'রায়, রষ্ণমাধূর্যের যে বর্ণনা, 
বাধারৃষ্ণেব পরমগ্ুহ্া তত্বেব যে ইঙ্গিত দিয়া তুমি আমাকে অমুতবসে সিক্ত 
কবিয়াছিলে, সেই সমস্ত বস, সমস্ত সিদ্ধান্তই এই দ্ৃই গ্রন্থে আছে। বায় সাগ্রহে 
গ্রন্ব-দুইখানি মাথায় তুলিয়া লইলেন। ক্রমে নীলাচলে, (গাড়ে, সমগ্র ভক্ত 
সমাজে এই দুই গ্রন্থের বিস্তাব হইতে লাগিল। 

বায়েব সঙ্গ ত্যাগ করিতে প্রদব মন চাহে না, কিন্তু গৌড় ও নীলাচলের 
ভক্তগশেব বিচ্ছেদ-তাপ অন্তরে উপলব্ধি করিয়। প্রভু যাত্রা করিলেন নীলাচলের পথে, 
বায়কে শীন্ত আসিবার অহ্গরোধ করিয়া । 

দীর্ঘ ছুই বৎসর পদযাত্রার পর প্রন ফিরিয়া আসিলেন আলালনাথে এবং 
কষ্ণদ।সকে পাঠাইলেন শ্রীনিত্যানন্দা্দি ভক্তের কাছে। মুহূর্তে সঞ্জীবিত হইয়া 
উঠিল প্রাণ, সবত্র বহিতে লাগিল পুণ্য মধুগন্ধবহ বাযু, বাযুব অগ্রে প্রভুর বার্ত]। 
গভীর অন্ধকাবাবৃত রুদ্ধ গৃহকোণ হইতে সহস! যেন ভক্তগণ নবারুণ রাগলেখার 
অভ্যুদয় দেখিলেন আকাশে ! দ্রত অধীর চরণে ছুটিয়া চলিলেন আলালনাথে 
প্রভুদর্শনের আশায় । 

পথেই মিলন হইল-_সিস্কৃতে আসিয়া মিলিল জ্শেতোধার। ) কাহারও যেন 
পৃথক অস্তিত্ব রহিল ন1। 

ধীরে সকলকে লইয়। প্রডু আসিলেন প্রাণনাৎ জগ্লাথের দ্বারে । দুই তৃষিত 
নয়নে চাহিয়া আছেন প্রত প্রিয়তমের দিকে-__ভক্তগণ চাহিয়া আছেন তাহাদের 
প্রয়্তম প্রভুর দ্দিকে-- 

বছদিন পরে বধুয়৷ এলে, 
দেখা না হইত পরাণ গেলে। 


পাধা-সাধনতত্ 
| রায় রামানন্দ-মহাপ্রভু-নংবাদ : 


দক্ষিণভারত তীর্থ-পরিক্রমার পথে বিছ্ধানগরে গোদাবরী নদীর তীরে এক 
তরুণ গৌরকান্তি অপরূপ ব্যাপী আসিয়া উপস্থিত হইলেন, হাতে জপমালা, 
কমলনয়ন-ছুইটি যেন কাহর প্রতীক্ষায় ইতস্ততঃ ধাবিত। 

সেদিন বিদ্ভানগরে আপন ইই্-মন্দিরে বসিয়। ধ্যানস্থ রায় রামানন্দ, উড়িম্যা- 
রাজের অধীন এ-প্রদেশের শাসনকর্ত। | পরমভক্ত রসিকশ্রেষ্ঠ রায় রামানন্দ ; 
কিন্ত আজ মন রাধারুষ্ধ্যনে কিছুতেই সমাহিত হইতে চাহিতেছে না, হৃদয়ে 
বারে বারেই চপলা-চমকের মতে৷ এক গৌর সন্যানীর অপরূপ লাবণ্যঘন অঙ্গকাস্সি 
যেন ঝলসিত হইয়া উঠিতেছে। কে এই মন্ন্যাী, দীনকরুণ-নয়নে চাহিয়া? কি 
চাছেন তিনি রায় রামানন্দের কাছে? | 

পূজা-ধ্যান সমাপন করিয়া একটু বা বিক্ষিপ্ত চিত্তে রায় উঠিলেন। মধ্যাহ- 
স্লানের আয়োজন প্রস্তত ; অশ্রে পশ্চাতে বাছা, ভাট পুরোহিত লইয়! দোলায় 
আরোহণ করিয়! রায় গোদদাবরী-তীরে উপনীত হইলেন । 

সন্ন্যাসীর ব্যাকুল দৃষ্টি রায়ের প্রতি ধাবিত হুইল, রায়ের চিত্তও চমকিত, 
আলোড়িত হুইয়! উঠিল। এ কি, এই তো] সেই ধ্যানে দেখ। সন্্াসী ? কে ইনি? 
দৌঁল। হইতে নামিয়া দ্রুত অধীর চরণে রায় সন্লাসীর পদ্নপ্রান্তে আপিয়। প্রণত 
হুইলেন। সন্ন্যাসী ব্যাকুল বাহু বাড়াইয়। রায়কে হাত ধরিয়া] উঠাইলেন, বলিলেন, 
“কৃষঃ কৃষ্ণ বলে।, তুমি কি রায় রামানন্দ ? রামানন্দ কহিলেন, “হা, আমিই সেই 
অধম দাস।, 

শুভলগ্নটি যেন এতক্ষণ প্রতীক্ষা করিয়াছিল ) এইবার সময় হইল, রায় রামানন্দ 
ও শ্রীরু্চৈতন্য মহাপ্রভু পরম্পর প্রগাঢ় আলিঙ্গনে বদ্ধ হইলেন। ভক্ত ও ভগবানের 
সত্ব৷ হদয়ে-হৃদয়ে মিশিয়া গেল। অসহা আনন্দের অণবেশে, অক্রস্তম্ত-পুলকের 
আবেগে ছুইজনে দীর্ঘকাল বিবশ হ্ইয়া রহ্িলেন। নঙ্গের লোকজন বিস্মিত 
হইলেন--“এ কি, এই পরমস্ুন্দর সন্্যাসী কেন শুদ্রকে আলিঙ্গন করিয়! রহিয়াছেন ? 
আর, এই পরম মান্ত, পরম ধীর আমাদের রাজাই বা কেন এই নল্ন্যাসীর স্পর্শে 
অধীর হইয়া ক্রত্দন করিতেছেন ? 

মহাপ্রভুর স্থৈর্য ফিরিয়া আমিল। চারিদিকে যাহারা, তাহার। বহিরঙ্গ ; প্রত 


৯১ সাধা-সধনতহ 


তাই ধীবে ধীবে নিজেকে আলিঙ্গনযুক্ত কবিয় বলিলেন, 'বায়, নীলাচিলে বানুর্দেব 
সার্বভৌম তোমাব অপূর্ব কৃষ্প্রেঘেব কথ! আমাকে বলিযাছেন, তিনিই তোমাকে 
দর্শনেব জন্য আমাকে এখানে পাঠাইয়াছেন। আজ এত সহজে তোমাব দর্শন 
পাইয়৷ আমি কৃতার্থ হইলাম ।" 

বায় বলিলেন, “সার্বভৌম আমাকে ভূত্যজ্ঞান কবেন, তাই আমাব চিত্ত 
শোধনেব জন্য কুপাময় আপনাকে এই অধমেব কাছে পাঠাইয়াছেন । তাহাব 
অন্গ্রহে আপনাব বাতুল চবণ দর্শন কবিলাম। আজ আমাব সমস্ত দুদিনের 
অবসান হইল, আমাব জন্ম সফল হুইল। নিশ্চয়ই আপনি সাক্ষাৎ নাবাযণ। 
আপনাব আকৃতিতে, প্রকৃতিতেও পূর্ণ অবতাব-লক্ষণ দেখিতেছি। আমি বিষখী 
শৃত্র, আপনাব অন্পৃশ্,, তথাপি স্পর্শ কবিয়া আপন আমাকে ধগ্ত কবিলেন। 
শুধুমাত্র আপনাব উপস্থিতি দ্বাবা আপনি সমবেত এই সমস্ত লোকেব চিত্ত দ্রবীভূত 
কবিষ! কষ্ণনাম স্ফুবণ কবাইতেছেন ।' 

প্রভু স্বতাবসিদ্ধ নর বগনে বলিলেন, না বায়, আমি সন্ন্যাপী * আমাব চিত্ত 
নীবদ কঠিন, তাই তাহ। কষ্প্রেমাম্ৃতে পিপ্ধ দ্রবীভূত কবিবাব জগ্যই সানভৌম 
আমাকে তোমাব কাছে পাঠাইয়াছেন।' 

মধ্যাহ, অতিক্রান্ত প্রা, এক বৈষ্ণব ত্রাঙ্ষণ আসিয। প্রকে ভিক্ষাব শিশন্ত্র 
কবিলেন। অত্যন্ত অনিচ্ছায় চিত্তে প্রবল উৎ্কঠাকে দমিত কবিয়। প্র উঠিলেন, 
বায়ও গৃছে ফিবিলেন। 

কোনবপে দিবস অতিক্রান্ত হইল, সন্ধ্যা আসিল। বন্দনাি সমাপ্ট কবিঘ। প্রদ্ 
প্রতীক্ষমাণ , একজন মাত্র ভত্য সঙ্গে কবিয়া বাঘ আসিয়া প্রন্থব সঙ্গে মিলিত 
হইলেন । 

এক নিড়ত নির্জন স্থানে বসিলেন ছইজনে-_একজনে পিপাসর্ড, আব একজন 
তৃষ্ণাহুব, দুইজনেই কৃষ্ণ-বসে বসিক। 

সাধ্য-সাধনতত্বের বহিঃসীমানায় প্রথম পদক্ষেপ হইল , অভ্রভেদী হর্ম্যেব নিহত 
মণিময় প্রকোষ্ঠে বন্বেদীব উপবে প্রতিষ্ঠত এক অপূর্ব মনোহব মুতিব পদতলে 
রায় ধীরে ধীবে প্রভূকে লইয়া! যাইবেন। আবগ্ু হইল প্রথম পবিক্রমা । 

প্রভু বলিলেন, “ “বায়, পড় শ্লোক সাধোব নির্ণঘ।' "বায় কে, ক্ধর্মাচরণে 
বিভক্তি হয় %” 

প্রভু রায়েব কাছে শাস্ত্রীয় প্রমাণ-সহ্‌ সাধ্য-সাধনতত্ব জানিতে চাহিলেন। বায 
তাহাব উক্তিব নমর্থনে বিস্কপুবাণ হইতে বলিল্পেন_ 


হাপ্রছু গৌরাগসুন্দর ৯২ 


বর্ণাশ্রমাচারবত। পুরুষেণ পরঃ গুমান্‌। 
বিষ্ুণরার[ধাতে পন্থা নান্স্তভোষকারণম্‌ ॥ __বিষ্ুপুরাণ ৩1৮৯ 

_-পরমপুরুষ বিষু বর্ণ।শ্রমাচার-সম্পন্ন পুরুষ কর্তৃক আরাধিত হইয়া থাকেন, 
বন্ততঃ বর্ণাশ্রমাচার ভিন্ন বিষুপ্রীতি-সাধনের অন্য উপায় নাই।' 

“প্রছু কহে, এছে! বাহা আগে কহ আর |” 

প্রন যাহা জানিবার জগ্ এতদুরে আমিম়াছেন, রসিকশ্রেষ্ঠ রায় রামানন্দ 
ছাড়া যে-তন্থের আর দ্বিতীপ্র বক্ত। নাই, তাহ! এত স্থূল, এত বাহিরের নয় 3 
তাহা অকৈতব শুদ্ধ প্রেম, ধশ্বর্ষের নামগন্ধ তাহাতে নাই। 

অল্প-অধিকরীর জঙ্যই ফেবল বর্ণাশ্রমধর্ম আচরণের ব্যবস্থা । বিষণ ষড়েখর্ষময় 
ভগবান, বিশ্বধাতা ; তিনি ধর্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ দান করিতে সক্ষম, কিন্তু কৃষ- 
প্রেম দেওয়া! তাহার কাজ নয। কাজেই প্রতু বলিলেন, “রায়, এত বাহিরের কথ। 
শুনাইও ন।-_অগ্রসর হইয়। চলে| |, 

বায় বলিলেন, “কু কর্থার্পণ সর্বসাধ্মার |” নিজের মতের সমর্থনের জন্য 
তিনি শীমস্তগবদৃগীতা হইতে বলিলেন__ 

যৎকরোধি যদশ্কবাসি যজ্জুহোষি দদাসি যৎ। 
যত্তপন্যসি কৌন্তেয় তৎ কুরুত্ব মদর্পণম্‌। -_গীতা। ৯২৭ 

_.ঘছে কৌন্তেয়। যাহা কিছু কর্ম কর, যাহা কিছু ভোজন কর, হোম-দান- 
তপশ্যাদ্দি যাহা যাহা কর, ৎ সমস্তই আমাতে অর্পণ কর ।” 

প্রভু বলিলেন, 'ন রায়, এও বাহিরেব কথা, তুমি আরও অগ্রসর হও ।' 

স্বয়ং শ্রীকুষ্ণ অর্জুনকে যে কর্ম ও কর্মফল ত্যাগের উপদেশ দিলেন, প্রভু তাহাকে 
'বাহ' বলিলেন কেন? 

অর্জন ক্ষত্রির ও যুদ্ধ আসন্ন, ধর্মযুদ্ধ। আকশ্মিক বৈরাগ্যের উদয়ে অর্জ্জন 
আজ যে যুদ্ধে নিকগ্ভম ও নিরাসক্তি দেখাইতেছেন, তাহা তাহা হ্বভাবধর্ম নয়। 
জ্ঞানমিশ্রা কর্মেই তাহার অধিক।র, শুদ্ধ প্রেমে ব্রজে প্রবেশের কোন অভিরুচি বা 
অধিকার তহ।র নাই, কাজেই তীহার জন্য কর্ম তথা কর্মফলত্যাগের ব্যবস্থা । 

যাহারা সংসারী-_ধাহার1 বৈধী ধর্মের আচরণকারী, তাহাদের জন্টাও এই 
ব্যবস্থা । কিন্ত ধাহার। শুদ্ধ! অনন্য। ভক্তির অধিকারী, তাহাদের স্বকীয় কোন 
বর্মই 'নাই, তাহাদের দেহ-ইন্টিয়মন-প্রাণ দ্বারা অঙুঠিত যত কর্ম সকলই কফ ! 
কেবল কৃষ্ণ-প্রীত্র্থেই তাহা অনুষ্ঠিত, কাজেই কৃষ্ণময় বর্ষ আর কৃষ্ধে অর্পণ 
করিবার কোন প্রয়োজন তাহাদের হয় না। 


৯৩ সাধয-শাধনতত্ 


প্রভু সন্তোষ লাভ করিলেন না। রায় এইবার বলিলেন, “স্বধর্য-ত্যাগ ভক্তি 
সাধ্যসার"। প্রমাণ-স্বূপে তিনি ভাগবত হুইতে একটি শ্লোক উদ্ধৃত করিলেন-_ 
আজ্ঞায়ৈবং গুণান্‌ দোষান্‌ ময়াদিষ্টানপি স্বকান্‌। 
ধর্যান্‌ সন্তজ্য যঃ অর্বান্‌ মাং ভজেৎ স তু সত্তমঃ ॥ -_-ভাঠ ১১।১১৩২ 
-_-ীক্চ উদ্ধবকে বলিলেন, “হে উদ্ধীব, ধর্মশান্ত্র আমাকর্তৃক আদিষ্ট হইয়াছে, 
তথাপি তাহার দোষগুণ জানিয়া স্বীয় বর্ণাশ্রম-ধর্ম অতিক্রমপূর্বক যে ব্যক্তি আমাব 
ডজন করে, সেই ব্যক্তিই সাধুত্তম ।' 
সর্বধর্মান্‌ পরিত্যজ্য মামেকং শবণং ত্র । 
অহং ত্বাং সর্বপাপ্নেভ্যো মোক্ষপ্িস্যামি মা শুচঃ ॥ --গীত। ১৮1৬৬ 
_হে অঙ্জুনি, সকল ধর্ম পবিত্যাগ করিয়া তুমি একমাত্র আমাব শবণ লও 
আমি তোষাকে সমস্ত পাপ হইতে উদ্ধাব কবিব। 
প্রভু বলিলেন, “এহে বাহ্‌ ।' 
কর্ম, যোগ, জ্ঞান_ সমস্ত সাধনাব কথ বর্ণন। কবিয়|, সমগ্র গীতার শেষে শ্রীরুধঃ 
সারাৎসার সর্বগুহতম কথাটি যেন পবমপ্রিয় অন্তরঙ্গ অজুনের কানে কানে বপিলেন, 
'অজুনি! এতক্ষণ এত পথ, এত সাধনাব কথ। বলিয়াছি, কিন্ত এইবার তোমাকে, 
শুধু তোমাকেই বি, আমাকে পাওয়াব উপায়টিব কথ। ) সব ধর্মাধর্ম, সবকিছু 
ত্যাগ করিয়া তুমি আমার শবণ লও, একবাব শুধু বলো, “হে কৃষ্ণ, আমি 
তোমার |” তাহা হইলে সব মলিনত।, সব ধুল। ঝাড়িয়া আমি তোমাকে বক্ষে 
তুলিয়া লইব।' 
অজুন শ্রীরঞ্চের সখা--গ্রুকৃষ্জেরই অংশ, পার্থ আর পার্থসাবথি। তাই শ্রী 
ইঙ্গিতে যে দূরস্থিত দেউলের স্বর্ণচড়াগ্রেব দীত্তির আভাসমাত্র তাহাকে দেখাইলেন, 
সে দেউল মথুরা, দ্বারকা, ইন্প্রন্থে নয়, দেউল বৃদ্দাবনে । 
কি করিয়া সর্বধর্ম, কুল-শীল-মান, আর্রধ্ম, বেদধর্ম, লোক-লজ্জা, দেহ-মন-প্র]ণ 
নিজ হুখব।&1, এমন কি যুক্তিবাঞ্থী পর্যন্ত অবহেলায় বিসর্জন দিয়া একমান্ 
তাঁহারই শরণ লহীত হয়, তাহ। দেখাইয়|ছেন ত্রজশোঁপাগণ, আর কেহ নয়। 
অর্জন সখা, গোগীভাব তাহার নয়। তাহার দর্বধ্ষ-ত্যাগজ নিও 
আশঙ্কার (1) পশ্চাতে আছে কৃষ্ণেব আশ্বাস-বাক্য, “অহ্‌ং ত্বাং সর্বপাপেভ্যে 
মোক্ষরিষ্যামি মা শুচঃ1% 
অ্নের আশ্বাসের প্রয়োজন আছে, কিন্ত গোপীব তাহা নাই ১ তাই গো 
সকল কলঙ্ককে অঙ্গের ভূষণ কবিতে পাবেন। 


মহাপ্রভু গৌরাশস্থন্দর ৯৪ 


প্রহুর কর্ণ তৃষিত হইয়া! আছে সেই সব দেওয়! প্রেমের সুধা পান করিবার 
আশায়, তাই বলিলেন, 'রায়, এও বাহিরের, আরও ভিতরে চলো ।, 

বায় বলিলেন, 'জ্ঞানমিশ্রা ভক্তি সাধ্যসাব ।'-_-সমর্থক শ্লোক 

বর্গভৃতঃ প্রসন্নায় ন শোচতি ন কাঙ্ষতি। 
সমঃ সর্বেযু ভূতেষু মদ্তক্তিং লভতে পরাম্‌ ॥ গীতা ১1৮৫৪ 

-বঙ্গস্বরূপ-প্রাপ্ধ প্রসন্না্সা ব্যক্তি নষ্ট বস্তর জন্য শোক কবেন না, অপ্রাপ্ত 
বন্তব জন্য আকাঙ্ষ। কবেন না, সর্বভূতে সমদৃষ্টিসম্পর হইয়। তিনি আমাতে পবা- 
ভক্তি লাভ কবেন।' 

প্রহু বলিলেন, “ইহাও বাহিরেব কথ1।' 

মুণ্ডক উপনিষদ্‌ ১/১১৫ শ্লেরকে বলা হইয়াছে, “পবা যয়া তদক্ষব মধিগম্যতে”, 
পবাবিদ্ভা দ্বাবাই অক্ষব ব্রঙ্গকে জান। যায়। শ্রুতি-মতে বিষ্া ছুইটি, অপবা ও 
পরা । অপবা, মায়াশক্তিব বৃত্তি এবং পবাবিদ্ধা ত্রঙ্গেব স্ববপশক্তিব বৃত্তি । 
পবাবিগ্। শুদ্ধসত্বপ্নভাবা, যাহ! হৃদয় হইতে অবিগ্ভাব আববণ দুব কবিষ তর্কে 
প্রকাশ কবে। 

পরাবিষ্ভা ৪ পবাভক্তি একই বন্ত। মুলতঃ দুইটি অভিন্ন, প্রভেদদ কেবল 
আস্বাদন-বৈচিত্র্যে। যিনি ব্রহ্গভৃত, তিনি সর্বত্র সমদর্শী, তিনি ত্রহ্ধনির্বাণ তথা 
ত্রক্ধবিহ।ব-জনিত এক সমাধিবসে মগ্র থাকেন । ভক্তিব সাহচর্য ব্যতীত পরাবিষ্ভা 
লাভ করা ঢু্ষব। পবাবিদ্ভায় সংবিদু তথ। শুদ্ধজ্ঞানেরই প্রাধান্ত, কিন্ত হলাদিনী 
তথা ভক্তি আনন্দদাধিনী শক্তিবও যথ্্টে বিকাশ থাকে, নতুবা ব্রচ্গানন্দেব 
অন্থভূতিই অস্ম্ভব হইত। 
« আব পবাভক্তিব যে পবিণতি কুষ্ণবিহার, তাহাতে হলাদিনীর প্রাধান্য, কিন্ত 
সংবিদ্‌ তথ জ্ঞানের সাহচর্ষেবও যথেষ্ট প্রয়োজন, নতুবা অদ্বয় জ্ঞানতত্ব কুষ- 
স্ববপেব জ্ঞান লাভ কবাও অসন্তব। 

প্রভু এই পরাবিছ্ধ। তথ। পবাভ-্তকে “বাহ' বলেন নাঁই, বলিয়াছেন, এ্রশ্বর্য- 
ভনমিশ্রা, মমত্ব-বুদ্ধিহীন, সঙ্কুচিত যে কৃষ্ণভক্তি, তাহাই বাহ্‌ । 

ভাত্র মাস; কৃষ্ণ অষ্টমীর গম্ভীব মেঘাচ্ছন্ন আকাশতলে, মধ্য-নিশীথের নীরব 
কারাগৃহে, কঠিন লৌহ্শৃঙ্খলেব ব্যথাব মধ্যে যখন সর্বহূঃখহর শ্রীরুষ্ণ দেবকণীর 
ক্রোড়ে াবিভূতি হইলেন, তখন পুত্র জানিয়াও বাস্থদেব ও দেবকী নবজাত শিশুকে 
বিঞ্ু-জ্ঞানে স্ততি করিতে লাগিলেন। শ্রীকঞ্ণ চতুভূজ সম্বরণ করিয়া দ্বিভুজ হইলেন, 
তথাপি যেন দেবকীব সশঙ্ক হৃদয় ব্যগ্র ব্যাকুল ছুই বা বাড়াইয়া পুত্রকে বক্ষোলগ্ন 


৯৫ সাধা-সাধনতত্ব 


করিতে দ্বিধা করিতেছিল। দেবকী জানেন, তাহার পুত্র বিশ্বের অধীস্বর ) 
কাজেই তাহার মমত্ব-জ্ঞান দ্বিধাগ্রস্ত, সঙ্কুচিত । 

শুধু মথুরায় নয়, দ্বারকায়ও দেখিতে প|ই এই পরস্থর্যজ্ঞান-মিশ্র। ভক্তির প্রকাশ । 

একদিন শ্রীকৃষ্ণ প্রধানামহ্ষী স্বয়ং লক্ষমীরূপা রুক্সিণীকে পরিহাস করিয়া 
বলিয়াছিলেন, “ই শিশুপালের হাত হইতে রুক্সিণীর অন্থরোধে তিনি তাহাকে উদ্ধার 
করিয়াছেন সত্য, কিন্তু রুক্সিনীতে তাহার কোন স্পৃহ। নাই ; তিনি অকিঞ্চন, 
নিরাসক্ত, অসংসারী | কাজেই তিনি রুক্মিণীর পতি হওয়ার অযোগা | তিনি 
রুষ্ষিণীকে মুক্তিদান করিতেছেন, রুক্সিণী ধাহাকে ইচ্ছ। পতিত্বে বরণ করুন।' 

পতির পরিহাস শুনিবামাত্র রুক্সিণীর মন ভয়ে ও আশঙ্কায় কাপিয়! উঠিল, সত্যিই 
তো! তিনি কেবল আমার পতি নছেন, তিনি যে জগৎ-পতি | মায়ার সংসার কি 
ইহাকে বাঁধিতে পারে কোন দিন? তবে কি তিনি আমাকে পরিত্যাগ করিলেন ?" 
ভয়াতুর৷ কপোতী মুছিত। হইয়] ধুলিতে লুষ্ঠিতা হইলেন। 

মহাপ্রভু এই ধশ্বর্য-জ্ঞানমিশ্র। ভক্তিকেই বপিলেন, “এহে৷ বাছা? । 

বায় এবার বলিলেন, 'জ্ঞানশুগ্য। ভক্তি সাধ্যসাব' | প্রমাণ-শ্লোক-_ 

জ্ঞানে প্রয়াসমুদপাস্থ নমন্ত এব 
জীবন্তি সম্মুখরিতাং তবদীয়বার্তাম্‌। 
স্থানে স্থিতাঃ শ্রতিগতাং তন্থবাঁঙ. মনোতির্ষে 
প্রায়শোহজিত জিতোহপ্যসি তৈশ্ত্িলোক্যাম্‌। _ভাঃ ১০১৪৩ 

্রন্মা গ্কুষ্চকে বলিলেন, “হে অজিত, তোমার স্বরূপের ব1 এ্রশ্থর্য/দি মহ্মার 
বিচারের কিধিন্মাত্র চে না করিয়াও ধাহার| কেবলমাত্র সাধুগণের আবাসস্থানে 
অবস্থানপুর্বক সাধুগণের মুখোচ্চারিত এবং আপনা হুইতেই ক্রুতিপথে প্রবিষ্ট 
তোমার রূপগুণ-লীলাদির কথ।, তোম।র চরিতকথ। বা তোমার ভক্তদের কথায় 
কায়মনোবাক্যে সৎকারপৃর্বক জীবন ধারণ কবেন, ত্রিলোকের মধো ক্টছাদের 
দ্বারাই প্রায়শঃ তুমি বশীভূত হও |, 

প্র বলিলেন, “এনে! হয়| 

স্থনিপুণ সুদক্ষ পথিকৃৎ রায় রামানন্দ এতক্ষণ যেন পাষাণময় নানা রুক্ষপথের 
মধ্য দিয়] প্রহুকে লইয়া আনিয়াছিলেন, এবারে ছায়|ঘ্বুন কুনুমাস্তীর্ণ পথে প্রনুসহ 
আসিয়া পৌছাইলেন--অদূরে প্রেম-দেউলের চূড়া দৃষ্ট হইতে লাগিল, আর বেশী দূর 
নয়। এই জ্ঞানশৃন্তা ভক্তিই প্রেমে রূপান্তরিত হইয়া অচিরেই পৌঁছাইয়৷ দিবে 
সেইখানে, যেখানে বালগোপাল যশোদ।র শ্মেহবন্ধনে ধর] পড়িয়াছেন। 


মহাগ্রডু গৌরাঙ্গনুন্দর ৯৬ 


কচি মুখখানি ভরিয়া মাটির দাগ ) সখা, ভ্রাতা, সব সাক্ষী উপস্থিত, তবুও 
দুষ্ট, ভীত বালক বলিতেছে, 'আমি মাটি খাই নাই, মাগো, এর। মিথ্যা কথ। 
বলিতেছে, এই দেখ ন। আমার মুখ %' 

গোপাল হ! করিলেন, যশোদ দেখিলেন তাঁহার গোপালের মুখবিবরে 
বিশ্বত্রন্ধা্ড ) মুহূর্তের জন্য পুত্রক্তান তিরোহিত হুইল, নারায়ণ-জ্ঞানে স্ততি করিলেন 
বন্ষাওভাণডোদদরকে | কিন্তু পরযুহূর্তেই চমকিত হইয়া উঠিলেন! কি সর্বনাশ! 
কোন যক্ষ, রক্ষ ন। প্রেতাশ্রিত হইল আমার গোপাল ? রক্ষাকবচ বাধিয়। দিলেন 
পুত্রের কঞ্ঠে, পুত্রের মঙ্গলকামনায় বারে বারে প্রার্থনা জানাইলেন নারায়ণের 
পায়। 

ঘরে ঘরে ননী-চুরি! রোজ অভিযোগ কানে আসে। আজ চের ধর! 
পড়িয়াছে। আর নয়, আর প্রশ্রয় দেওয়। চলে না৷ গোপালকে ; তাহাকে শাসন 
করিতে হইবে, কিন্ত তাহাও তে প্রাণ চায় ন। ! 

কিন্ত একদিন মাতাও আর সহা করিতে পারিলেন না) গোপালকে বন্ধন 
করিতে হইবে, মাতা রজ্জু লইলেন। 

টুকু তে। কোমল অঙ্গ, বেষ্টন করিতে কতটুকুই ব৷ রজ্জুর প্রয়োজন ? কিন্ত 
কি আশ্র্য! রজ্কুর পর রজ্ছু সংগৃহীত হইতে লাগিল, তবু পরিমিত শিশু” 
তনুখানি বেষিত হুল না । ধাহার আদি নাই, অন্ত নাই, ভিতর নাই, বাহির নাই, 
তাহাকে বন্ধন করিবে কে, কিসের দ্বারা? শ্রান্ত ক্লান্ত, জীষৎ বা কুদ্ধি যশোদার 
বদন হইতে স্বেদধার] নির্গত হইতে লাগিল, তথাপি চলিল বন্ধনের চে্টট। একবার 
মনে হুইল ন1, এ তো গোপাল নয়, এ যে বিশ্বপালক বিশ্বধাতা৷ ! 

মায়ের ক্লান্তির বেদনার ছোয়া বুঝিস্পর্শ করিল ঈশ্বরকে, তাই ক্রন্দনরত ভীখ 
চোখেমুখে অপরূপ মায়ার কাজল মাখিয়! বন্ধনে ধর। দিলেন গোপাল । 

অধাস্থর, বকান্থর, পৃতনাবধ, কালীয়ঘমন, গ্রশ্বর্ষের কত লীলাই তো ঘটিপ 
বৃন্দাবনে, কিন্তু নন্দ-যশোদা, গোপ-গোপী তাহাদের কানাই-এর উপরে নারায়ণের 
কপার প্রকাশই প্রত্যক্ষ করিলেন মাত্র ?--'গোপাল তো সাধারণ বালক, তাহার 
আবার কোথ। হইতে আসিবে এই অলৌকিক ক্ষমত। 1 তাহাকে রক্ষ। করিতেছেন 
ন[রায়ণ।” 

শীর্ণ মথুরা চলিয়। গেলে সমস্ত ব্রজধাম যখন শোকসাগরে মগ্ন, তখন শ্রীকঞই 
তাহার পরমপ্রিয় উদ্ধবকে একবার ত্রজে পাঠাইলেন, সখা-সখী, গোপ-গে/পী ও 
মাতা-পিতাকে সাস্বনা দিতে । 


৯৭ সাধ্যস্লাধনতব্ 


রাজরথে আরোহণ করিয়া রাজপ্রতিনিধি কৃষ্চের সংবাদ লইয়। ত্রজে প্রবেশ 
করিলেন ; মনে আছে গুরুদায়িত্বের গৌরব । জ্ঞানী-ভক্ত উদ্ধব, সর্বত্র তাহার 
্রন্মদৃষ্টি, জানেন ন। রুঞ্চবিরহ্র তীব্রতা কত দুর । শোকাচ্ছন্গ ত্রজে প্রবেশ করিয়! 
ঘন বিচলিত হইয়া উঠিল, কিন্তু নন্দগূহে প্রবেশ করিয়া বিরহের যে তীত্র রূপ 
দেখিলেন, তাহাতে তিনি স্তপ্তিত হুইস্কা গেলেন। কথা৷ কহ্বার সাহস হ্ইল না। 
দীর্ঘকাল সেই সীমাহীন শোকের সম্মুখে নীরব থাকিয়া! শেষে ধীরে ধীরে বলিলেন, 
নন্দ-মহারাজ 1! ধন্য আপন'ব ভাগা, ধন্ত আপনাব রুষ্চপ্রেম ! কত জন্ম-জন্মান্তরের 
পুণ্যফলে আপনি কৃষ্ণকে পুত্ররূপে লাভ করিয়াছেন, যিনি শ্বয়ং ভগবান, এ নিখিল 
বিশ্ব ধাহার সৃষ্টি !' 

যে প্রবল মানসিক পক্তিতে নন্দ আপন উদ্বেলিত হ্ৃদয়েব গভীর শোককে 
এতক্ষণ দমিত করিয়] বাখিয়াছিলেন, উদ্ধবের কথ। শুনিয়৷ অবধি তাহ! আর বাধ। 
মানিল না, প্রবলবেগে উৎসারিত হৃইয়া উঠিল। বলিলেন, “উদ্ধব, জানিতাম, 
মহাজ্ঞানী মহাশান্ত্রজ্ঞ আপনি, কিন্ত কি অজ্ঞেব মত কথ! বলিতেছেন আজ? কে 
স্য্ং ভগবান, আমার গেপাল % উদ্ধব মহাশয়! আপনিকি জানেনন!, সে যে 
আমার কত অবোধ, কত ব। তাহার শিশুস্লভ চঞ্চলত। ? সারাদিন ঘরে ঘরে ননী 
ক্ষীর চুরি করিয়া খায়, কতদিন তাহার মায়ের কাছেও তো ধর। পড়িয়াছে? চুরি 
তো করেই, আবার ধর] পড়িয়। মিথ্য। কগাও বলে ; বলে, “আমি ননী খাই নাই ।” 
বলুন তো মহাজ্ঞানী উদ্ধব! ভগবান কি চুরি করেন, ন। মিথ্য। কথাও বলেন ? 

মহাজ্ঞানী উদ্ধব নীরব হইলেন। কি বলিবেন তিনি এই বাৎসল্যকাতর 
নন্দ-মহারাজকে ৭ এই প্রেমের রাজ্যেব খবব তো তাঁছাব জান। নাই! 

আর এক ভক্ত দেবধষি নরদ, একদিন কষ্-দখনেব আকাঙ্কায় ঘারকাদ 
আসিয়াছেন ; দেখেন অপরিসীম শিরঃপীড়ায় শররষ্ণজ কাতর । নারদ বিশ্মিত 
হুইলেন, তথাপি ব্যাকুলচিত্তে প্রতিকারের উপায় জানিতে চাহিলেন। শীর্ণ ব্যগ্র 
বাহু বাড়াইয়া নারদের পদধুলি ভিক্ষ। করিলেন, বলিলেন, “শিরঃপীড়ার এই একমাত্র 
মহৌষধ, ভক্ত-পদধূলি মন্তকে ধারণ ।' 

শ্রীবিষু স্মরণ করিগ, জিহব। দংশন করিয়। নারদ শতহস্ত দূবে সরিয়া গেলেন। 
দ্বারকার মহ্যীবুন্দ, উদ্ধবাদি ভক্তবৃন্দ, ত্রিভুবনের সমস্ত দেব, ধধি সকলের কাছেই 
শ্রীকষ্ণ নারদকে পাঠাইলেন, ভক্ত-পদধূলির আশায়। শুন্হন্তে বিষঞচিত্তে নারদ 
ফিরিয়। আসিলেন, কে দিবেন ভগবানের মন্তকে পদধুলি, কাহার অ|ছে সেই 
মহাপাপ কইতে পরিত্রাণ পাওয়ার পথ? 


মহাপ্রভু গৌরাঙগনন্দর ৯৮ 


পথে পড়িল বৃন্দাবন, গোপপন্লী । কিযে আকর্ষণ প্রীকুষ্ণের এই যুঢ় গ্রাম্য 
গোপ-গোপীর প্রতি, দেবধি তাহা! বুঝিতে পারেন না। তথাপি আজ হতাশার 
শেষ সীম।য় আসিয়া ভাবিলেন, “একবার দেখিয়াই যাই না % 
ব্রজধামে আসিয়। ঈাড়/ইলেন দেবধি, অমনি চতুদিক হইতে তাহাকে 1ঘরিয়া 
ধাড়াইলেন ব্রজগোপীগণ, তাঁহাদের কণ্ঠে ব্যাকুল প্রশ্ন £ “বলুন দেবধি ! শ্রকৃষ্ণকে 
দর্শন করিয়া আসিয়াছেন কি? তাহার কুশল বলিয়া আমাদের উৎকণ্ঠা দূর 
করুন।' 
নারদ শ্রীকৃষ্ণের পীড়া ও অদ্ভুত উষধের কথা। বলিলেন ) এবং ত্রিতুবন ঘুরিয়াও 
যে তাহা সংগ্রহ করিতে পারেন নাই, তাহাও জানাইলেন। সঙ্গে সঙ্গে সুন্দর 
কিশলয়তুল্য শত শত চবণ মহাপুজ্য দেবধির সম্মুখে প্রসারিত হুইল, গোীগণ 
কাতরকষ্ঠে প্রার্থনা করিতে লাগিলেন-__“নিন মহার্ষ, এই মুহূর্তে আমাদের পদধুলি 
নিয় শীষ কষ্চকে আগে সুস্থ করিয়৷ তুলুন , আমাদের পাপের কথা পরে ভাব৷ 
যাইবে ! 
ইহাই শ্রদ্ধ অকৈতব কষ্তপ্রেম, স্বার্থগন্ধহীন ভালবাসা | এই প্রেম যেন মধ্যাহ- 
জ্ঞানস্র্ষের প্রথরজাল[র পর্যবসান গোধুলির ক্ষিপ্ধ প্রেমের আলোতে, যেন প্রর্থলিত 
ধুপকাঠির শিখাটি স্তিমিত করার পরে জিদ্ধ স্ুগন্ধ-বিস্তার | 
তাই একদিন ব্রজকান্তাদেব এই প্রেমেব পদমূলেই মহাজ্ঞানী উদ্ধব আপনাকে 
নতলুষ্ঠিত করিয়া বলিয়াছিলেন, “আমি যেন বৃন্দাবনেব লতা, গুল্স, তৃণ হইয়া জন্ম 
লাভ করি ; গোপীগণের চরণধুলায় সের্দিন আমি যেন অভিষিক্ত হইতে পারি । 
প্রভু আনন্দেব সন্ধান পাইয়াছেন ) প্রসন্ন স্মিতহাস্তে বলিলেন, “এহো হয়, 
আশে কহ আর , “রয় কহে প্রেমভক্তি সর্বসাধ্য-সাব 1 প্রমাণ-স্ববপ পদাবলী 
হইতে তিনি দ্রইটি শ্লোক উদ্ধৃত করিলেন । দ্বিতীয় শ্লোকটি এই__ 
রুঞ্ণভক্তিরসভাবিতা মতিঃ 
ক্রীয়তাং যদি কুতোহপি লভাতে । 
তত্র লৌল্যমপি মূল্যমেকলং 
জন্মকোটিস্থৃকতৈর্ন লত্যতে । _-পগ্ভাবলাং ১৪ 
__-'যদ্দি কোনক্রমে € সৌভাগ্যাতিশায়ী ) কোন কারণবশতঃ মিলিয়! যায়, তবে 
(যেমন করিয়াই হ'ক ) কৃষ্চতক্তিরসের সহিত তাদাত্বযপ্রাপ্ত (জারিত) মতি ( বুদ্ধি ) 
ক্রয় করিবে । কৃ্ণে তাদাত্্য-বু্ধ ক্রয় করিতে গেলে লালসাই হইবে একমাত্র 
মূল্য । কিন্তু কোটি জঙ্গের স্থক্ৃতির ফলেও সেই লাললা! পাওয়া যায় না।” 


১৯ লাধা-সাধনতত্ব 


প্রেমরাজ্যের সীমানায় আসা গেল; অদূরেই সেই প্রেমদ্দেউল। শ্রবণ, 
কীর্তন, সাধুসঙ্ প্রত্ততির অনুষ্ঠান করিতে করিতে স্বর্দয় যখন শ্রস্কাততি-ল/ভের 
যোগ্য হইবে, তখনই সাধক এই প্রেমভক্তি লাভ করিয়। ধন হইবেন: এবং তখনই 
সাধকের চিত্তে শ্রীকুষ্ণেব সহিত সন্বন্ধন্তানের স্ফুরণ হইবে । তখন সাধক দাশ্য-সখ্য- 
বাৎসল্যাদি নিজ ভাবাহ্গযায়ী ভজনেব জঙ্কা উন্মুখ হইয়া উঠিবেন এবং ব্রজে 
প্রবেশ করিয়। ব্জ-পরিকরদের আহ্বগত্যে প্ঞ্চ-ভজন তথ। রঝ্-সেবার অনুষ্ঠান 
আরম্ভ করিবেন । 

প্রভু বলিলেন, 'এছে! হয় আগে কহ আর', 
রায় কহে, “দাস্যপ্রেষ সর্বসধ্যসাব ॥' 

উক্তিব সমর্থনে রায় যামুনমুনি-বিরচিত একটি গ্লোক ও ভাগবত হইতে এই 
শ্লেকটি উদ্ধত করিলেন-__ 

যন্নামক্রতিমাত্রেণ পুমান্‌ ভলতি নির্মলঃ | 
তস্য তীর্থপদঃ কিং ব! দাসানামনশিষ্যতে ॥ ভাই ৯৫1১৬ 

ঘর্বাস। খষি অশ্ববীষ মভারাঁজকে বলিয়াছিলেন, ধাহাব নাম শ্রবণমাত্র জশিব 
সবোপাধিনিমুক্তি হইয়। নির্মল হয়, সেই তীর্ঘপদ ভগনানেব দাসদিগেব পক্ষে কি 
প্রাপ্য বন্মই বা অবশিষ্ট থাকে ? বাস্তবিক জীবেব পক্ষে দাস্যভক্তি হইতে অধিক 
স্থখকর, অধিক আনন্দদায়ক বস্ু আর কি থাকিতে পারে ?' 

“জীত্বর স্বরূপ হয় রুষ্ধের নিত্য-দাস” | জীব এই দানত্বের আনন্দ পায় না 
বলিয়াই বহির্মখী হয়া নানা দিকে আনন্দেন সঙ্ধানে ধাবিত ,হয়। কাজেই 
দ্বাস্যভক্তিই জটবের কাম্য | 

প্রভু বলিলেন, “এহো হয় আগে কহ আর ।” 

প্রচ রায়কে আরও গভীরে যাওদাব ইঙ্গিত দিলেন । দাস্সভাব জীবের স্বরূপগত 
ধর্ম হইলেও দাস্তেরও প্রকারভেদ, আছে। দ্বাবকা-মধুরা-বৈকুষ্ঠার্দি ধামের ধাহারা 
পরিকর, তাহাদের দাস্য এ্রশর্যজ্ঞানজনিত, সন্কোচ ও কিছুটা ভীতি-দ্বারা খণ্ডিত, 
নির্বাধ মমত্বময় দান্ত ন' | ত্রজের দাসহে ধশ্বর্য জ্ঞান নাই, কিন্ব তাহ1ও শৌরব- 
বুদ্ধি ও প্রহু-ভত্য-স্ঘনজ্ঞানে খশ্ডিতব। ভত্যের সাধ্য নাই মে, সেপ্প্রতর]যুখে উচ্ছিষ্ট ফল 
তুলির দিতে পারে--সখাব মতে) তাই প্রন আব অগ্রসর হইতে চাহিলেন। 

বায় বলিলেন, সধ্য-প্রেম সর্বসাধ্যসার |” সমর্থক শ্লোক 

ইহ্খং সতাং ব্র্গন্থখানুভৃত্যা 
দ্বাস্যং গতানাং পরদৈবতেন 


মহাপ্রভু গোৌরাঙ্গস্ুন্দর ১৩৬ 


মায়াশ্রিতনাং নরদারকেণ 
সার্ধং বিজহ ঃ রুতপুণ্যপুপ্জাঃ ॥ --ভাঃ ১০।১২1১১ 
_জ্ঞানমাগিগণ ধাহার নিবিশেষ সত্তামাত্র অনুভব করেন, লীলায় তাহারা 
প্রবেশ করিতে পারেন ন।, কর্মযোগীরাও বাহার আনন্দচঞ্চল লীলার কোন 
অনুভূতিই লাত করিতে সক্ষম হন না, সেই স্বয়ং ভগবান শ্রীরুষ্ণের সহিত ধাহারা। 
তুল্যরূপে ক্রীড়া করেন, আহা ! তীহাদের না জানি কতই পুণ্য! 
রায় রামানন্দ ব্রজের শ্রদ্ধ সখ্যরসের কথা বলিলেন । ব্রজ-সখাগর্ঠণর এতটুকু 
রশ্থর্যরুদ্ধি নাই, তাই নিঃসঙ্কোচে উচ্ছিষ্ট ফল তাঁহার কুষ্ণের মুখে তুলিয়। ধরেন, 
তাহাকে কাধে চড়ান, তাহার কাধে চড়েন। তাই এই সখাদের সঙ্গ রুষ্জের বড় 
মধুময় মনে হয়| 
আপনারে বড় বলে আমারে সম হীন, 
স্বভাবে হই আমি তাহার অধীন ॥ 
প্রভু হ্র্যোৎফুল্প মুখে বলিয়া উঠিলেন, 'এহোত্তম, রায়, ! এতক্ষণে তুমি আমার 
কাছে শুদ্ধ মাধুর্যের দ্বার উদ্ঘাটিত করিলে । এখানে আসিয়া নীরব হুইও না- 
আরও ভিতরে চলো । 
রায় বলিলেন, “বাৎসল্য-প্রেম সর্বসাধ্যসার 1'__ 
নন্ব* কিমকরোদ্‌ তর্থন্‌ শ্রেয় এবং মছোদয়ম্‌। 
যশোদ। চ মহাভাগ। পপৌ যন্যাঃ স্তনং হরিঃ ॥ _ভাঃ ১০1৮1৪৩ 
- “নন্দ মহারাজ এমন কি মহ্[পুণ্যজনক মঙ্গলকার্য করিয়াছিলেন যে, শ্রীহ্ব 
€ তাহাদের পুত্ররূপে অবতীর্ণ হইয়া ) যশোদার স্তনপান করিলেন? 
নেমং বিরিঞ্চেো ন ভবে! শ্রীরপ্যঙ্গসংশ্রয়। 
প্রসাদং লেতিরে গোপী যত্তৎ প্রাপ বিষুক্তিদাৎ ॥ __-তাঃ ১০1৯।২০ 
যুক্তি-দাতা শ্রীরষ্চ হইতে যে প্রসাদ গোী যশোদা লাভ করিলেন, 
ব্রহ্মা, শিব এমন কি তঁ,'হ|!র নিজের অঙ্গাশ্রিত। লক্ষ্মীও সেই প্রসাদ লাভ করেন 
নাই।' 
কি সেই প্রসাদ-_যাহার প্রভাবে সর্বকারণ বিভূৃতত্বকে পর্যন্ত পাশন, শাসন, 
তাড়ন করা যায়? পূর্ণতম শুদ্ধ বাৎসল্য-প্রেম, ইহাই সেই প্রস।দ, যাহা তাঁহার 
জন্মপাত্রী দ্বেবকীও লাভ করেন নাই। 
প্রভুর আনন্দ-বারিধি ক্রমেই উদ্বেলিত ইক উঠিভে লাগিল ; বলিলেন, “রায়, 
কর্ণরৃঞ্ণ। মিটিতেছে না । ইহার চেয়ে আরও অন্তরের কথা শোনাও ।' 


১৬১ সাধ্য-সাধনতৰ্ৰ 


বায় বলিলেন, “কান্তাপ্রেম সবসাধ্যসাব | এই স্থানে ভশবতেব দুইটি ও 
“ভক্তিবসাম্বত সিদ্ধু' হইতে একটি শ্লোক উদ্ধত কবিলেন বায় ।_ 
নায়ং শ্রিয়োহ্গ উ নিতান্তবতেঃ প্রসাদঃ 
স্বর্যোধিতাং নলিনগন্ধকচাং কুতে হস্ত; | 
বাসোৎসবেংস্য ভুজদগ্ডগৃহীতক্ঠ- 
লব্বাশিষাং য উদগাদ্‌ ব্রজস্ুন্দবীশাম্‌॥ --ভাঃ ১০।৪৭।৬০ 
_-'বামোৎধ্সবে ভগবান শ্রীরঞষ্জেৰ হুজলত। দ্বাব। কণ্ঠে আলিঙ্গিতা হইয়া 
াহাদেব মনোবথ পূর্ণ হওয়ায প্রজন্ুন্দবীগণ যে প্রসাদ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, সে 
প্রসাদ কৃষ্ণেব ( বিষুব) বাম বক্ষ-্থলে নিযত-বর্তম ন লক্ষ্মীদেবীও লাভ করেন 
নাই, আব অন্যান্য কামিনীগণেব তো কথ।ই ন।ই। 
এহ কান্তপ্রেমে শান্তেব নিষ্ঠা, দ।স্তেব সেব।, সখোব প্রীতি, বাৎসল্যব 
মমতাধিক্য ছে আছে, ওুদ্ুপবি আছ কাধমনপ্র ণ জ]তিকুলঘান, সর্বস্ব দিয়া 
শ্রকব্চ-মেবন । অন্যান্য সমস্ত প্রেম সম্বন্ধে অপেক্ষ। ব!খে, কিন্তু এই একটি মাত্রই 
.প্রম, যাহ। সম্বন্ধেব অপেক্ষ। ব|খে ন।, কে।ন সীমাব বন্ধন মানে ন। | কান্াপ্রেমে 
তথ। মধুব বসে সকল বসেব পূর্ণত। ৷ কুঞ্ণ বদস্বপূপ ১ যে প্রেমেব ঘতটুক বিকাশ, 
কষ্ণেবও ততটুকুই প্রকাশ, দর্পণে প্রতিবিশ্বিত বিদ্বেব ন্যায়। 
ব্রজগোপীগণ শ্রীকষ্েব নিত্যকান্ত।, কিন্তু ব্রঃজ ঠাহাদেব পবকীর। অভিমান। 
বৈধী কান্তাপ্রেম হইতে পবকীরা প্রেণে প্রতিবন্ধক অনেক বেশী, তাহ মিলনের 
উৎকঠও সেখানে প্রবল, মিলনেব আনন্দ৪ অপবিলীম, 'গোপন মিলন অমৃত 
গন্ধ-চাল|।” শ্রীরক্খে বাণীব শ্রবে স্বজন, অনধর্, বেদধর্ষ, কুণশীলম'ন, লঙ্জ!| 
সমস্ত বিসর্জন দিয়া যেদ্দন গে।পীগণ ধঞ্চেব কছে ছুটিন। আসিলেন, সেদিন 
গীতাব 'সর্বধর্যান্‌ পবিত্যজ্য মামেকং শবণং ত্রজ, এই স্ফুট ইঙ্গিতেব উজ্জঞ্প রূপায়ণ 
জগতেব সম্মুখে প্রকটিত হইল । 
গীতায় ভগবান প্রতিজ্ঞা কবিয়াছিলেন-__ 
যে যথ। মাং প্রপছ্ধন্তে তাংস্তঘৈব ভজা ম্যহম্‌ | --81৯১ 
কিন্তু এই প্রেমেব* অন্বরূপ না পাবে ভজিতে। 
অতএব খণী হয়-_-কহে ভগবতে । 
বেদান্তেব ভাষ্য ভাগবত, তাগবতের রূপায়ণ শ্রীক্চে। বাসমগুলেব মধ্যে যত 


* গোপীপ্রেমের | 


মহাপ্রভু গৌরাশ্বন্থন্দর ১০২ 


গোপী তত কুক ; পুরুষ আর প্রকৃতি, শক্তি ও শক্তিমান্‌. ব্রহ্ম আর তাঁহর সৎ-চিৎ- 
আনন্দের লীলাবিলাস ! 
প্রভু অধীর আনন্দে বলিলেন, 'রায় ! সাধ্যের অবধি এই পর্যন্তই, কিন্ত তোমার 
অক্ষয় ভাগারে আর কি কিছুই নাই % যদ্দি আরও কিছু থাকে তবে বলো ।' 
রায় 'বিশ্মিত হইলেন, ইহারও পব কি আর আছে ইহার পরে? এই 
পৃথিবীতে এমন কথা আর তো! ফেহু কখনও জিজ্ঞানা করে নাই ! 
তবুও বলিলেন, গোপীদের মধ্যেও শ্রীমতী রাধিকা শ্রেষ্ঠ এবং তাহার প্রেমই 
'সাধ্যশিরে মণি । প্রমাণ-স্বরূপ ভাগবত হইতে শ্লোক তুলিয়া রায় (দেখাইলেন, 
শারদীয় রাসমগ্ডলে, শত (খত গোপীর মধ্য হইতে শ্রীকষ্চ যখন শেপনে অন্তর্ধান 
করিলেন, তখন একমাত্র রাধিকা তীাহ|ব সঙ্গিনী হইয়ছিলেন, কাজেই রাধিক। 
প্রেয়সীশ্রেষ্ঠা | | 
প্রভু বলিলেন, শরীর ধারদীয় রাসে, র।ধিকাকে সঙ্গিনী করিয়! অন্তঞ্তি 
হইয়াছিলেন সত্য, কিন্তু প্রকাশ্যে তিনি রাধার জন্য অন্ত গোপীদের ত্যাগ করেন 
নাই ; কাজেই যেখান্ডে গোপনতা।, সেখানে শ্রেষ্ঠত। কে।থায়? রাধিকার মহিমা 
স্বীকার করিব তখনই, *গযখন দেখিব রাধ।ব জন্ট বৃষ্ণ সাক্ষাতে অন্ত গোপীদের 
ত্য/গ করেন। 
জয়দেব-কবির গীতগোবিন্দঃ হইতে বসন্তরস বর্ণন। করিয়া রায় রাধিকার শ্রেষ্ঠ ₹ 
প্রতিপন্ন করিলেন। দেখা গেল, একমাত্র রাধিকার অন্তর্ধানেই শ্রীরঞ্চ খতকোটি 
গোপীকে স।ক্ষাতে পরিত্যাগ করিয়া গু শ্ুব্ধ (মনোবাধিকার টঅন্বেষণে রাস ছাড়িয়া 
চলিয়া গেলেন। 
গ্রড়ু বলিলেন, “রায় তোমার কাছে আদা আমার সার্থক হইল। আর একটু 
কূপা কর। কৃষ্ণতত্ব, রাধাতত্ব, প্রেমতত্ব আমাকে বল। আমি সন্নাসী, কৃষ্চ-কথ। 
জানি না, তুমি আমাকে রূপা কর ।' 
রাম্মের মন বার বার বলিতেছে, 'না ন।, ইনি সাধারণ সন্ন্যাসী নহেন, ইনি 
নিশ্চয়ই ।স্বয়ং বৃ্ণস্ব্ূপ”, কিন্তু প্রভুর প্রবল ইচ্ছাশক্তিতে রায় যেন রহুম্তের দ্বার 
উদঘাটন করিতে গিয়াও করিতে পারিতেছেন না । তবুও বলিলেন__ 
আমি নট তুমি হুত্রধার | 
যেমত নাচাহ তৈছে চাহি নাচিবার ॥ 
মোর জিহব। বীণাযন্ত্র তুমি যন্ত্রধারী। 
তোমার মনে যেই উঠে তাহাই উচ্চারি॥ 


১৩৩ সাধ্য-সাধনতত্ব 


'যাহা হউক", রায় বলিলেন, “ঈশ্বর পরম কৃষ্ণ স্বয়ং ভগবান, সর্বশক্তিমান্‌ 
সবৈশ্বর্যময়, সচ্চিদানন্ন-স্বূপ। বেদে ধাহাকে বলা হইয়াছে 'রসো বৈ সঃ" 
শ্রকষ্ণই সেই রসের ঘনীভূত যুততি, অধিলরসামৃত-বারিধি। বুন্দাবনে 
তিনি অপ্রাককত নবীন-মদন, সাক্ষাৎ-মন্মথ মন্মথরূপে প্রকাণিত। তহার সেই 
ঘনীভূত রস-স্বরূপের অপরূপ মাধুর্য পতিত্রত। লক্ষী, বিশ্বতুবনের দেব-গন্ধর্ব 
স্থাবর-জঙ্গমাদি সমস্ত প্রাণীব, এমন কি স্বরং আ্রীষ্জের নিজেব চিত্ত পর্যন্ত 
হরণ করে। 

অন্তরঙ্গ।, বহিরঙ্গা ও তটস্থ!--সৎ-চিং-আনন্দ-স্বরূপ শ্রকন্জেন এহ তিনটি প্রধান। 
শক্তি) সদংশে সন্ধিনী, , চিদংঘশ সম্বিত, আব আনন্দাংশে হলাদিনী অর্থাৎ 
আনন্দদায়িনী শ:ঞ্জ, যিনি ঞষ্খকে 'নজ মাধূর্য-বস আঙ্াদন করান। হলাদিনীর 
সাব প্রেম, প্রেমের পরম সার মহাভাব ; শর।ধিক| মহভ।ব-স্বব্ূপিণী, লাব্ণ্যামুত, 
কারুণ্যান্বত ও তারুণ্যামুত-ধারায় শুচি্বতা, স্ষিপ্ধ, কুদ্ধুম-চন্গনে স্ুরভিতা, 
পবিত্রগাত্র।, গৃষ্থময়ী শ্রীমতী রাধিক! $ দেহ-মন, ইন্িয়-চিত্ত কেখল কৃষ্চ-সেবায় 
উদ্ধুখ, তপ্তাব-ভাবিতা, তাদান্ন্য-প্র।পু। ) 

উল্লসিত আনন্দে প্রত বলিলেন, “রায় পপ। কর, দৌোহব বিলাদ-মহব বর্ণন| 
করিয়। আম।কে অমৃতময় করিয়। তোল ।' 

রায় শুম্তিত হইলেন, নীরব হইলেন, বলিবার তো! আব কিছু নাই? সহস। 
কি যেন মনে পড়িল, বলিলেন, “অর আমার কিছু বলিধাব সাধ্য নাই, তবে 
একটি প্রেমাঁবল[স বিবর্তস্থচক সঙ্গীত আছে, ত;হ1 যি শুনিতে চ1ও, তবে শোনাইতে 
পারি, জানি না ইহাতে তোমার লুখ হয় কিন।।' 

তারপর গভীর রজনীর নিস্তব্ধ আকাশকে তরঙ্গায়িত করিয়। গঞ্ভীর সুললিত 
কে রায় এই সঙ্গীতটি গাহিলেন £ 

পহিল্হি রাগ নয়ণভঙ্গ ভেল। 
অন্ন বাঢল অবধি ন। গেল ॥ 
ন সে। বমণ, ন হাম রমণী । 

ছু মন মনোভব পেষল জানি ॥ 
এ সখি! সে-সব প্রেমকাহিনী । 
কানন ঠ/মে কহবি, বিছ্ুরল জানি ॥ 
ন খেজলু দৃতী, ন খোজলু আন। 
ছক মিলন মাঝত পাঁচবাণ ॥ 


মহাপ্রভু গোৌরাঙ্গনুন্দর ১৯৪ 


অব সোঈ বিরাগে তুঁছু ভেলি দূতী। 
সুপুরুখ-প্রেমক এছন রীতি ॥ 

প্রচ এই সঙ্গীতের মর্ষকথা_'ন সে। রমণ, ন হাম রমণী' শুনিয়া আর 
আত্মসংবরণ করিতে পারিলেন ন।, স্বহস্তে প্রেমেব সহিত রায়ের মুখ আচ্ছাদন 
করিলেন, যেন বলিতে চাহিলেন পরম প্রেমের এই পরমতম গুহ তত্বটি প্রকাশ 
করিও না, অন্তরের ধনকে বাহিরে আনিও না। 

এই প্রেমবিলাস-বিবর্ত, প্রেমের প্রগাঢ পরিণতি, ইহাতে কান্ত ও কান্তার 
পরৈক্য হয়। কেকান্ত আর কে কান্তা, কে পুরুষ আর কে প্রকৃতি, কে আমি 
আর কে তুমি, এই ভেদজ্ঞান থকে ন।। এইভাব একমাত্র মাদনাখ্য প্রেমেই 
সম্ভব। 

একমাত্র শ্রীরাধিকাই মাদনাখ্য ভাবময়ী, অন্ত কোন গোপীতে* 'এমন কি স্বয়ং 
শ্রকঞ্চেও এই ভাব নাই । মাঁদন।খ্য প্রেমেব অথব। প্রেমবিল।স-বিবর্তের আরও 
একটি অপূর্ব বৈশিষ্ট্য আছে। পরম গভীবতম মিলনের মধ্যেও ইহ! বিরহের জ্ঞান 
জন্মায়, 'দুন্ব কোবে দহ কাদে বিচ্ছেদ* ভাবিয়া , আবার বিরহের অতলম্পশী 
শৃন্যতাব মধ্যেও ইহা1 মিলনের গভীর আনন্দান্বভৃতিব সঞ্চাব কবে। ইহারই 
নাম প্রেম-বৈচিত্ত্য। 

জ্ঞানী বলিয়াছেন £ “নেতি, নেতি', ইহা নয় ইহ। নয়, জগৎ মিথ্যা, সৃষ্টি 
মিথ্যা, “নেহ নানাস্তি কিঞ্ন', একমাত্র ত্রঞ্ধই সত্য । সাধক যখন সেই ব্রহ্মানন্দে 
প্রবেশ কবেন, তখন সেখানে উপাসক নাই, উপাস্য নাই, ধ্যান-ধ্যাতা-ধ্যয় নাই ; 
আমি নাই, তুমি নাই ; আছে এক নিরবচ্ছিন্ন সমাধি-সত্ত1, ইহাই ত্রঙ্গবিহার ! 

আর প্রেম, তথ! এমতী বলিতেছেন, 'হতি, ইতি, ওগো শ্যাম! তুমি আছ 
তাই এই বিশ্ব আছে, তুমি সুন্দর, তাই তোম।র বিশ্ব হুন্দর, সুন্দর তোমার রূপ, 
সুন্দর তোমার বাশীব স্থর! তুমি রস, আমি প্রেম; তোমার আশ্রয় আমি, 
আমার আশ্রয় তুমি ।' 

রস আর প্রেমের মিলন হুইল, অণুতে পরমাণু গলিয়া গেল, তখন “ন সে রমণ, 
ন হাম রমণী”, কেই বা প্রকৃতি, কেই বা পুরুষ ? 

ইহাই সচ্চিদানন্দ কৃষ্ণ-বিছার ! “রসে! বৈ সঃ রসং হোবাম়ং লব্ধ]ুনন্দী ভবতি । 
লীলারসে জারিত, উজ্জ্রলিত হইয়া বছ-আকাজ্কত তীর্ঘমন্দিরে প্রবেশ করিলেন 


* পাঠাত্তর--'ভরিয়াঃ। 


১০৫ সাধ্য-াধনতব্খ 


প্রভু। গভীর আলিঙ্গনে রায়কে হৃদয়ে বন্ধ করিলেন, কিন্তু রায়ের চরম পাওয়। 
এখনও রহিল বাকী । 
রায় রামানন্দের প্রার্থনায় কয়েকদিন বিচ্যানগরে কৃষ্জ-কথায় কাটাইয়। এবারে 
প্রভু বিদায়েব জঙ্থ প্রস্তুত হইলেন। বিদায়ের পূর্বসন্ধ্া। ; যথানিয়মিত আমিলেন 
বায়। দশদিন যাবৎ যে সন্দেহ মনের কোনায় উকি দিতেছিল, আজ তাহা প্রকট 
হইয়া উঠিল। বায় বিশিত হইয়। প্রহর দিকে তাকাইয়। বলিলেন, প্রভু, যাওয়ার 
আগে আমার সন্দেহের নিরসন করিয়া যাও। তোমাকে প্রথমে দেখিলাম 
সন্যাসীবপে, এখন দেখি তোমার শ্যাম গোপবপ, তোমার হাতে বাশী, চঞ্চল 
তোমার নয়ন! অ।র তোমার সৃন্ুখে এক কাঞ্চনপ্রতিমা দেখিতেছি, ভীহাব গৌব 
কান্তিতে তোষার সর্ব অঙ্গ যেন আচ্ছাদিত হইয়। রহিয়াছে, বলো তুমি কে ?' 
প্রহধ বলিলেন 'বায় ! তুমি মহাপ্রেমিক, তাহ সর্বত্রই তোঘার হষ্টদশন হয়।' 
বায বলিলেন, 'প্রন্থ, আমার চিত্ত শোধন কবিতেই যি প্লপ1 করিয়া আ.সিয়|ছ. 
তবে, “এবে কপট কব, ইহা কোন্‌ ব্যবহার %” * পরম ভক্ত বায়, মহ।-অধিক।বী, 
তাই দ্বিধাহীন কণ্ঠে জে।ব দিয় বলিলেন-_ 
প্রভু! তুমিছাড়ভারি রি, 
মোব আগে নিজবপ ণ। করিহ চুবি। 
তখন প্রস্তু হাসিলেন, রমিকোত্তম পরমভত, বাম[নন্দের কাছে আর স্বক্ধুপ 
পুকাইতে পারিলেন না-_ 
তবে প্রত্ু হাসি তারে দেখ|ইল। স্বরূপ, 
রসরাজ মহাভাব ছু একরপ । 
ব।য় এই অপুব রূপ-দশনে আনন্দে যুছিত হইয়। ভূমিতলে পড়িয়। গেলেন । 
বায় রাধারঞ্চ-যুগলবপেব উপাসক, ভ্রজলীল|র বিশ।খ| সখী, ত্রজে নাধ|র ঝ- 
লখল] দর্শন কবিয়াছেন, আজও ধানে সমস্ত লীলাই তাহার অন্তবে প্রতিভাত ভয়, 
কিস্তঅআজ তিনি কি দর্শন করিলেন, যাহার আনন্দের গভীবত।য় একেবাবে 
নিজেকে হারাইয়। ফেলিলেন ? 
রায় সুদক্ষ পথ্িকৎ। তিনি মাদনাখ্য মকাভাবের দেউলে প্রভুকে লয় 
আসিলেন, কিন্তু জানিতেন না সে মন্দিরে আজ কোন্‌ ব্ধূপ দর্শন করিবেন। 
সম্মুখে চাহিয়। দেখেন, বাধা নাই, কৃঝ্ নাই, কান্ত! নাই, কান্ত নাই; আছে শুধু 
একীভূত, ভ্রবীভূত প্রেম আর রস, একের অণুতে পরমাণুতে অপরটি মিশ্রিত, 
জারিত। বস্ত ও ধর্ষ, সং ও সত্তা, শক্তি ও শক্তিমান্‌ অবিচ্ছিন্ন, অভেদ, অথগ্ডিত। 


মহাপ্রভু গোৌরাঙ্গসুন্দর ৬২৮ 


আবার চাহিয়া দেখেন সম্মুখে দ্াড়াইয়া, অন্তঃকফ-বহিগ্গের রাধারসজারিত- 
তন্থুমন শ্রীকষ্-চৈতন্য | 


শ্রীবৃন্দাবন-যাত্রার প্রান্কানে 


দক্ষিণ দেশ হইতে প্রত্যাবর্তনের পরে বাসুদেব সার্বভৌম প্রহুর সঙ্গে শিখি 
মাহাতী, মুরারি মাহাতী, রায় ভবানন্দ প্রন্ততি বৈষ্বের পরিচয় করাইলেন। 

বাদ পাইয়। গৌড়ীয় ভক্তগণও দীর্ঘ বিচ্ছেদের অবসানে তাহাদের 'প্রাণবল্পভের 
সঙ্গে মিলনের আশান জননী শচীর আছ্ঞ। লইয়। যাত্র। করিলেন নীলাচলের পথে। 
ভক্তগণ নীলাচলে আসিয়া পৌঁছিলেন। দূর হইতে সটাহাদের সংকীর্তন-ধবনি 
শুনিয়া! বিশ্বয়া্ুত চিত্তে রাজা 'প্রতাপরুদ্র প্রাসাদশিখরে আরোহণ করিলেন 
ভক্ত-দর্শনের আশায়, সঙ্গে বাস্ছদেব সাবভৌম । রাজ। দেখিলেন, প্রথমে জগন্নাথ 
দর্শন না করিয়া ভক্তগণ দ্রুত অধীর চরণে ছূটিয়া চলিয়াছেন প্রহর কুটিবা ভিমুখে। 
তিনি বিস্মিত হইয়া ইহার কারণ জিজ্ঞাস। করিলে সার্বভৌম বলিলেন, "সচল 
জগন্নাথকে অর্থাৎ গৌড়ীয় ভক্তগণের আরাধ্যতম গৌরকে পূর্বে দর্শন না করিয়া 
দ্রারুত্রন্ম দর্শন কর। তাহাদের অসাধা।, 

স্বরূপ দামোদর আসিয়। ভক্তদের সন্বর্ধন। করিয়। লইয়। গেলেন প্রন্রর কাছে। 

স্বরূপ দামোদর প্রভুর দ্বিতীয় স্বরূপ, সঙ্গীতে বৈদগ্ধো অদ্বিতীর পরম রসবেস্ত। 
ভক্ত! প্রভুর সন্গ্যান-গ্রহণে অপরিসীম ব্যথ। পাইয়। চলিয়া গিয়[ছিলেন, বারাণনী, 
প্রভুর প্রতি অভিমানে! সেইখানে এক সন্নাসীর কাছ হইতে ব্রঙ্গচর্য গ্রহণ 
করিয়াছিলেন । কিন্তু প্রভুকে ত্যাগ করিয়। কৃষ্ণভজন কর| তাহার পক্ষে অসম্ভব 
হইল। নীলাচলে আসিয়া “হ। চৈতন্য! দরানিধি! আমাকে গ্রহণ কর' বলিয়া 
যখন প্রভুর পদতলে পড়িয়। রোদন করিতে লগিলেন _অধীর আনন্দে তুই বান্তে 
জড়াইয়৷ প্রভু স্বরূপকে বক্ষে ধারণ করিলেন । ভক্ত, ভগবান দ্বইজনেরই হৃদয় 
শান্ত হইল। 

ব্রহ্গানন্দপুরী, পরমানন্দপুরী, রায় রামানন্দ, একে একে অন্তরঙ্গগণও উপস্থিত 
হইলেন নীলাচলে। কত নব অঙ্কুর, কত মঞ্জরিত লতা, কত ছায়াশীতল 
: বনস্পতিতে পূর্ণ হইল জগরাথ-ক্ষেত্র, পুশ্য সৌগন্ধ্যে ভরিয়া উঠিল নীলাচলের 
আকাশ, সিস্ৃতে খেলিতে লাগিল লীলারসতরঙ্গ ! 

শ্রীপাদ ঈশ্বর পুরীর সেবক গোবিন্দও আসিয়। প্রতুর সম্মুখে দাড়াইলেন একদিন । 


১০৭ শ্রবৃন্দাবন-যাত্রার প্র কালে 


দেহান্তকালে গুক তাহাকে আদেশ দিয়! গিয়াছেন প্রভুব সেবা কবিঘাব জদ্ভয। 
প্রভু কুষ্টিত হইয়! সার্বভৌমকে জিজ্ঞাসা কবিলেন, গুকব সেবক দ্বাব। সেবা গ্রহণ 
এবং তাহা না কবিলে গুকব আজ্ঞা লঙ্ঘন, দুইটিহ অপবাধ, এখন কোন্টি 
গ্রহণীয় ?' 

সার্বভৌম বলিলেন, 'শুকব আদেশই গ্রহ্ণীয়, সর্বশাঙ্ত্রের ইহাই বিধান, কিন 
একটি কথ। আমি বুঝিতেছি না, শ্রীপাদ ঈশ্বব পুবী শুদ্র সেবক বাখিলেন কেমন 
কবি ? 

প্রহ্ন বলিলেন, ঈশ্বব প্রীতি ও ভক্তিব অধীন, জাতিকুলেব বিচ।ব গাঁহাব কাছে 
নাই, তিনি ভালোবাসাব কাঙ্গীল, মর্যাদ। ব। গৌববেব নষ্চে। 

গোবিন্দকে প্রভ্ন আলিঙ্গন কবিলেন, অরঙ্গীকাব কখিলেন। প্রঃব সেবক-পদ 
ল[ভ কবিয়। গেবিন্দেব জীবন ধন্য হইল । 

বখযাত্রাব প্রভাত । মহাবাজ প্রতাপকন্র জগন্নাথেব সেবক, পথেব ধুলায নামিহ। 
মাসিষ। সন্মর্জনী-হ্ন্তে বথচলাব পথেব মলিনত। দৃব কবিতেছেশ। দুব হইতেহ 
দর্শন কবিলেন প্রভু $ বাজাব প্রতি চিত্ত প্রসরন হইঘ। উঠিল ; কিন্তু তাহ। বহি 
প্রচ্ছন্ন । 

বথ আসিয়। দ্াড়াইল পথে, বর্থী উপবিষ্ট হহলেন, প্রঃ গাহিতে লাগিলেন 
গান 'জগন্সথ্‌ পবিষুণ্ডাযাউ'। সাত সম্প্রদাষেব কীর্তন হহতে লাগিল -প্রহু নৃতা 
কবিতে লাগিলেন, অন্তবঙ্গ ভক্তগণেব মতোই জগঞ্নাথসেবক বাজ। প্রতাপরুপ্রও বিন্মিত 
ছুই নয়নে দেখিতে লাগিলেন, একি অপরূপ! একি অলৌকিক, সত সম্প্রদায়ে* 
সঙ্গেই যে নৃত্য কবিতেছেন দীর্ঘ তপ্ুকাঞ্চনবর্ণ গৌব সন্ন্যাসী ! প্রতাপকপ্রেব উজ্জল 
ছুই নয়নেব দিকে চাহিয়াই সার্বভৌম বুঝিলেন, কু্প। হইয়াছে, তাহ সানন্দে 
মহাবাজকে বলিলেন, 'শীপ্রই আপনি প্রভুব সাক্ষ/ৎ দরশন লাভ কবিবেন। 
মগ্ডলীবন্ধনে নৃত্য কবিতে কবিতে সহস! প্রন্ত মহাবাজেব সম্মুখে যুছহুত হইয়। 
পড়িয়। যাইতৈছেন, নিষেধ ভুলিয়া মহাবাজ ব্যাকুলভাবে বান বাড়াইয়! প্রনব 
পতনোন্মুখ স্থন্দব তন্খানি ধবিয়া ফেলিলেন, আনন্দ শিহবণে মঙাবাজেব অন্তব 
স্পন্দিত হইতে লাগিল ; কিছুক্ষণেব মধ্যেই চৈতন্ত ল।'ভ কবিয়। প্রহ্থ উঠিয়। 
দাড়াইলেন, বাজম্পর্শে ষেন শিহুবিত হুইয়! বলিয়! উঠিলেন, “ছঃ ছিঃ1 বিষয়ীব 
স্পর্শ হেল আমার ? লজ্জায় অপরধভয়ে মহারাজ মবমে মবিয়! গেলেন, কিন্তু 
সার্বভৌম প্রভৃতি ভক্তগণ তাহাকে অভয়দ্ান করিলেন । 

রথধাত্রা, চাতুর্যান্ত সমস্তই শেষ হইয়াছে, এইবার গৌড়েব তক্তগণ বিদায় গ্রহণ 


অহাপ্রড়ু গৌরাগনুঙ্দর ১০৮ 


করিবেন। শ্রীপাদ নিত্যানন্দের সঙ্গে একদিন নিতৃতে প্রন কি যুক্তি করিলেন 
কেহই জানিলেন না। 

প্রতি বৎসর রথযাত্রার উৎসবে যোগদান করিবার আমন্ত্রণ জানাইয়া, মায়ের 
জন্ প্রসাদ ও জগন্নাথের প্রসাদী বহুমূল্য বস্ত্র দিয়া, মায়ের পায়ে শতকোটি প্রণাম 
জানাইয়। প্রভু ভক্তগণকে বিদায় দিলেন ) যাইতে প্রাণ চাহে না, যাইতে দিতেও 
প্রাণ চাহে না, তথাপি যাইতে হয়। যাত্রকালে অন্তরঙ্গগণকে বলিয়া দিলেন, 
“আমার দ্তঃখিনী মাতাকে বলিও তিনি যেন তাহার অধম পুত্রকে মার্জনা করেন । 
মতিচ্ছন্ হইয়াছিল, তাই মাকে ছাড়িয়। আসিয়াছি, কিন্ত বিষ্ণুর কাছে ভোগ নিবেদন 
করিয়। ম। যখন তাহার নিমাইএর কথ! স্মরণ করিয়। কাদিতে থাকেন, তখন অ।মিই 
তো গিয়! তাহা গ্রহণ করিয়া আসি, সহসা চেতনা পাইয়া মা শুন্তপাত্র দেখিয়। 
চমকিত হন_-“তবে কি আমি ভোগ নিবেদন করি নাই? না, কি খাইয়া গেল 
কিছুতে ? অক্রমার্জন। করিয়া তাড়াতাড়ি রন্ধনগৃহে গিয়া দেখেন, পরিপূর্ণ 
বহিয়াছে পাকপান্র, নিজের ছুল মনে করিয়া পুনবায় নিবেদন করেন ভোগ ! 
মাকেও বলিও, আমিই তাহার কাছে যাই, তাভাব বন্ধনে আমার কত আনন্দ, 
মা কেন বোঝেন না ? 

ভক্তগণ বিদায় গ্রহণ করিলেন। যাত্রার সময়ে 'শ্রীকঞ্জচবিজয়'-গ্রন্থ প্রণেতা 
গুণর।জ খানের (শ্রীমালাধব বন্থুর ) পুত্র শ্লীসতাবাজ খান জিজ্ঞাসা করিলেন, 'প্রতু, 
আমব। গৃহস্থ, বিষয়া, আমাদের সাধন। কি? 

প্রভু বলিলেন--“কুষ্ণসেবা বৈষ্ণব সেবন 

নিরন্তর কর রুষ্+নাম সন্কীর্তন। 

সতারাজ জিজ্ঞাসা করিলেন, “বৈষ্ণব চিনিব কেমতে %' 

প্রভু বলিলেন, 'ধাহার মুখে একবার কষ্চনাম শুনিবে তিনিই পুৃজ্যশ্রেষ্ঠ । নাম 
হইতেই নববিধ। ভজি হয়, নাম দীক্ষার্দির অপেক্ষ! রাখে না, জিহবায় স্পর্শমাত্রে 
আচগ্তাল সকলকে উদ্ধার করে, তাহাতেই কৃষ্ণপ্রেমোদয় হয় ।" 

শোৌড়ীয় ভক্তগণ চলিয়া গেলে সার্বভৌম একদিন মিনতি করিয়া বলিলেন, 
“প্রভু, আমার এক প্রার্থনা, আমার গৃছে তুমি দয়া করিয়া একমাস ভিক্ষা 
গ্রহণ কর ।' 

“প্রভু কহে ধর্ম নহে করিতে না পারি ।' 

ভুট্টাচার্য মিনতি করিতে লাগিলেন, কিন্তু প্রভুর এক কথা । ভট্রাচার্য তখন 

-বলিলেন, “আচ্ছা বিশ দিন কর' | প্রচ বলিলেন, “না ইহাও সন্ন্যাসীর ধর্ম নছে।, 


১০৯ শবৃন্দাবন-ঘাত্রার প্রাক্কালে 


“পঞ্চদশ দিন দুয়া কবিয়া আমাকে দাও ।' 

“না, একদিন' | দশদিনেব প্রার্থনা জানাইলেন ভট্ট, প্রভু তাহাতেও সনম 
হইলেন না । অবলেষে ভট্রেব আগ্রহাতিশয্যে পাঁচদিন তাহাব গৃছে ভিক্ষা! করিতে 
সম্মত হইলেন । 

বহুদিন ধবিযাই একল৷ প্রতুকে ভোজন কবাইবাব সাধ ভট্রেব, আজ বহু ঠেঞ্টায় 
সেই স্থযোগ মিলিয়াছে, ভট্েব গৃহিনী বন্ধনে দ্রৌপদীতুল্য, মনের এসাধ মিটাইয়। শত 
ব্যঞ্জন, পিষ্টক মিষ্টান্নাদি প্রস্তিত কবিলেন । 

স্নানান্তে প্রভু ভট্রেব গৃহে আমিলেন। উপচাব ও আয়োজনেব প্রাচুর্যে, গণে 
পবিত্রতাষ প্রভুব মন প্রসন্ন হইয়া উঠিল,_ শ্রীকৃষ্চ-সেবায় ভট্টেব কি গভীব নিষ্ঠা, 
বলিলেন ভ্টু। তুমি পবমভক্ত তাই রঞ্চ তোমাব নিবেদিত ভোগ গ্রহ 
কবিযাছেন, আমাব পবম সৌভাগ্য যে শ্রাবন অধবাম্ও প্রসাদ লাভ কবিব। 
শ্রীকষ্েব এই শুত্র স্ুন্দব আদনখানি তুলিযা বাখো আমাকে অন্য আসনে, ভিন্ন পাতে 
কিঞ্চিৎ প্রাসাদ দাও । 

ভট্ট বলিলেন, প্রত । অন্ন ধাহাব প্রসাদী এই আসনও তাহাবহ প্রসাদী, তুখি 
ইহাতে বসিয়াহ প্রসাদ গ্রহণ কব, দ্বিধ। কবিও ন]। 

প্রভু বলিলেন, ভালো কথ।, প্রসাদ গ্রহণ কবিব কিদ্ধ এত অন্ন দিয়ছ কেন 
সবাইয়া লও । 

অভিমানে পূর্ণ হুইয়। ভট্ট বলিলেন “ওশে। প্রঃ । শীশা্লে বাহাগ্ন বাব শ+ 
শত ভাব অন্নভোগ গ্রহণ কবিতে পাবো, তাহাব তুলনায় এ একগ্র/স তুখি 
আহাব কবিতে পাবিবে ন।, একথ। তুমি বলিলেই কি আমি বিশ্বান কবিব” 

ভট্রেব ভয়ে আব কিছু না বলিষা হাসিয়া প্রভু অন্ন স্পর্শ কবিলেন। ভব 
কন্যা যাঠীব স্বামী “অমোঘ, কুলীন-কুলপ্রদীপ--্বশুবান্নে পাপিত অত্যডু* 
জীব। জামাতাব স্বভাব ভালে! কবিয়াই জানে, তাহ ভু লঠি-হাতে দ্বাবে 
বসিষা আছেন, পাছে শ্রীমান আসিয়। প্রত্ুব কোনও 'অসম্মান কবেন সেই আশঙ্কায় । 

হঠাৎ তট্রেব সামান্য অনবধানতাব ফাকে কোথ। হুইতে অমোঘেব আবির্ভাব 
হইল, আসিয়াহ প্রনৃব পাত্রেব দিকে চাহিয়। বলিয়। উঠিল, “বাব । একলা এব 
সন্গ্যাপীব পাতে এত অন্ন। এহ অন্ধে যে দশ বাবে। জনকে পখিপুর্ণ ভোজন 
কবানো যাইত । 

শুনিবা মাত্র লজ্জায় ক্ষোতে বাঠীর মাত। কপালে করাধাত কবিতে কবি 
বহিতে লাগিলেন-_বার্ভী হোক যাী।" ছুূর্বাব ক্রোধে লাঠি লইয়! ভট্ট জামাতাকে 


মহাপ্রহু গৌরাঙনুন্দর ১১০ 


তাড়। করিলেন, দ্রুতগতিতে অমেধ অপস্কত হইল, কিন্ত রাখিয়া গেল দুঃসহ 
লজ্জার ভার । 

কৌতুকে একটু হাসিয়া নিবিকার প্রনন্নমুখে পপ্রহ্ন আহার "সমাপন করিলেন। 
কাদিতে কাদিতে ভট্ট আসিয়া প্রভুর পদতলে গড়িলেন, "অসম্মান করিবার জন্যই 
আজ তোমাকে নিমন্ত্রণ করিয়া আমার গৃহে আনিয়াছিলাম ! কি বলিয়া অমি 
তোমার কাছে ক্ষমা চাহিব? আমার স্বৃত্যু হোক্‌, ইহা ছাড়া আর কিছু কামনা 
আজ আমাব নাই।, 

হাসিয়া প্র বলিলেন, “কেন বৃথা অধীর হইতেছ ভট্ট! অমোঘ তে। মিথ্যা 
বলে নাই।' 

ভট্টকে বছ প্রবোধ দিয়। প্রন চলিয়া! গেলেন। ভু আসিয়। গৃহ্িনীকে বলিলেন, 
“চৈতন্যনিন্দা যে করে তাহীকে হত্যা করাই বিধি ; তাহা না প|রিলে আত্মহত্যা 
করিতেই হয়, কিন্তু কেনোটিই আমি করিতে পারিব না ; করিলে আমাকে 
ব্রন্ষবধের ভাগী হুইতে হয়। কাজেই ষাঠীকে বল, এই পতিত অধম স্বামীকে সে 
ত্যাগ করুক, ইহাতে তাঁহার বিন্দুমাত্র অপরাধও হইবে না 

£খে ও বেদনায় ভট্ট ও তাহার পত্বী উপবাসী হুইয়া রহিলেন ! 

কিন্ত কি ঈশ্বরের লীলা, কি তাহার অমোঘ বিধান। পরদিন সকালেই 
অমোঘের প্রবল বিশ্ৃচিকা ব্যাধি হইয়া প্রাণসংশয় হইল । মুক্তির নিঃশ্বাস ফেলিয়া 
ভট্ট বলিলেন, "ঈশ্বর আছেন, তাই আমার কার্য তিনিই সম্পন্ন করিতেছেন । আজ 
ইহার মৃত্যু হইতে অধিক কাম্য আমার কিছু নাই।' অমোঘের চিকিৎসার ব্যবস্থা 
কর] দূরে কুক ভটু অমোঘের প্রতি ফিরিয়াও চাহিলেন না। 

আচার্য গেপীনাথের নিকট হুইতে এই সংবাদ পাইয়। প্রতু দ্রুত আসিয়া 
মৃত্যুপথযাত্রী আমোঘের শধ্যাপার্থ্ে দাড়াইলেন। আপন কল্য'ণ-দক্ষিণ হস্তখানি 
অমোঘের বক্ষে বাখিয়া বলিশেন, “এই হৃদয় সহজ নির্মল, রুষ্ অধিষ্ঠানযোগ্য, 
ৃষ্ণকে প্রতিষ্ঠিত না কবিয়া মাৎসর্ষ-চগালকে কেন এই স্থানে বসাইলে $ উঠ 
অমোঘ ! ভক্তশ্রেষ্ঠ তট্টেব সঙ্গগুণে তোম।র কলুষ ক্ষয় হুইয়াছে। তুমি কৃষ্চনাম কর, 
অচিরেই তাহার কূপালাভ করিবে ।' 

শুনি কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলি অমোঘ উঠিল । 
প্রেমোন্মাদে মত্ত হৈয়া ন।চিতে লাগিল ॥ 

অমোঘের মোহ দুর হুইল। প্রতুর স্পর্শে নবজীবন লাভ করিয়া অমোঘ উঠিয়া 
প্রহার চরণে পতিত ইয়া আত্মসমর্পণ করিলেন । প্রতু তাহাকে উঠাইয়। আর্মীস 


১১১ শরবৃদ্দাবন-যাত্রাব প্রান্কালে 


ও আলিঙ্গন দান কবিয়! সার্বভৌমেব গৃহে গেলেন, বলিলেন, "সার্বভৌম! অমেঘ 
বালক, তাহাব অপবাধ ধবিয়া উপবাম কবিযা আছ, ইহা! কি তোমাব মত 
বিজ্জনেব উচিত? এখন উঠিয়া উপবাস ভঙ্গ কব। তোমাব আব ছুঃখ নাহ, 
অমোঘ পবম বৈষ্ণব হইয। শিয়াছেন। আমি এইখানে বসিলম, তুমি উপবাস ভঙগ 
কবিলে তবে যাইব ।' অশ্রুসিক্ত কদ্ধকঠে ভট্ট বলিলেন, "অমোঘ মবিতেছিল, কেন 
তুমি তাহাকে বাচাইলে + “ন|, না” প্রত বলিশেন, “তুমি এইব্গ কথা বলিও না, 
তাহাব অপবাধ সম্পূর্ণ দূব হহয়ছে, তুমি উঠ।' 

ভট্ট এতক্ষণে যেন আশ্বস্ত হইযা বলিলেন, 'মাচ্ছ। প্র, তুম আব কষ্ট কবিয়া 
এইখানে বসিও না, গিয়া জক্্াথ দশন কব ১ আমি কথ। দিতেছি ভোজন 
কবিব।' 

প্রন উঠিলেন, কিন্তু গোগীনাথ অ।চাষকে বাখিয়। গেলেন, শট প্রসাদ পাহলে 
পবে যেন তিনি গিহ। প্রভুকে জানাইলেন। 

চবম 'অমঙ্গলেব মধ্য দিযা আসিল পবমমঙ্গল । কত সহজে অমোঘেব বপাস্তব 
এটিযা গেল, প্র্থুব রুপায় ধন্য, কৃতাথ অমোঘ হইথ। উঠিলেন পবম্ভক্ত । 

এবাৰ প্রভূ বৃন্দাবন-যাত্রান জন্য ব্যগ্র হইয। উঠিলেন। কিন্তু এতকাল পবে 
আবাধ্যতমকে একান্ত কাছে পাহয়াছেন বা বাম।নন্দ, দিনবাত্রি স্থুধ। -সিঞ্চিত হইম়| 
বহ্যাছে রঞ্ণবসে, প্রভৃকে ছাডিতে মন চাহে ন।, তাই তিনি এব* সার্বভৌম আজ 
নহে, কাল, বথযাত্র! দর্শন কন , এখন বরা, কোথায যাইবে? কাতিক মাসে 
যাইও, এইবপে নান। আপত্তিব হল পাতিয়। প্রকে আবও কিছুকাল ক|ছে 
বাখিলেন। ভক্তেব ইচ্ছাব কাছে প্রন্নও যেন ককট। অনিচ্ছা সত্বেও নিজেকে 
সমর্পণ কবিলেন। 

আবাব বথযাত্রাব সময অ।সল। আবাব আদিলেন গৌড়ীয় ভক্তবুন্ধ, 
এইবাব সঙ্গে আসিলেন ভক্তিমতী বৈষ্ন গৃহিণীগণ। প্রভ্ুসেবাব নানসে বৈষ্বীগণ 
নান। দ্রব্যসন্তাব সঙ্গে লইয়া দীর্ঘ পথ পবিক্রমান্তে শীলাচলে উপস্থিত হুইয়। নয়ন 
এনেব তৃষ্ণা মিটাইয়] প্রভুব চবণনধ। পান কবিহে লাগিলেন। পুর্ববৎসবেব গায় 
এইবাবও ন্ৃত্যু-কীর্তন।দিতে মহ্াণন্দে সানযাত্র], বথযাত্রা-উৎসব সম্পর হহল। 
মাতৃসম। বৈষ্ণবীপ্ণেব দীর্ঘলা লিত কামন। পূর্ণ কবিয়| প্রতি গৃহেঠ প্রত্থ ভিক্ষ। গ্রহণ 
কবিলেন। স্থদুব নবদ্বীপেব একখ [ন দীপ্তিহীন কুটিব হুইতেং পুত্রহার। জননী 
শচীব সমগ্র মন-প্রাণ-সত্তব সবটুকুই ভাবময় রূপ লইঘ। আশ্রঘ কবিয়াছে মাতৃসম। 
বৈষ্ বীগণেব অন্তবে, তাহাদেব স্গেহে পরিচর্যায় শ্রকষ্কচৈতগ্ধ নিজেকে হাবাইয় হুইয়। 


মহাপ্রভু গৌরাজনুন্দব ১১৬ 


গেলেন নদীয়াব নিমাই, শচীমাতাব অঞ্চলেব ধন। বাৎসল্যেব অমৃতধারায় পূর্ণ 
হইয়! উঠিল জননীগণেব বক্ষ, অন্তবঙ্গ-লীলাব একখানি চিত্র ফুটিয়া উঠিল নিভৃতে । 
বিদায়সময় আসন্ন, আবাব শ্রীপাদ নিত্যানন্দকে লইয়া প্রভু বসিলেন গোপনে, 
নিভৃতে আবাবও কি কথ। হইল, আচার্য অদ্বৈতই বা! কি প্রহেলী বলিলেন কেনই 
বা যেন কোন প্রার্থনা পূর্ণ হইল বলিয়! আনন্দে নৃত্য কবিতে লাগিলেন, তাহা 
কেহুই বুঝিলেন ন। | শ্রনিত্যানন্দকে প্রতি বসব নীলচলে না আসিয়া, গৌডে 
থাকিয়া ভক্তি বিলাইবাব অন্গবোধ কবিলেন প্রভু । শৌডে থাকিয়া গেখ্ববিচ্ছেদ 
ঘঃসহ হইবে । হোক্‌, তবুও প্রাণগৌবেব ইচ্ছাই পূর্ণ হোক শ্রীনিত্যানন্দ বলিলেন 
“আমি দেহ, তুমি প্রাণ, যে ভাবে চাল।ও সেই ভাবেই চলি অচল দেহ্ব সাধ্য কি 
প্রাণেব ইচ্ছায় সাড়া না দিযা ? 
এইবারও কুপীন গ্রামবাসী সত্যবাজ জিজ্ঞান। কবিলেন গৃহস্থ বিষয়ীব কর্তবা 
কি? প্রভু বলিলেন, “বৈঞ্ুব সেবন 9 নামকীর্তন | 
“বৈষ্ণব চিনিব কেমন কবিষ। ? 
“নিবন্তব ধাহাব বদনে কঞ্চনাম স্ফুবিত হয়, তিনিই বৈষ্ণব । 
বায় বামানন্দ ও সার্বভৌম গ্রন্ৃতি তক্তেব আগ্রহে ও আকুশতায় ছুই বসব 
কাটিল, বধান্তবে অর্থাৎ ততীয বর্ষেও বথযাত্রদিব উৎসবেব শে্ষ বিদায়কালে 
সত্যবাজ আবাব প্রুকে জিজ্ঞাসা কবিলেন-_ 
“বৈষ্ঞব কে, কেমন কবিয়া চিনিব ? 
প্রভু এইবাব বলিলেন__ 
ধাহাব দর্শনে মুখে আইসে কৃষ্ণনাম, 
তাঁহাবে জানিহ তুমি বৈষ্ণব প্রধান। __চৈঃ চঃ 
এই ভাবে-- ক্রম কবি কহে প্রভু বৈষ্ণব লক্ষণ 
বৈষ্ণব, বৈষ্বতব আব বৈষ্বোত্তম | -_চৈঃ চ£ 
বৈষ্বেব পবিচধে প্রভূ বপিলেন, ধাহাব দর্শনমাত্রই কলুষিত মানবচিত্ত দ্রবীভূত 
হইয়া! শ্রীরুঞ্চনামেব প্রতি আকই হয়, তিনিই বৈষ্ণব ঈশ্ববদশণ মহামানব । 
দুই বৎসব কাটিয়া গেল, এইবাব প্রত যখন জননী জাহৃবীকে দর্শন কবিয়! 
বৃন্বাবন-যাত্রাব সংকল্পে দৃঢ় হইলেন, তখন বাম আব ভন্টু আপত্তি কবিতে 
পাবিলেন ন।। 


বুন্দাবন-যাত্রা 


বিজয়া-দশমীর “দন প্র যাত্র। কবিলেন। নীলাচল হুইতে যাত্রা করিয়! প্রন 
যখন কটকে পৌছিলেন, পশ্চাতে দোলায় আরোহণ করিঘ্। রায়৪ আসিম। 
প্রভুর আগমন-বার্তা মহার।জ প্রতাপরুদ্রের নিকট নিবেদন করিলেশ। আপন 
রাজধানীতে পরমদেবতাব পদধুণ্ল পড়িয়াছে জানিয়া, মহাসৌভাগ্যের উদযনে 
পুলকিত, আনন্দিত মহ।র।জ। প্রতা।পরুদ্র সসন্্মে ছুটিয়। আসিয়া প্রহর পদতলে 
লুষ্টিত হইলেন। এইবার আর ,ছন্মবেশের আশ্রয় লইতে হুইল ন|. বিষয়া বলিয়। 
প্রভুর অবজ্ঞাও সহুতে হইল না. প্রন্ন মহারাজকে নিবিড় আলিঙ্গনে নপ্ধ করিলেন । 
প্রভুর কৃপাশ্রতে রাজদেহ সিক্ত হইতে লাগিল, পুলক আনন্দে রাজ আক্মহার। 
হইয়া গেলেন। এতদিন “হিয়র পরশ লাগি হিয়া” কাদিতেছিল, এইবার পরমলক্মের 
অভ্যুদয়ে সেই পুণ্যম্পর্শ লাগিল দেহে, মন-প্রথণ সুশীতল হইয় গেল। প্রন 
কায়মনোবাক্যে রাজ। প্রতাপরুদ্রকে রুপা করিলেন, সেইদিন হুইতে প্রহর নাম 
“প্রতাপরুদ্র-সংত্রাত।' | 

রাজবধূ-রাজমহিষীগণও হস্তীর উপরে “তান্বুগুছে আবোহছুণ করিয়। দূর 
হইতেই 'প্রতুকে দর্শন-প্রণাম করিয়া মনে মনে প্রহর চরণে আল্সসমর্পণ করিলেন, 
হয়তে। বা অন্তরলোকে অন্তরতমের আশীর্বাদ পৌছাইল। 'প্রতাপরুদ্রের 
রাজ্যসীম। পর্যন্ত স্থানে স্থানে প্রভুর জন্ত বিশ্রামগুহ নিমিত হইল, নদ পর করিবার 
জন্য এক নুতন তরণী 'প্রপ্ঠুত হইল ) সেই ঘাটে প্রহু স্বান করিলেন, প্রনুদেহ-স্পর্শপুণ্য 
সেই জলে' যেন দেহান্তকালে প্রাণত্যাগ করিতে পারেন,_-রাজ। সেই ঘাট চিহ্বিত 
করিয়৷ রাখিলেন। 

প্রুর পঙ্গে স্বরূপ, জগদানন্দাদি বহু ভক্ত চলিয়ছেন, পঞ্ডিত গদাধরও আসিয়। 
ঈাড়াইলেন। প্রভু বলিলেন, গদাধর ! ক্ষেত্র-সন্নাস পরিত্যাগ করিয়! তুমি আমার 
সঙ্গে আসিও না ।' 

প্রভুর বিচ্ছেদশঙ্কাতুর গদাধর বললেন, "তুমি যেখানে তাহাই নীল [চল-ক্ষেত্র, 
আমার ক্ষেত্র-সন্ন্যাস রসাতলে যাক, আমি যাইব ।' 

“কিন্ত তোমার গোপীনাথ বিগ্রহ আছেন, তাহার সেবা তে তুমি ত্যাগ 
করিতে পার না $ 

“তোমার পদ-দর্শনে গোীনাথের সেবা হইতে কোটি গুণে অধিক সেব। হয়।' 

৮ 


মহাপ্রভু গৌরালসুন্দর ১১৪ 


কিন্ত সেবাত্যাগ-অপরাধের জন্য যে আমি দায়া হইব ? 

“না, তোমার কোনও দায় নাই, আমার অপরাধের দাঁয়ত্ব আমারই ! তাহ! 
ছডড়। তোমার সঙ্গেও আমি যাইতেছি না, একলাই গোঁড়ে শিয়া জননী শচীদেবীকে 
দ্শন করিব ।' 

এই বলিয়াই পপ্ডিত প্রভু ও ভক্তগণের সঙ্গ হইতে বিচ্ছিন্ন হুইয়া একা চলিতে 
ল[গিলেন। বিশ্রহের যিনি প্রাণ তিনি চলিয়াছেন পথে, তাহার চরণ-সঙ্গ ত্যাগ 
করিয়! বিগ্রহসেবার জন্য নীলাচলে থাকা গদাধরের পক্ষে কিছুতেই সম্ভব হইল না। 

কটকে আসি প্রভু প্রিয়তঘ গদাধরকে ডাকিয়! আনাইলেন, প্রণয়রুদ্ধ গদৃগদ 
স্বরে বলিলেন, গদাধর ! প্রতিজ্ঞাসেবা ত্যাগ করিবে বলিয়/ছিলে, তাহা তো 
করিয়াছ, এতদূর আসিয়াছ আমার সঙ্গে! বিগ্রহসেব! ও ক্ষেত্র-সন্যাস ত্যাগ 
করিয়া আসিয়াছ, আমার সঙ্গে থকিয়া নিজে আনন্দ পাইবার আশায়! কিন্তু 
নিজের ছুই ধর্ম ত্যাগ করিয়া, আমাকে ছুঃখ দিয়। কি তোমার স্থুখ হইবে? যদি 
আমাকে স্থখী করিতে চাও, তবে আমার শপথ, আর কিছু বলিও না, তুমি ফিরিয়া 
নীল[চলে ষাও।' বলিয়াই প্রভু গিয়া নৌকায় উঠিলেন, নৌকা ছাড়িয়া দিল, 
পণ্ডিত মুছিত হুইয় পড়িলেন, সার্বভৌমকে প্রভূ বলিয়। গেলেন গদাধরকে ফিরাইয়। 
লইয়] যাওয়ার জঙ্য। 

নিজের অসম ব্যথ] বক্ষে চাপিয়া বুদ্ধ সার্বভৌম বনু কষ্টে, বহু প্রবোধ দিয়া 
গদাধরকে লইয়া ফিরিয়া গেলেন নিবানন্দ নীলাচলে। 

চলিতে চলিতে প্রভু যাজপুর আসিলেন। বায় বামানন্দ এই পর্যন্ত প্রভুর সঙ্গে 
সঙ্গে আসিতেছেন, রাত্রিদিন কৃষ্ণকথায় মগ্ন হইয়া আছেন দুইজনে, কিন্তু এইবার 
বিদ|য়ের পালা । রায়কে বিদায় সম্ভাষণ জানাইতে প্রহ্ুব বক্ষও বিদীর্ণ হইতে 
চায়, তবুও বিদায় লইতে হইল, খায় মুছিত হইয়া ভূমিতে পড়িলেন। এইবার পবম 
নিষ্ঠুরের মত প্রহ্থ ভক্তকে ফেলিয়া যাইতে পারিলেন না. রায়কে ক্রোড়ে লইয়া প্রভূ 
ক্রন্দন করিতে লাগিলেন । 

তারপর ছুই হাতে যেন সমস্ত কোমলতা ত্যাগ করিয়া প্রন উঠিয়া আসিলেন ) 
আর্ত হইল একক পরিক্রমা | 

উড়িষ্যা রাজ্যসীমান্ত শেষ হইল--ইহার পরেই যবন অধিকারীর রাজ্য । ভয়ে 
কেহুই সীমান্ত অতিক্রম করে না, উড়িষ্যারাজ-অধিকারী প্রভুকে ছুই চারি দিবস 
নিজের নিকটে রাখিয্বা পার করিবার উপায় খু'জিতে লাগিলেন | কিন্তু বিনি 
ভবপারের কাগারী তাহার 'পারে'র জন্য অধিকারীকে অধিক ভাবিতে হইল না । 


১১৫ বুদদাবন-যান্রা 


প্রতুব আগমনেব সঙ্গে সঙ্গেই সহত্র সহ” লোক প্রহুব কাছে আসিতে লাগিলেন, 
ক্রমে যবন 'অধিকাবীও প্রহ্ুব কথা শুনিলেন। কিছুটা বিশ্বয় কিছুট। বা 
কৌতুহল, যবনবাজ একজন গুপ্তচবকে গোপনে প্রহ্ব খবব জানিতে পাঠাইলেন। 
সেই গুপ্রচব গিষা যখন প্রহ্ব দিবা প্রেম, অলৌকিক রূপ ও ভাবের কথ 
বলিলেন--তখন কেন কে জানে অপূর্ব এই মানুষটিকে দর্শন কবিবাব আবেদন 
জানাইয়া শক্র উিষ্যাবাজ-অধিকাবীব নিকটে লোক পাঠাইলেন। গুনিয় 
উড়িস্যাবাজ-অধিকাঁবী বিশ্সিত হইলেন, একি অদ্ভূত। অত্যাচারী ঘবন 
অধিকাবীব কেন প্রভু-দর্ণনেব জন্য পরই উৎকঠ। ?গ কেবল নাম শুনিধাই কি চিদ্বেব 
এতখানি পবিবর্তন ? 

অধিকারী খবব পাঠাইলেন, “নিবঙ্তু হইয়া, মাত্র কয়েকটি তৃত্য গঙ্গে লইয়। 
যদি তিনি আসেন তবে প্রত্ু-দর্ণনে কোন৪ বাধাই হইবে ন।।' 

হিন্ুবেশ ধাবণ কবিয! যবন মধিকাণী আপসিলেন, কে যেন অন্তব হইতে 
তাঁহাকে নির্দেশ দিতেছিলেন, 'খিনি নষ্টা, 'িনি আল্লা তাহছাবই প্রকাশ 
দেখিবি তুমি সন্গাসীব মধ্যে। সসম্মানে তীহাকে অতভার্থনা কবিয়া 
লইযা আসিলেন হিন্দু অধিকাবী। প্রদব সম্মুখে নাহাকে আনা হুইল, দূর 
ভইতে প্রভুকে দর্শন কব! মাত্রই যবনেব অন্তব পুলকে আনন্দে শিহবিয়। উঠিল, 
হিন্দু ভক্তেব মতোই ভূমিতে শিব লুটাইয়। তিনি দণ্ড-প্রণাম কবিলেন, বলিলেন, 
প্রভু । আমি যবনকুুল জন্মগ্রহণ কবিযাছি বলিব| হোমাব চবণলাভ কণ্তে 
'পাবিলাম না, কিন্দু হঈলে তো লাভ কবিতাম।' 

উাঙহাব অকপট ভক্তি-দর্শনে প্রহ্ন পরম সন্তোষ লাভ কবিলেন--ক্পায় তাহাকে 
অঙ্গীকা'ব কবিলেন, অধিকাবী ধন্য হইলেন | বিনয়-নম্র জুবে অধিকাবী, গোত্রাঙ্গণ- 
ভত্যারূপ অপবাধেব দায় হইতে উদ্ধাব কামন। জানাইলেন পরব পায়ে । 

মুকুন্দ সেই মমযে অধিকাবীকে বলিলেন, গঙ্গাতীব পর্যন্ত প্রন্নব গমন কবিবাব 
ইচ্ছা, আপন যদি এই যাত্রার কিছু সাযত| কবিতে পাবেন তবে বড়োই ভালো 
হয।' 

অধিকারী সানন্দে সম্মত হইলেন, দীর্ঘকালেব বিবোধের অবসান হঈল, যবন 
ও হিন্দু দুই বাজঅধিকাবী প্রেমালিজনে বদ্ধ হইলেন । 

পবেব দিন দশটি নৌকায় সৈগ্া ও সমবসজ্জাদি পূর্ণ কবিয়| অপর এক 
'বনিমিত নৌকায় প্রভুকে লইয়া যবন অধিকাবী তাঁভাব বাজ্যসীমা পিছলদ! 
পর্যন্ত গেলেন। জলদস্থ্যব ভয়ে এই সমবসঙ্জা । 


মহাপ্রভু গৌর।ঙ্গলুন্দর ১১৬ 


নিবিছ্জে বিপজ্জনক এল৷ক। পার করিয়া! দরিয়া এইবার অধিকারী প্রহর নিকটে 
অশ্রসজল নয়নে বিদায় গ্রহণ করিলেন। প্রন্ুর ক্ষণিক দর্শন ও সান্নিধ্য লাভ 
করিয়াই তাহার জীবনে ঘটিল এক নব রূপান্তর ! 
প্রভু এ নৌকাঙে করিগ়াই পানিহাটি আসিয়! পৌছিলেন। পাবে উঠিয়া 
ম।ঝিকে একখানি বস্ত্র দান করিলেন । 
মুহূর্তে নার্তা রটিয়া গেল, "প্রভু আসিয়/ছেন' , জলে স্থলে আর স্থান বহিল না. 
দেখিতে দেখিতে লোকে পূর্ণ হুইয়! গেল! রাখবপপ্তিত আসিয়া পবম সমাদবে 
প্রভুকে নিজগৃছে লইয়। গেলেন। অকন্ম।ৎ এই পরম-আবির্ভাবে দেশবাসীর চিত্ত 
অনন্দে পূর্ণ হইল । পানিহাটিতে একদিন থাকিয়া প্রহ্ন কুমাবহটে শ্রীবাসেব গৃঙ 
উপস্থিত হইলেন, অ|ননেো আবেগে চ।রিভ্রাতাসহ শ্বাস প্রন্থুর চরণে লুটাহয়। 
পড়িলেন। 
শ্রীশিবানন্দ সেনের গৃহেও আতিথ্য গ্রহণ করিয়া তাহাদের ধন্য করিয়। প্রঃ 
আসিলেন সাবভৌমের ভ্রাতা বাচস্পতির গৃহে । আনন্দে ধাচম্পতির কঠ রদ 
হইয়া গেল 7; কি বলিবেন, কোথায় এই পরম ধনটি রাখিবেন যেন বুঝিতে পারিলেন 
না। প্রভু তাহাকে আলিঙ্গন করিয়। বলিলেন, 'বাচম্পতি। কয়কর্দিন আম 
একটু নিভতে থাকিতে চাই, আম!কে একটি নির্ভন গৃই দাও । 
যুক্তকরে বাচম্পতি বলিলেন, "প্রভু? আমার বংশের ভাগো আমাব এ 
দীনকুটিরে তোমার স্থমঙ্গল চবণ-ধুলিব উদয় হইয়ছে, এ-গৃহ ও গৃহের যাহ। কিছু 
সমস্তই তোমার, তুমি নিভৃতে থাক, কেহই জানিবে না।' 
সুর্যের প্রধর উজ্জ্বল কিরণ হৃত্তদ্বারা আবৃত করাব চেষ্টার মতোই চেষ্ট! 
হইল বাচস্পতির ! চতুদিক হইতে শত, সহ, লক্ষ, অবুদ লোক আসিতেছেন , 
গৃহ, পথ, বন ভাঙ্গিয়া লোক আসিতেছেন ; দিবারা-ত্র বাচম্পতির গৃহের চারিদিকে 
হরিধ্বনি আর প্রভুর প্রতি আহ্বান, 'ওগে। গৌরহরি ! একবার বাহিরে আজিয়! 
দর্শন দ।ও, দয়াল!" 
গঙ্গার ঘাটে-অ।ঘাটে শত শত তরণীর ব্যবস্থা হইল, কিন্ত অসপ্তব হইল এত 
লোক পার করা, কেহ কলসী বুকে লইয়া, কেহ সাঁতার দিয়। পার হইতে লাগিলেন | 
লোকের আতি ও হরিধ্বনি শুনিয়া করুণাসাগর প্রত বাহিবে আসিয়' 
ঈাড়াইলেন-__ 
কি সে শ্র বিগ্রহের সৌন্দর্য মনোহর, 
সে রূপের উপমা সেই সে কলেবর ! 


১৯৭ বুদ্দাবন-্যাত্র। 


সর্কদায় প্রসন্ন শ্রযুখ বিলক্ষণ, 
আনন্দধ।রায় পূর্ণ ভুই শনয়ন ! 
ভক্তগণ লেপিয়াছে সর্বাঙ্গে চন্দন, 
মালায পুধিত বক্ষ, গজেন্ত্র গমন। 
আজ্ান্লন্বিত দু শ্রীনুজ তুলিযা, 
হ“ববলি সিংহনাদে কবেন গর্রন | _-চৈ ভাঃ 
দশনমাত্রে সকল কলুষ, সকল মপিনত। পরব হইয| গেল , ভক্ত, অশুক্ত, দোহা 
দকলেব চিত্ত-মন মোভিত কবিয়া উঠিপ গগনভেদা &বিধ্বনি, আনন্দে বোম!ফিত 
হইলেন পধবণী। 
নকলে বলিনে লাগিলেন, “প্রন 1 তুমি মামাদেব এত কাছে ছিলে, আমব। 
পাগী তাই তে।মাকে চিনিতে পবি নাই, আমাদের উদ্ধাবেব জগ্ঠঠ জোমাব 
আবল্বণ, তোমার এভ সম্নাস-গ্রহণ । আমাদেব অপবাধ ক্ষমা কব, হুমি রূপা 
ক[বযা আমাদের উদ্ধাব কব | দুই ভ!ত হুলিয়া সক্পকে আ।শীবাদ কণবলেন গ্রন্থ, 
_ শামদেব সকলের কঞ্চে মনত হোক, বল কুষ, ওভা রুষ্, শোন পঞ নাম ।' 
ন্‌ »পণতিব গৃহদ্বাণ গৃভ, প্রাঙ্গণ এবং সমগ্র গ্রানেওগ অব তিলবাপণেব স্থান 
নাত ১ নুক্ষে, গৃঙেব ছাঁতে, সর্বত্রই লাক । 
মকস্মাৎ কৌঠ্কময প্রতুব কি মনে হহল, অথবা “নিঠ৩ব স্ববপ 
দেখিয! কে।থায লুকাহঘ] চলির। শেলেন ১ কে, এমন কি ॥বাচস্পতি৪ও তাত! 
জানিলেন ন1। 
£““দকে লোকের পব লোক মাসিষ। ক।তব আর্তনাদ করিতেছেন, ফেছ ব। 
ব'»ম্পন্তিব পায়ে ধবিঘ! মিনতি কবতেছেন, শুধু আমাকেই একলা একবার 
দশন কবাও ব!চম্পতি, আমি তোমাব 5ত্য ভইয়। ০াকিস। কেহ ব। বিবক্ত 
ক₹ইয| সুলিতিছেন, "উত্তম জিনিসটি পাইযাছ, সকলকে *“অতশ না পিয়া একা 
কেন ভুমি 2ে'গ কব্তে চ19. বাত্পতি? আমবা £একটু পাহলে 2োমার কি 
ক্ষতি ? 
ব।চম্পতি চাবিদিকে খু'জিয়াও প্র্ুকে না পাইয়া মাথার হাত দিয় কারদদিতে 
লাগিলেন, সকলকে বুঝাইতে চেষ্টা করিলেন যে সত্যই প্রদু উ্াছাব দরে নাই। 
কিন্ নিষ্ষল চেষ্টা, ক্হেই বিশ্বাস কবিলেন ন|, ক্কুদ্ধ হুইয়। বলিতে লাগিলেন, 
“ঘরে লুকাইয় বাখিয়া কেন মিথ্যা! বলিতেছ, বাচম্পতি? সাহাব দর্শনে আমর। 
উদ্ধার পাই তাহা কি তুমি চাও ন| ? 


মহাপ্রভু গৌরাঙ্গনুন্দর ১১৮ 


বাচম্পতি অস্থির হুইয়া পড়িলেন, কি করিবেন তিনি? অন্তর্যামী প্রহর বোধ 
করি তাহার অবস্থা বুঝিয়াই এক ব্রাঙ্গণকে পাঠাইলেন। ত্রাঙ্মণ আসিয়া বলিলেন, 
কুলিয়ানগরে মাধবদাসের গৃছে প্রন আছেন। খবরটি পাইবামাত্র বাচম্পতি 
জনতার সম্মুখে গিয়া! বলিলেন, 'বৃথা আপনারা আমাকে দোষারোপ করিতেছেন, 
প্রভু কুলিয়ানগরে আছেন, সাক্ষী এই ত্রাঙ্মণ, চলুন সেখানে আমর যাই।' আর 
বলিতে হইল না, লক্ষ কোটি লোক দ্রত ধাবিত হুইলেন কুলিয়ানগরের পথে। 
নগরে, প্রান্তরে, গঙ্গাবক্ষে, সর্বত্রই কেবল লোক, নরনারী আর কেহই বাদ 
নাই । মাধবদামের গৃহে শিয়াও বাচস্পতি লোকারণ্যের মধ্যে প্রকে খুঁজিয়। 
পাইলেন ন।। 

কৌতুক বোধহয় পূর্ণ হইল, কৌতুকী প্রস্থ গোপনে একজনকে দিয়া বাচস্পতিকে 
ডাকিয়া পাঠাইলেন। এতক্ষণে প্রঙুর দর্শন পাইয়া আশ্বাস, আনন্দে ও ভক্তিতে 
বাচস্পতির হৃদয় পূর্ণ হইয়া উঠিল, বাচস্পতি প্রন্রব চরণে পতিত হইলেন । প্রন 
তাহাকে কাছে বসিতে বলিলেন, কিন্ত বাচম্পতি বসিলেন না, মুক্তকরে ব্যাকুণ স্ববে 
বলিতে লাগিলেন, “প্রভূ, তুমি ইচ্ছা ময়, স্বতব্্পুরুষ, যাহা! তোমার ইচ্ছা তাহ| তুমি 
কর, তুমি কপ করিয়া যদি নিজেকে জান তবেই তোম।কে জান] যায়, তুমি ন। 
জানাইলে কে তোমাকে জানিতে পারে? আমাকে কূপ। করয়। দর্শন দিয়াছ 
ন।থ, এখন আরও একটু কপা কর, এই লক্ষ পক্ষ লোক আমাকে দোবাবোপ্‌ 
করিতেছেন, আমি তোমাকে লুকাইয়। র!খিযাছি, তাহ প্রার্থন। কবি তুম ইহাতে 
একবার দর্শন দাও ।” 

তুমি প্রভু তিলার্ধেক বাহির হইলে. 
তবে মোরে ত্রাঙ্মণ কবিয়া লোকে বলে। --, ভা, 

প্রভু কাসিয়া উঠিলেন, প্রসন্ন শমুখে বহিবাঙ্গণে আসিয়। ঈাড়াইলেন ; হুরিপবনি তে, 
নৃতা-কীর্তনের রোলে কুলিয়া ভরিয়া গেল, ভরিয়া গেল আকাশ, বাতাস, 
বিশ্বভুবন। 

পণ্ডিত দেবানন্দ আসিয়! একদিন প্রভুর পায়ে পড়িলেন, যতদ্দিন প্রচ নবদ্বীপে 
ছিলেন ততদ্দিন পাগ্ডিত্যাভিমানে দেবানন্দ প্রভু-্সম্তাবণ করেন নাই, কিন্তু এখন 
গৃ্ত্যাগী তরুণ সন্নানীকে দেখিয়। দেবানন্দের বক্ষ বিদীর্ণ হুইতে লাগিল, কিন্থ 
শ্ীবাসের প্রতি পূর্বকৃত এক অপরাধের ভয়েই হয়তো নীরবে এক কোথে বসিয়া 
রহিলেন। প্রভু সম্মেহে তাহাকে আহ্বান করিয়া আপন একান্ত সন্নিকটে 
আনিলেন, দেবানন্দের হৃদয়ে অ(সিল আনন্দ ও ভক্তির প্লাবন, সেই প্রাবনে ধুইয়া 


১১৯ বৃন্দাবন-যাত্রা 


গেল সমস্ত অপবাধ, সমস্ত মলিনত। | পণ্ডিতিব মনে যতদিন অভিমান অহঙ্কাব 
ছিল ততদিন প্রভু তাহাকে কাছে ডাকেন নাই । আজ তাহাকে অঙ্গীকাব কবিয়। 
ভাগবতেব ভক্তিসম্মত ব্যাখা! কবিবাব আছেশ দিলেন । 

তাবপবে শান্তিপুবে অদ্বৈ-গৃহে কযেকদিন এবং অন্কা।স্থা তক্তগৃহে কেক দিন 
বাস কবিয়া চলিলেন ধুন্দাবনেব পথে, সঙ্গে চলিল অগণি: পোক। 

শ্রনৃসিংহানন্দ প্রভূ পবম ভক্ত, ধাননষ্ঠ উ্রাহাব মন। “তিনি দৃব হতে 
মনে মনে প্রহনব বুন্দাবন-যাত্রাব পথ সঙ্ষিত কবিন্ছেন, “কুলুখাস্তীর্ণ ছায়| শা + 
পথ দিয়া বাতুল দুই চবণকমল ফেলিয। চলিতেছেন প্র, স্থানে স্থ(নে কাকচগু শ্বাস 
সবোবব, তাহাতে বদ্গবেদ্দিক।, প্রন্ধ মাঝে মানে তাহাতে বিশ্রাম কবাতছেন, 
সুপন্ক অমুত ফল ধবিয। 'আ|ছে ধুঙ্গে' বুঙ্গে, প্রন্তব সেবায় লাগিতেছে সেব সব--যেন 
নৈবেছব মতে। | ক্রম ক্রনে ধানে বৃমিংহানন্দ প্রকে কানা»-এব নাটশালা' 
পধন্ত আনিলেন, কিগ্ক মন অব অগ্রসব ভহল না| ভক্তগশেব কাছে দ্বিধাহ্ান 
চিত্তে নবসিংহানন্দ বলিলেন, এইবার প্রন্থুব কিছুতেই ধুন্দারপ্ন মাওয়। হইবে ন।, 
কানাই-নাটশল। হইত ভিনি ফিবিধ| মাসিবেন ।? 

সত্যই তাহ। ঘটি । বামকেলি গ্রামে পৌছিয়। শ্রক্প-সনান্নকে দুশন দান 
কবিয। তাহাদের জীবন ধনা কবিলেন। প্রন্থব পদম্পশ মাত্রেহ স|কবমঙ্লিক ৪ 
দবীবখাসেব জীবন বপার্তব* হইয। গেপ, প্রহৃহ ভাহাদেব শব জীবতশ শুন 
নামকবণ কবিলেন 'রূপ-্সনা্ন £। 

সকলের অলক্ষো বাদশ[ভেব ভযে সনাতন এক কফ।তক প্রহৃবে বললেন, প্র 
লক্ষ লক্ষ লোক সঙ্গে লহয়। বুন্দবনে ম'ইও ন।, বুন্দাবন-যাত্রা এই বীতি নয়, একলা 
কিংব। সঙ্গে হই-এক জন লহয়া যাওয়াই উত্তম | প্রহ তথাপি অগ্রসব হইইয়। 
“কানাই-নাটশালা পর্যন্ত আসিলেন, কিঞ্ধ মশ সঙ্চস। বিমুখ হতয| চলিল গ্রঃ 
ফিবিয়] চণ্ললেন নীল।চলেব পথে । 

শান্তিপুস্ব শ্রামদ্বৈহ বসিয়! আছেন, অকস্মাৎ অপ্রত্যাশিতভাবে প্রহুব শুশ 
অন্থ্যুদয় হইল, আনন্দে আবেগে আচায দিশাহাবা হইয়! গেলেন ।  নবদ্ধীপ 
হইতে ভক্তগণসহ জননী আ।সিলেন, জননীব চবণে মাথ। লুট্রাতয| দন পুত্র । 
দীর্ঘ বিচ্ছেদ্-কাতব। জননীব বক্ষে অঞসিক্ত মুখখানি বাখিয। দুই ভস্তে বৃদ্ধ। 
ভ্রন্দনময়ী জননীব কঠালিঙ্গন কবিয়া শিশুব মতো! ডাকিতে লাগিলেন- মাগো, 
আমার মা! প্তুষি কাঁদিও না, আমি তোমাব অধম পুত্র, আমাকে ক্ষমা 
কব মা।' 


মহ্তা€ হু গৌবাঙ্গস্ন্দব ১২০ 


প্রন যে কযদিন শান্তিপুবে বহিলেন, উক্তগণ হুলিয়! গেলেন জগৎসংসাবেব 
কথা, সন্তপ্ন। জননী ভুলিয়া! গেলেন সমস্ত শোক, সবলে বক্ষেব ধনটিকে যেন 
লুকাইম্ন| বাখিতে চাভিলেন বক্ষেব ভিতবে । 

ভক্তগণকে মিনতি কবিয়। একটি ভিক্ষ। মগিয়। লইলেন জননী, "নিষ'ই 
যে-কয়দিন থংকে আমি ভাহাকে ভিঙ্গ। দিব, এই প্রার্থনাটি বাখো তোমব।, 
বাপ।' 

জননী জীবনের সাথ মিটাইয। এই শেষ ভিক্ষা! দিলেন, পুত্রও সেই স ধ 
মিটাইলেন। 

জণনী, ভক্তণণ সকালেহ উহাদের নমাই-এব দর্শনলাভ করিলেন, “কম্থ বাকী 
বহিলেন মাত্র একজন, তিনি দেবী বিষুপ্রিযা। জণতে মিন সবচেয়ে আপন, 
আজ বিষুণপ্রিয়াব কাছে প্হিনিত সবচোঘ়্ পর, যিন অতি কাছে "৩শিহই আজ 
বু দৃবেব। "জীবনে একবাব, এন একটি-ন[ব কি দেখ| পদপ্ব শ, ওগো দয়ি*, 
ওগে। নিষুপ্রিয়ব পাণধন % 

হয়তো ব। প্রন্নব হদযও কাদিয। উঠিল, “গা, জগৎ-লগ্্ী, €ণে। আঘাব প্রিষ, 
তুমি কি আমাকে ছাড। % 'আমাব সন্যাস কি তোমাকে বিচ্ছিন্ন কবিতে পাবিযাছে 
আমাব ক।ছ হইতে? 

সন্গাসীকে ণকবাব জন্মভূমি দশন কবিনে হয়, *+ পীঘ ছুষ বসব পবে 
মাতৃহ্ব'মব ক্রোড়ে আসিয়া ঈাডাইলেন। 

নবদ্বীপেব পণবচিত পথ, ঘ।ট- প্রন বৃন্দ, লতা! সকলেহ পবমানন্দে তাহাদের 
নিমইকে যেন আকুল ভাবে জড়|ইয। পাথিতে চাহিল, থার্ময। থামিয! প্রত্যেক 
চেতন, অচেতন বন্গব সঙ্গে আত্মা একান্ত নৈকট্য অন্ভব কণবয।, কাহাবও গাথে 
ম্মেহেব পরশ বুলাইযা, প্রঙ্‌ ধীব পদক্ষেপ ৮লিতেছেন, ক্রমে আপন গাব সম্মুখে 
অ।সিয়৷ ধাডাইলেন বাজপথে, সঙ্গে লক্ষ লক্ষ মানব | 

বিষুপ্রিযা আজ আব কিশোকী নেন, পুর্ণ যুবভী। 9%-ছুক কম্পিত বন্গে 
গৃহকোণে বসিণ। প্রহব গণিতেছেন, কখন দয়িত আ“সয দাডাইবেন সম্মুখে, 
অতি নিকটে । আবাব আশঙ্কায় আকুল তইতেছে প্রাথ, যদি দর্শন না দেন? 

প্রত্ত গৃহে গেলেন না, আমিষ দাডাইলেন গৃহেব বাহিবে পথে। মলিনবসনা. 
তগপঃফশ। বিষুপ্রিয়াব অন্তর কাঁষ্পত হুইতে লাগিল, মুহ্র্তেব দ্বিধা, “বাহিবে 
বাজপথে আমি যাইব ? কিন্তু আব তো সময় নাই, আব ততো শ্তুতক্ষণ আসিবে ন! 
এই জীবনে! নিতৃত অন্তঃপুব হইতে বাহ্িব হুইয়া লক্ষ চক্ষুব সম্মুখে আসিয়! 


১১২ বৃন্দাবন-দাত্র 


দাভাইলেন, নতমুখী বধূ বিষ্টুপ্রিয়া । জনতা! স্তস্ভিত, মর্মাহত হইয়া শিমেষ-বিহীন 
অক্রপ্ুত চেখে তাকাউযা বহিল, মাত। শচীব বক্ষ বিদীর্ঁণ হইযা শতধা হইতে 
চাল, বিষুণপ্রিষাব জীবনের এই শেষ শুভক্ষণটিকে একটু নিন, একটু বা আছালে 
বাখিযা! জননী ও জনতাব সবিষ! যাওযাই উচিত ছিল, কিছু কাহাবও চবণ চলিল 
ন|, নযন সিষ। আন্সিল ন।--দউটি বিবহ-বধুল -কণ-তকণীব অলৌকিক, অপ'[থিব 
মিশন-দশনেব আশার । 

মূক্তকবে জদযেব সমস্ত আকুতি লঙয| বিসুতপ্রিয। ঠ/ভাব প্রাণনাথেব পদ **শ 
লুষ্ঠিল৷ হইলেন, অশ্রধাবাথ সিক্ত হইতে লাশিল সেই ঢুইটি বক্তচবণ 1 প্র গষ্গ 
ভইয] বণ্ইলেন যুহূর্তকাল, হ্ৃদ্য উদ্দাড কবিয। আসিতোছ "ালাবাস।, মধুব শ্বণ 
বর্গাললণ, “ওঠো বিষুপিয়।, বলে। তোমা “ক পার্ঘনা । 

নিক্েজ্জ্বল পৰ্াাকাবক-সশ ছুই নযন পর যাখ মেলিয। পব্য়। বিষুঃপিথা 
বলিলেন, প্র । আমাকে পাথেষ দাও হুছি জঙ্গত্ ঈদ্ধীব কিনে কি কেবল 
বিষুওপ্রিয। ছ[ড।, আণ্ম কি এ ক্গতেব নই ? 

€ তর দহ আয়হ উক্ষও সজল হয়া] উঠিল পলিলেন, সানিন। (শামা 
ছেগযাব মনো তো আমান কিছুহ নাহ, কি মামি তোমাকে দিব? শুধু “ই 
ভটি পাদক| মাত্র মাছে, তাত এমি লও ।' 

হস্তে পাকা খুণ্লয়। প্রত যখন বেঞফুপ্রিযাব হস্ছে দিলেন হখন হাহাব 
ভাববস-সক্ত ককণ দুটি আখিব মাধা বিষুপ্রিষ। কি পন আশ্রয় খুঁজিয়। 
পাহলেন ন।+ সেহ পাছুক1 বক্ষে ধাবণ কববয়। ফিবিঘ| গেগেন বিমুঃপ্রিয়।, আপন 
মহিমায় উদ্ভাসিত। হইয়া | 

শভীব বজ্নীব গেপিন প্রঙ্বে নিন'ত ধাহ।কে শাগ কবয়াছিলন, আজ 
প্রকাশ “দব।লোকে, উন্মুক্ত বাজপথে, ্লগখ্বেব পবনবা'ব ঠাহাকেই আবাব গ্রণ 
ক্বিলেন সন্্যাসী শ্রষ্ণচৈতন্য 1 বলিলেন, “সাক্ষী থাকে। সর্ম-্ন্জর, সাক্ষী থাকে। 
জগতের লোক, বিষ্ুপ্রিয়া না মে-কেভ যখনহ জামাকে স্দলণ করিবেন, হখনহ 
আমি তাভাব কাছে উপস্থিন ভইব, আমান দেহ থাকািন দবে, কিন্ব আমি থাকিব 
ক।ছে।' 

ধীবে, নবদ্বীপ হইতে শিক্ষান্ত ভইলেন নপদ্বীপচন্ত্র,। স্িত। জননী পড়ির! 
বহিলেন বাজপথে । বাজপথ ভাসিয়া শেল জননী, জাহবী ও ভক্তগণেন 
অশ্রধাবয়ি ! 

প্রহু আফিাতছেন' নীল।চলেব পথে পথে সংবাদ বটিয়া গেল। বায়, 
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স।র্বভৌম, গদদাধর প্রন্থতি ভক্তবৃদ্দ অধীর বিস্ময়ে ছুটিয়া অগ্রসর হইলেন, এত 
শীন্ত বৃন্দাবন বিজয় করিয়! প্রত কেমন করিয়া ফিরিয়া আসিলেন আমাদের আনন্দ 
দান করিতে ? 
প্রন বলিলেন, “না গো না, বৃন্দাবন যাওয়াব সৌভাগয আমি এখনও লাভ করি 
নই, মনে করিয়াছিলাম-_ 
'বৃন্দাবনে যাব আম গৌঁড়দেশ দিয়া । 
নিজ মাতা আর গঙ্গার চরণ দেখিয়। ॥' 
এত মনে করি কৈল গোৌড়েরে গমন। 
সহত্রেক সঙ্গে হইল নিজ ভক্তগণ ॥ 
লক্ষলক্ষ লোক আইসে কীতুক দেখিতে । 
লেকের সংঘটে পথ ন। পারি চলিতে ॥ 
যথ। বনি তথ। ঘর-প্রাচীর হয় চুর্ণ। 
যথ] নেত্র পড়ে তথ। লোক দেখি পূর্ণ ॥ 
এই ভাবেই রামকেলি গ্রামে গেলাম । রুপ-সনাতন সেখানে আমার সঙ্গে 
মিলিত হইলেন এবং গমনকালে সনাতন "মামাকে এক প্রহেলী বলিয়। গেলেন ; 
আমি তখন তাহা ততটা অবধান করি নাই, কিন্ব পরদিন আমার মনে ভহল, 
ছিঃ ছিঃ! আমি এ কি কবিতেছি, দ্রর্লভ তার্থরাজ ব্রজধামে যাইতে হয় একাকী 
কিংব। সঙ্গে একজন, আব আমি যেন “বাদিয়াণ বাজি পাতিয়া" সেখানে 
চলিলাম-_ 
ধিক ধিক আপন।কে বণি হুইল[উ. অস্থির | 
নিবৃত্ত হইয়া পুনঃ আইলাউ. গঙ্গাতীব ॥ 
এইবার তোমর। সকলে মিলিয়! যুক্তি করিয়। প্রসন্নরচিত্তে আমাকে বুন্দাবনে যাইবার 
উপায় করিয়' দাও । গদাধরকে ছুঃখ দিয়া গিয়াছিলাম, তাহ আমার বৃন্দাবন 
যাওয়া ঘটিল না।' তখন গদাধব প্রন্ুর পায়ে ধরিয়া বলিলেন, “ওগো প্রন! বুন্দাবনে 
যাওয়ার তে! তোমার প্রয়োজন হয় না, তুমি যেখানে থাকো, তাহাই তো। বৃন্দাবন 
তবুও লোকশিক্ষাব জন্য, তুমি যাইবে, বখার চাবিমাস কাটিয়। যাক তারপবে 
যাইও |, 
বর্ধার চাবিমাস কাটিয়। গেল, যেন হাব।নিধি ফিরিয়। পাইয়া ভক্তগণ মহানন্দে 
প্রতুসঙ্গে এই চাবিমাস কাঁটাইলেন। 
এক শারদনিশীথের সুনীল আকাশে রজতগুত্র জ্যোৎক্বাধারা বিস্তার করিয়। 


১২৩ বুন্দাবন-যাত্র। 


চম্্র উদ্দিত হইল এবং প্রতুব পুণ্য চিত্তাকাশে উদ্দিত হইলেন বুন্দাবনচক্্রেব কুল্প মুখ. 
প্রহু বৃন্দাবন গমনেব জন্য অধীব হুইয়। উঠিলেন । 

বায় ও সার্বভৌমেব সঙ্গে নিড়তযুক্তি কবিয়। প্র বললেন, 'তোমব। প্রসন্নচিগ্ছে 
আমাকে অনুমতি দাও, আমি বাত্রে গোপনে নীলাচল হইতে যাত্র। কবিযা বনপংথ 
বুদদাবন যাইব, তোমবা আমাকে বাধা দিও না।' 

ভট্ট ও বায়েব সনির্বন্ধ অন্ুবোধে প্রতু নিজ ভক্তগণ হইতে একজনহতকও সং 
নিতে সম্মত হইলেন না, একজনকে নিলে অপধ জন দুখ পাইবেন । সবল 
স্নিগ্ধ মন ধাহাব তেমন যদি নুতন সঙ্গী কহাকেও পাওয়া যাধ তবে সংঙ্গ লইবেন । 

বলভদ্র ভট্টাচার্য নামে এক শৌভীয় ভক্তকে বায ও ভট্ট নির্বাচন কবিলেশ 
প্রতু ঠাহাকে সঙ্গে লইতে আপত্তি কবিলেন না। 

বাত্রে জগন্নাথেব আদেশ গ্রহণ ক'বয়।, শেষ বাত্রিতে প্র খুকাহয। চলিলেন 
পন্দাবনেব পথে । সকালে উঠিযা কেহই আব প্রওকে খুজিযা পাইলেন না, এব 
ক্বপ দামোদবও নিষেধ কবিলেন খু'জিতে। 

বাজপথ, নগবপথ ত্যাগ কবিযা প্রত ঝাবিখণ্ডেব অবণাপথ দিয়! শাত্র। 
কবিলেন। 

চুর্গম অবণোব ঘনবুক্ষবাজিনেটিত, হি*শ্শ্বাপধপ বিপুর্ণ বিপদসন্থাল পথ ৮লিয়।ছেন 
নিভঘ আনন্দঘন মহাপ্রহ ) দব হ৩ ডাপব। আসি ছে বাদ্বশজন, সম্মুখে 
প্চ[তত-পাশে আসিয। দাডাহন্ছে যত্মান কাল পঙ্গলাতা ধিণ্চ, ব্যাঙ, 
বন্হস্তীযথ ; প্রহথ দুই আশ্রেহকোমল অভঘ-বাথ বাডাহযা ছি দ্পশ্ইব কা লিঙ্গন 
ক€বয়। ক।নেব কাছে মুখ শিয়। বলিতেছেন, “বিষ বলত বল্ল] | ভীঠিবিভ্বণ-চিন্দে 
পশ্চাতন চলিতেছেন বিপ্র বলভদ্র, রঞঃনাম পপণ করিবব ক্ষমতাও পু হয়| 
শিথাছে-_-এ কি ভয়ঙ্কব কাণ্ড, মুছতে সণ্হছাব কবিযা ফেপিবে, এখনহ শেষ হয 
য গবে ভবলীলা ১ আতঙ্গে বলচত্র কম্পিত হঠতে পাগিলেন, কিঙ্গ “কি অন্তুত। কি 
অ শ্চর্য। পধমানন্দে, পবমস্সেহে প্রহব হস্তপদ লেন কশিতে করিতে সঙ্গে চলি হছে 
বনেব তীষণ হইতে ভীষণতব হিংস্পশ্ত, কঠে আনন্ধদনন, স্ুম্প্ট রুনাম 1 আজ 
পবমপ্রনহ্ুব দর্শন পাইয়| "ংসা কোথা শিখাছে শুকাহর|) নিবে, পাশাপাশি 
চলিতেছে ব্যাপ্রহুবিণ, সিংক-হন্ঠী , খছ্া-খ।দাকব »ম্পর্ক অভ" পাত গজ শুধু 
অহিংসা, শুধুই আনন । 

বুক্ষবাজি শ'খ! দুলাইয়া শীতল কর্বতেছে প্রঃব এ অঙ্গ, কষ্চনামে (বামাধ্ধি এ 
হইতেছে বৃক্ষেব অঙ্গ, কুম্ুমস্তবকভাবনম্রা লিক! কোমল পবশ বুল্তয়। দিতেছে 
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প্রভুব বদনে, মাথায় ঝবিয়। পড়িতেছে পৃজাব নর্ধ্-_মালতী, মল্লিকা, যৃখিকা ! 
পনঘপুরুষেব পৃজ| চলিঘছে নীববে, রুষ্ণনামে সার্থক হইতেছে জীবন-জনম, 
শ্বাবব-জঙ্গম, সকলকে নামবসে সঙ্জীবিত কবিয়। প্রহথ চলিয়াছেন পথে পথে! কোল, 
ভাল, বন্য অশিক্ষিত, অর্ধসভ্য, অসভ্য--সমপ্ত পতিত জাতি উদ্ধাবে বাছিব হইয়াছেন 
পতিহপাবন, কেহ নই, কিছুহ যাভাব| ক্রানে ন।, তাহাদের জন্যই তো এই বনপথ- 
বচন, তাভাদেব ভ্ন্তাই এই 'অবতবণ--এই ককণাব প্রকাশ | 

বন দেখিলে বুন্দ।বন-ভ্রমে, পর্বত দেখিলে গিবি গোবর্ধন-ভ্রমে, প্রেমে মত্ত হইয়। 
গ্রন্থ নৃতাগীত কবিতে থাকেন £ বছু যত্রে, বঙ ম্সেহে, বলভদ্র প্রহুকে স্বানভেজন 
কবাণ। গ্রাম হইতে লোক আসিঘ। কে।নও দিন ভিক্ষা দেন, যেন গ্রাম পথে 
পড়ে ন।, সেদিন বন্য শাকমল বন্ধন কবিয়।ই বলভদ্র প্রছুব সেব। কবান।, 

বনপথে নির্ঝবেব উঞ্চ, শীল জলে প্রছু তিনবাব ম্লান কবেন, অসহা শীণতব 
২1ত হইতে মাত্র কৌপীন-বকির্বাসে আচ্ছাদিত শীর্ণ তন্থখানি বক্ষা কবেন হর্ষ ও 
অগ্সিতাপে 

বন্প্রক্কতিব নিবাববণ শোভ। ও সৌন্দয প্রঙ্ব আনন্দ যেন খতগুণে বাডিয়। 
গেল, প্রঞ্কতিব সহজ গ্রাণম্পন্ধনেব সঙ্গে যেন কি গভীব নিবিড় এ্রক্যেব অনুভবে 
প্রভু আত্মহাব1 হইয়া গেলেন। বলঙ্দ্রকে ঙাকিয়। বণিলেন, “বলভদ্র । বন্ধ দেশ 
আামি ভ্রমণ কবিয়াছি, কিন্ত এই শির্জন অবণ্যযাত্রাব মতে। আনন্দ আমি কোথাও 
প|উ নাই, কেবলই লক্ষ লক্গ লে।কেব ভীডে যেন নিজেকে হাবাইয়া ফেন্লযাছি, 
টঞ্চকপায় ও তোমাব অন্বগ্রহে এইবাব এইপথে 'মাসিলাম, ভেমাব প্রসাদে 'আমাব 
সকল আশ। সফল হইল |, প্রগাঢ আনন্দে প্রদ্ধ বিপ্রকে আলিঙ্গন কবিলেন। 

প্রভুব চবণে পড়িয়া বিপ্র বলিলেন, প্রশ্ন? আমি এক তুচ্ছাতিতুচ্ছ ভিক্ষুক, 
কপা করিয়া তুমি আমাকে সঙ্গে লঈযা আপিয়াছ, তোমাব রুপায় অনেক কিছু 
ধর্শন কবিবার সৌভাগ্য আমাব হইল ! তুমি অধম কাককে বিহঙ্গবাজ গকড়েব 
সম্মান দিয়|ছ, তুমি স্বতন্ত্রঁশ্বব, তাই অধমেব প্রতি .তামাব এই ককণ।-__ 

মুকং কবোতি বাচালং পঙ্গুং লঙ্বয়তে গিবিম্‌ 
যত্রুপা তমহং বন্দে পরমানন্দমাধবম্‌। 

চলিতে চপিতে প্রভু বাবাণসী অমিলেন। মনিকণিকাব ঘাটে স্নান করিতেছেন, 
চাহিয়া! দেখেন অদূবে তপনমিশ্রও সান কবিতেছেন। মিশ্রের শবিম্মিত নয়নও 
প্রন্বর প্রতি নিবদ্ধ হুইল. ভাবিতে লাগিলেন-_-“ইনি কে? তণপ্চকাঞ্চনবর্ণ, 
দীর্ঘ গৌবতঙ্ক একজনকে পূর্ববঙ্গে দেখিয়াছিলাম, যিনি আমাকে সাধ্য-সাধনতত্ 
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শ্িক্ষ| দিয়াছিপেন, ইহাকে দেখিতেছি সেইরূপ; শুনিয়াছি তিনি সপ্গাস গ্রহণ 
করিয়ছেন-_তবে ? তবে নয়, নিশ্চিতই তিনি ।' মিশ্র জ্ুত গিয়া প্রভুর চরণে 
পতিত হইলেন, প্র তাহাকে উঠাইয়। আলিঙ্গন করিলেন! বিশ্বেশ্বর ও 
বিন্দুমাধব দর্শন করাইয়া মিশ্র স্বগৃত্হ' প্রহ্ুকে আনিয়া তিক্ষা করাহংলন। বৈছ। 
চন্ত্রশেখর প্রভুর আগমনবার্ত। জানিয়। ভরত আসিলেন মিশরের গৃহে। গ্রউব চবত, 
পড়িয়। চন্ত্রশেখর রোদন করিতে লাগিশেন-_'প্রভু 1 বড়ে। কূপা করিয়। নিতে 
আসিয়া উদয় হইলে এই বাবাণসীতে । বড়ে। কঠিন এংস্থান, কেবপ "মাধ, 
রন্া, ঈশ্বর মায়।'-__ইহা ছাড়। আব কিছুই শান পাই না। ভাহ আি 
'আব' মিশ্র কেবল তোম।ব চরণচিন্ত। সাব করিয়া পড়িয়। আছি। প্রঃ 
তুমি বৃন্দাবন যাইবে শুনি, কিন্থ দয়! কবিয়া কয়েকদিন এই স্থানে থাকিয়া 
আমাদের তৃষিত হৃদয়কে ক্লষ্ণরস|যুতে সঞ্জীবিত কবিয়া যাও. হহাই আমাদে” 
প্রার্থন। |' 

ভক্তঘ্বয়ের ইচ্ছায় প্রভু দশদিন সেখানে বহিলেন, মিের অনুরোধে অন্ত কোথা * 
নিমন্ত্রণও গ্রহণ করিলেন না। 

দেখিতে দেখিতে প্রচুব অলৌকিক রূপ, গুণ, ভাব ও প্রেম সন্ধে লোক 
জান|জানি হইতে লাগিল, বাড়িতে লাগিল লোকসংঘট্ট | ত্রাঙ্গণগণ আসিয় 
প্রভুকে নিমন্ত্রণ করেন অ।র প্রভু বলেন, 'আঙি মোর হয়েছে নিমঞ্জণ 3 মিথা। নে 
সতাহ মিশ্রেব গৃহ প্রতিপিদকাব নিমন্ত্রণ স্বীকার করিয়! লহয়!ছেন প্র । তা 
বঞ্চন। হইলেও তাহ সত্য | 

এইমত প্রতিদিন করেন বঞ্চন, 
সন্গ্যাসীর সঙ্গ ভয়ে ন। মানে নিমন্ত্রণ 

জগদৃগুর 'প্রক।ানহন্দর কানেও আসিয়াছে প্রগ্ুব কথ।, কিন্তু অবজ্ঞায্প তি 
রহিয়াছেন দূরে এবং আপন শিষ্যগণকেও সাবধানে রক্ষ। করিতেছেন "ভাবক 
সন্যাপীর “যাবি” হঠতে। অলৌকিক দপ ও সৌন্দর্যের মোহন ফাদ পাতিয 
এই ভাবক দেশে দেশে থুরিয় বেড়ায়, আব মুর্খ লোক নূপযুগ্ধ পতঙ্গের মতে! সে, 
ফাদে পর়্িয় ধ্বংস হয়! সন্্যাসধর্ম ত্যাগ কবির।, বেদান্ত হ্ুলিয়। যে নৃত্যকীর্ত, 
লইয়া! মন্ত্র থাকে সেই চৈতন্যেব ভাবকাণ্ল এই বারাণসীতে বিকাইবে ন|। | 

মহারাহীয় তক্ত বিপ্র প্রন্নকে একদিন জিজ্ঞাসা করলেন, প্রন! শ্রপ 
প্রকাশানন্দ আপনার নাম উচ্চারণ করিতে “চৈতন্য চৈত৪৮ বলেন, কিন্ত একবার 
তে। বলেন না “আ্রষ্চৈতগ্ক,'' হার কি কারণ ?' 
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প্রভু বলিলেন, “বধাহার। কঞ্চ-সরূপকে “মায়িক” বলেন, ধাহার। ভক্তিলেশহাণন 
মায়াবাদী তাভ/দের মুখে কঞ্চনাম অ.সে ন| |? 
'যাহ। হোক, এইখানে আনসিয়ছিলাম পখর। লইয়৷ বিক্রি করিব বলিয়।, 
কিন্ত-_ 
গ্রাহক নাহি, ন। বিকায় লঞা যাব ঘরে,, 
ভারী বোঝ। লঞ] আইলাম কেমনে লইয়। যাব? 
ল্স-্ব্ন মুল্য পাইলে-_এথাই বেচিব। 
তখনকার মতে। প্র নিরস্ত হইলেন, বোঝ| ভারীই রহিল, বুন্দাবনে চলিলেন 
বলভদ্রকে লইয়। ! 
প্রয়গে আসিয়া ত্রিবেণী-সঙ্গমে সান করিলেন, তিনদিন রহিলেন প্রয়াগে, 
নামপ্রেম বিতরণ করিয়। বনু লোক-সঙ্গে যাত্র। করিলেন মথুরার পথে । 
পথে যেখ|নেই যমুন[র দর্শন হুয় অমনি ঝাপ দিয়। পড়েন, অচেতন দেহখানিকে 
দযতে রক্ষা করেন বলভদ্র ভট্ট! ক্রমে মথুরার প্রান্তে আসিয়। উপস্থিত হইলেন, 
ঘথুর| দর্শনমাত্র অচিন্তনীয় প্রেমের প্রকাশ আন্ত হইল দেহে, কতক্ষণ পরে বাহাঙ্জন 
পাইয়া] বিশ্রামঘটে স্নান করিয়। ভাবমগ্ন হইয়া বসিয়| আছেন, এক বিপ্র আসিয়। 
প্রভুর চরণ ধারণ করিয়। প্রেমে বোদন করিতে লাগিলেন, তাহার দেহেও অপূর্ব 
প্রেমের প্রকাশ দেখিয়। সুস্থ হইয়া প্রদ্নু জিজ্ঞাসা করিলেন, “তুমি 'মার্য, সবল 
ৃদ্ধত্রাঙ্গণ, তুমি কোথ। হইতে এই অলৌকিক প্রেমধন লাভ করিলে ? 
বিপ্র বলিলেন, 'শ্রীপাদ মাধবেন্ত্র পুরী যখন ত্রজধামে আসিয়ছিলেন, তখন 
তনি রূপ করিয়। এই অধমকে শিষ্য বণিয়। স্বীকার করিয়া আমার হাতেই তিক্ষ। 
গহণ করিতেন ।' 
গুনিবামাত্র সসন্ত্রমে প্রভু বলিলেন, '“বিপ্র! আপনি শ্রীপাদ মাধবেঞ্জ পুবীর 
্পাগ্রাপ্ত শিষ্য ! তবে তে। আপনি আমার গুরু, আমার প্রণম্য', বলিয়াই প্র 
বপ্রের চরণ বন্দনা করিলেন ! 
অপরূপ লাবণ্যময় এই নবীন সন্গ্যাসীর অলৌকিক প্রেমের প্রকাশ এতক্ষণ 
দখিয়াছেন বিপ্র, তাহার মনে হইয়াছে “ইনি সাধারণ নহেন', তাই ভয় পাইয়। 
বগ্র প্রভুর চরণে পতিত হইলেন, প্রভূব নিষেধ শুনিলেন না। 
মাধবেন্ত্র পুরীজির সঙ্গে প্রভুর কোনও সম্বন্ধ আছে কিন।, জিজ্ঞাসা করিয়া 
খন প্রভুর পরিচয় জানিতে পারিলেন, তখন বিপ্র আনন্দে নৃত্য করিতে 
শাগিলেন। তারপব প্র্ুকে নিমন্ত্রণ কবিয়! স্বগৃছে লইয়! গেলেন, কিন্তু রন্ধন 
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কবাইলেন বলভর ভট্টকে দিয়! । প্রত বলিলেন, 'ব্রাঙ্গণ। পুবীজি আপনার 
হ'তে ভিক্ষ। গ্রহণ কবিযাছেন, আমাকেও হআপণাব হানে ভিক্ষা দিতে হইবে, 
পুবীজিব ইহাই শিক্ষা, হছাই নির্দেশ 1 
সঙ্কুচিত বিপ্র বলিলেন, “প্রঃ । আমি 'সানৌড়িয়া' ত্রাঙ্গণ, তোমাকে ভিক্ষ! 
দেওযাব মতে] সুক্কৃতি আন ব নাহ, আম।ব হাতে তুমি ভিক্ষা গ্রহণ কবিলে আমি 
বঙ্গ হইব, কিন্ত ভাহাছে তোমাকে যে লোকে নন্দ! করিবে তাহা আমি সহিঠে 
পাবিব না। 
প্রভু বলিলেন, 'হোক লোকশিন্দ। ১ শ্রুনি, স্থৃতি, খষগণ কেহই একমত নেন, 
ক।জেই 'মহাজনেো! যেন গতর, সপ্পন্থা,' , আ'মাব পবম গুকব নির্দেশিত পথ 
মন্থসবণীয এবং সেই পথেঠ "আমাকে পে ভইতব। পড় আনন্দিত বিপ্রেব 
হাতেই ভিক্ষা গ্রহণ কবিলেন। 
মথুব।মগ্ডলে স্বাববজঙ্গম-__মানুষম, পশ্ব, পক্ষী, বুক্ষ, লত। সকলেই, কেনকে 
জানে পুলকিত হইয়া উঠিলেন। হাবানে। পন বুঝি বন্ভদিন পবে ফিবিয়। 
আনিযাছেণ, লক্ষ সক্ষ লেক প্রন্ুতক দর্শন করিতে মামিতেছেন, মন বলিতেছে, “ণঠ 
| নেই, কিন্ক কপট-ঠাকুবটিব এ আবাব কি অভিনব খেল।। কঞ্খবর্ণটি কোথা 
পুকাইপেন ? এ যে দেখি বাধ।বপে ঢাকা, শুধু বদনে রষ্ণন|ম 'রুষক্ঝবর্ণ | 
বিপ্রকে সঙ্গে লইয়। প্র ছু যযুনাব ঘাটে দাটে অবগাহন কবিতেছেন, প্রতি শৈল, বশ- 
উপবন, কুঞ্জ-বিতান, সমস্তই অপবিনীম আনন্দের সঙ্গে দর্শন কবিতেছেন। কখনও 
বা নিজে প্রেম!বিষ্ট হইয়। পডিতেছেন, কখনও বা প্রেমাবিই গাতী-বৎ্সব গাবে 
হ্বশীভল স্পর্শ বুলাইয়া দিতেছেন পবম সশ্েহে__গাভীগণ প্রহুকে চ।বিদিকে বেষ্টন 
কবিয়।, কেছ অঙ্গে অঙ্গ লাগাহয়। বাধিয়।ছে, কেহ লেহন কপিতেছে প্রত্ুব 'মঙ্গ ! কত 
যুগ-মুগান্তব কাটিরা গিয়াছে । কিন্থআজ যেন “মবমে পশিতেছে সেই প্রাণমনো্ব 
বাখালেব মোহনীয় ধাশবীব স্ব । মৃগযগী চলিয়াছে প্রন্ধব সঙ্গে সঙ্গে, পিক- 
কোকিল পঞ্চম স্ববে গান গাকিতেছে। শিখিগণ নব্য কবিতেছে অপূর্ব ছন্দে । 
বৃক্ষব।জী পুলকাবলী ধাবণ করিয়াছে, মঞ্জবিত শাখ। দোলাইয়া প্রহ্ুকে বাজন 
করিতেছে লতিকা-_ 
প্রভু দেখি নুন্দাবনেব বৃক্ষলতাগণ । 
অদ্দুব পুলক মধু অশ্রু ববিষণ ॥ 
ফুল'ফল ভরি ডাল পড়ে প্রহু-পায়। 
বন্ধ দেখি বন্ধু যেন ভেট লঞ্া যায় ॥ 


মহাপ্রভু গৌরাঙ্গসুন্দর ১২৮ 


প্রতি বৃক্ষলতাকে বন্ধ মতে। প্রহ্ও আলিঙ্গন করিতেছেন । পূর্বস্বতির আনন্দে 
পূর্ণ হুইয়! উঠিতেছে অস্তন, মধু-মধুনয় হইয়া! উঠিতেছে ব্রজধাম, সমস্ত ভুবন ! 
চিন্ময় বুন্দ/বনে, কল্পবুক্ষে শাশ্বত শুকসারী তাহাদের অনাদি, অনন্ত, আনন্দ- 
সুন্দরকে দেখিয়। উড়িয়। আসিয়। ডালে বসিল ! 
প্রন্থ শুকসারীব মুখে রাধারুঞ্চের বর্ণনা শ্রবণ করিতে লাগিলেন । 
শুক বলিল-_বংশীধাকী জগন্নারীচিত্বহ।রী স শাবিকে 
বিহারী গোপনারীভিজীয়াম্মদনমো হন; ॥ 
-_শ্ীগোঃ লীল[মৃত--১৩।৩ 
“জগন্ন।রীগণের মনোহাবী, গোপাঙ্গনাগণ-বিহাবী, বংখধারী সেই মদনমোহন 
শ্রীরঞ্জের জয় হোকৃ। 
শারী তখন পরিহাস কবিয়। বলিলেন, 'ওগে। শুক ! তোমার মদন মোহুনেব 
কথ। আব বেশী বলিও না। যতক্ষণ আমাব রাই রুপ্চের পাশে থাকেন ততক্ষণ 
তিনি মদনমোহন, নতুবা! আমার রাধাব জন্যই তিনি মদূনমোহ্িত।' 
রাধাসঙ্গে যদ ভাতি তদ। মদনমোহন | 
অন্যথ বিশ্বমোহোহপি স্বয়ং মদনমোহিত” 28 _ শ্রী গোঃ লীঃ ৮1৩২ 
গরাধাকঞ্চমহিমাস্চক গ্রোক শুনিতে শুনিতে ক্রমেই প্রহর তাবান্তর হইতেছে, 
দেহাবেশ ক্রমেই লুপু হইতেছে, আবাব সম্মুখে চাহিয়। দেখেন নীলকণ্ঠ মযুব নৃত) 
করিতেছে ; আব সংন্ঞা বন্িল না, মফরেব নীলকণ্ঠ দর্শনমাত্রেই কঝ্চস্থৃতি হইল. 
বাহ্ৃজ্ঞান হারাইযা ভূমিতলে মুছিত হইয়া পড়িলেন। বলভদ্র ভট্ট এবং বুন্দাবনেব 
সেই বিপ্র অধীব ছইয়। উত্তবীযেব অঞ্চল সিক্ত করিয়। প্রত্লর ললাট সিক্ত করিতে 
লাগিলেন ; বন্তরাঞ্চলে বাতাস কবিতে করিতে, কর্ণে কষ্ণনাম শুনাইতে গুনাইতে 
বনুক্ষণ পরে প্রভুর চেতন। ফিবিয়া অসিল, কিন্তু আবেশ দূর হইল না। কাঁদিতে 
কাদিতে কণ্টকাকীর্ণ, কষ্ধরাস্তীর্ণ, ব্রজভূমিতে গড়াগড়ি দিতে লাগিলেন, শ্রীমতীব 
কথ। বুঝি মনে পড়িল ;-_-ঘনতঘাব শ্ৰাধিয়ার, শাঙন বরিষণমুখর নিশীথে 
কণ্টকাকীর্ণ বুন্দাবনের ছূর্গম বনপথে অভিসাবে যাইবেন নীমতী, তাই অত্যাস 
করিতেছেন__ 
কণ্টকগাড়ি কমল সম পদতল 
মঙ্জীর চীবহি ঝাঁপি 
গাগরি বারি ঢারি করি পাঁছল 
চলতহি অঙ্গুলি চাপি॥ 


১২৯ বুশাবনশ্ধাত্র। 


মাধব ! তুয। অভিলাবক লাগি। 
ছুতব ( দুস্তব ) পন্থ-গমণ ধনি সাধয়ে 
মন্দিতব যামিনী জাগি। 
কবমু”গ নয়ন মুন্দি (মুদিয়া) চপু.ভা মনি, 
তিমিব পয়ানক আশে । 
কবকঞ্ন পণ ফণিযুখ বন্ধন 
শিখঠ উজগ-গুক পাশ | - গোবিন্দ দস 
ব্রজে, ত্রজনাথেব জগ্ত যত দুঃখ, যত নেদন। পাঠয|ছিতপেন পমঙশ, আজ মানসে 
শীমভীব ভাবে, কান্তিতে আপনাকে শপিত, মণ্থন, নিমন্দিত কবিয়। শ্ররুষ। 
আসিয়াছেন ব্রজে গৌববপে 1 * 
ত্রজেব ধগায গডাগণ্ দিতেছেন গৌব, শম্াব মৃণ্উি কাদিয়া কাণিয়। 
৬ কতেছেন, "ছে নাথ, ছে বমণ, কে নযনাভিবাম দখি” "আামাধ, হে দীননাথ, 
একবাব দেখা দাও | এইরূপে কখনও চৈতি ৬|বাহয়।, কখনও লুপুটচৈতন্য 
ফিবিয।| পাইয়া প্রঃ ভ্রম বন্দাবনের সমন্গ তীর্থ দশ করিতে করিতে আবিট 
এ”মে আদিষ। যেন সহনাই পূর্ণ বাহ্াম্তখান ফিবিয়। পাশহদলন। স্থানীয় 
লোকজনকে শ্বামকুণ্ড বাধাকুণ্ডেক কথ। ম্ুস্থ মাঞবেশ মনো জিজ্ঞাস। 
ণবিছে লাগিলেন । কিঞ্চ ণকহহ সেভ হহটি কুণ্েব নিদেশ দিতে পাবিলেন 
ন।। অকস্মাৎ কাছেই আল্প জলবিশি্ টি ধান্টক্ষের দেখিতে পাইয়। 
£ তভাহাবহ সামণন্য জলে শ্ান কবিয়] শামকুণ্ড ও বাবাকুঞের স্তা কবিতে 
লাগিলেন । বছকাল-নুপ্ কুণ্ড দ্ইটিব প্রকাশ কইল, লেকে জানিল এ 
চইটিই সেই স্ুবিখ্যাহ শ্যামকুণ্ড ও বাধাকুণ্ড তীর্থ | কুুগুল মুন্তিক | লইয়। 
পড় তিলক কর্বিলেন ও সঙ্গে লইবাব জন্য শুট্াচার্েব ক।ছে কিছু মৃত্তিক। 
দদিলেন। 
তাবপবে আসিলেন গিরিগোবর্ধনে । গোবধন-শৈলে একটি খিলাখগ্ুকে 
মালিঙ্গন করিয়| প্রেমে প্রন নৃত্য কবিতে লাগিলেন। বাত্রি৮হ মনে হইল 
*গোবর্ধন গিবি স্গয়ং মিরুষ্ঠেব দেহস্থপ, আমি কিরূপে তাহ, আতবাহণ কবিব, 
এন* কিরূপেই বা আমাব গোপাল দর্শন হইবে ? 
পপদ্দন প্রানে এক বব উঠিল, ববনেবা গে।পাঙ্গেল খান অংকন করিতে 
অ।পিতেছে, শুনিবামাত্রই গোপালের সেবক গোঁপ।লকে শীনে গ।ঠূলি গ্রামে লহয়। 
চলিয়া গেলেন। প্রসব মনোবাসন। পূর্ণ কইল, তিন দিন ধবয়। পপণানন্ধে 
৪ 


মহাপ্রভু ০ গীর ঙগস্থন্ণর ১৩৩ 


গোপালের রূপন্ুুধা পান করিলেন। তিন দিন পরে গোপা ফিরিয়া গেলেন 
[পন উচ্চ মহিমময় মন্দিরে ! 

এইরূপে নন্দীশ্বর-তালবন, ভাণ্তীরবন, খদ্দিরবন, যমলাঙ্ড্ুনভ্গস্থান প্রভৃতি 
তীর্থ দর্শনান্তে আবার প্রভ্‌ মথুরা আদিলেন। সেইখানে লোকসংঘট দেখিয়। 
অক্র.রতীর্ঘে গিয়। রহিলেন। অক্র,রতীর্ঘ হুইতেই কালিয়হদ, দ্বাদশ আদিত্যাদি 
দর্শন করিয়! রাসস্থলীতে আসিলেন। অপ্রার্কত নবীন-মদন, শৃক্গ/র-রসর!জমুতি 
বীকষ্ ও তাহার হল।দিনী শক্তি শ্রীমতী রাধিকার মিলনক্ষেত্র এই রাসস্থলীতে 
গড়াগড়ি দিতে ল।গিলেন রসরাজ-মহাভ।বস্বরূপ শ্রারঞ্চচৈতন্থয | 

অক্র,র তীর্থেও ক্রমে প্রভুর দর্শনারথার সংখ্য। এত বাড়িছ্ধে লাগিল যে, ্বচ্ছন্দে 
নামকীর্তন কর] প্রহ্থর পক্ষে অসম্ভব ভইয়া পড়িল, সরিয় গিয়া এক নির্জন স্থানে 
থাঁকিয়। নামকীর্তন করিতে লাগিলেন । 

রুষ্দাস নামক এক রাজপুত একদিন দূর হইতে প্রভুর রূপ দর্শন করিয়। যেন 
পূর্বদষ্ট এক মহাপুরুষের সঙ্গে মিলিত হইবার ব্যাকুলতায় দ্র ছুটিয়া আলিলেন, 
আসিয়/ই লুণ্ঠিত হইলেন প্রন্নর চরণে । 

বিন্মিত প্রভু জিচ্ঞাসা করিলেন, "তুমি কে? তোমার ঘর কোথায় ?' 
কষ্তদ|স বলিলেন, “আমি এক অধম রাজপুত জাতি, কাল রাত্রে এক অদ্ভুত স্বপ্ন 
দর্শন করিয়াছিল[ম, আজ তোমার দর্শনে আমার সেহ স্বপ্ন সফল হইল, তুমি রুপা 
করিয়। আমাকে এহণ কর । প্রহ্ু তাহাকে রূপ। করিলেন । 

বুন্টবনে £্র আগমনে সত্যই কুষ্ণের আবির্ব হুহয়।ছে, 'প্ররুত আবির্ভাব 
কোথায় তাহা ন| দানিয়াই লোকে রটনা করিতে পাগিল, কালিয়দহে রে'জ গভীর 
রাত্রিতে কালিয়নাগের বিশাল ফশার উপরে শ্রীকুঞ্ণ নৃতা করেন এব* শাহর অঙ্গের 
রত্বালঙ্কাব ঝলমল করিতে থাকে ! 

কালিয়দ্হেব তীরে অগণিত লোকের ভীড়, কষ্ণদর্ণনের আশায় সকলে ব্যাকুল । 
বলভদ্র ভট্ট একদিন সেই কষ্ণদর্শনের জন্য প্রভুর অন্নুমতি চাহিলেন, প্রভু সন্গেছে 
তাহাকে চাপড় মারিয়া বলিলেন, “পণ্ডিত হুইল] মূর্ধের মতো কথা বলিও না, 
কপলিকালে শ্ররুষ্জ এইরূপে দর্শন দেন না। আজ অপেক্ষ। কর, কাল “কৃষ্ণ” 
দেখিতে যাইও ।” 

পরদিন কয়েকজন প্রাজ্ঞ ব্যক্তি আপিলে প্রভু তাহাদের কষ্জদর্শন হইয়াছে 
বিন। জিজ্ঞাসা করিলে তাঁহারা বলিলেন, “রাত্রে দীপ জ্বালাইয়। কৈবর্তগণ নৌকায় 
উঠিয়া মৎস্য শিকার করে, সেই নৌকাকে কালিয়নাগ, কৈবর্তকে কৃষ্ণ ও দীপকেই 


১৩১ বুন্দাবন-্যান্রা 
বত্বলঙ্কাব মনে কবি! লোক ত্রান্ত হইতেছে, কিন্ত আসল কুষ্ণে সন্ধান তাহাবা পায় 
নাই, সতা শ্রীরঞ্চ সম্প্রতি এই বৃন্দাবনে প্রকট হুইয়াছেন।” 

প্রহু হাসিযা জিজ্ঞাসা কবিলেন, “কোথায় আপনাব! রুষ্ণদর্শন কবিলেন ? 

সসম্্মে তক্তিবিগলিত চিত্তে তাহ।বা বলিলেন, “এই যে, আমাদেব সম্মুখে 1 

প্রন 'বিষুং বিষুণ' উচ্চ'বণ কবিয়! বলিলেন, “ছিঃ ছিঃ, জীবাধমকে কষ বলিবেন 
ন। ইহাতে সর্বনাশ হয় ।' 

ত্াভাব! বলিলেন, “ওশে।, শোপনচাবী । যতই লুকাও, ষুগমদদগন্জ কি বন্ধের 
বন্ধনে লুকাইয়া বাখিতে পাবিবে? তোমাব দর্শন দৃবে থাকুক, নোমাব নাম 
শ্রবশনারই বৃন্দাবনেব স্ত্রী পুকষ, এমণ কি পশু-পাখাঁ, বৃক্ষ-লতা! পর্যন্ত যে আনন্দে 
মাকুল হইযা টঠিযাছে, হৃমি কি সাহা পেখিপত পাও ন।? ঠমিই গৌববর্ণে আবৃন্ 
হয! শ্রীক্ট্প গোপন কবিযা আন্সিযাছ বৃন্দাবনে পূর্ব-শীলাপ্বপ দর্শন করিতে।' 

প্রদু চুপ কবিলেন, 'ভক্তেন কছে নিদছ্দেকে আব নুকাইনাব সাধ্য বাইল না, 
শ্টাহান্দব কৃপ। কবিলেন। বৃন্দাবনেব লোক কআ্ামহ পঃব প্রতি প্রবল এক 
আকর্ণ অন্ভব করিত লাস্লেন, প্রতিদিন দশ-বিশটি শিমন্বণ আসিতে লাগিল, 
গহ্ুলোপ-উপবোধে বলভদু অস্থিব হহএ| পড়িলেন, একটি মাত্র শিমন্ত্ণ গ্রহণ কবিয়। 
'অন্ত সকলকে নিব।শ কণ্বতে হয়, তাহাদেব আত ও বা।কুলত/ব কোনও পতিকাব 
কবি” ন|। পাবিষ। ভাট নিকপাষ ভইয়! পডিালন। 

একপ্দন অক্র,বঘাটে গিষ| হঠাৎ প্রন্থ জাল পাঁপ দ্য পিলেন, ক্ষষ্দাস কাছে 
ছিলেন, উাহান ও ভট্েব চেষ্টায কোন? মন পু্কে উঠাস্ন। হঠল | বলভঙ অধীব 
কয়া টঠিলেন-__প্রেমাবেশে কোন্‌ দিন, কোথায, কোন্‌ গভীবে প্র- বিয়া যান, 
কে স্াহাকে উঠাইবে ? নাভ! ছাড। অবিশ্রান্ত লে কসণ্নট, নিমন্ধাণব মস্ণা ; 
এইবার প্র্ুপ্ক বৃন্বাবন হইতে সবাইতেই হইবে। 

প্রকে বুন্দাবন-না*্পব কথ! নলিপাব সাহস হইল ন।, প্রয়াগে গিয়া মকব- 
স্মানেব প্রার্থনা জানাইলেন ভু, যেন ইহ। ভাঙার বন্ক|ালব সাধ 1 পল নদ 
চিন্তে বলভর্রেব লাপন। পুর্ণ কবিত্তে সবার হইলেন। 

অশ্রদজন্দ নযঃ' প্রন বুন্দালন তাগ কবিয চর্লিষাচ্ছিন, সম্দগ কগঃদ]স, নন্ভেদ্র 
আল দুইজন । 

বুন্দাননেব পঞথ্থে কহকগুলি গাভী চবিতেছিল, দেখিযাই 7শািন্দলদণ মনন পড়িয়। 
গেল, আনন্দেব আবেগে শ্রহু উল্লসিত হইয়। উঠিলেন, এমন সময়েই এক বাখাল 
বালক বাশী বাজাইল, শোনামাত্রই প্রনথ মুদ্ছিত হইয়া ভূমিতে পড়িয়া গেলেন । 


মহাগ্রহু গৌরাঙ্গন্ন্দর ১৩২ 


এই সময়ে কয়েকজন পাঠান অশ্বারোহী সৈনিক এ শখ দির! যাইতেছিলেন, 
তাঁহার! মুছিত 'প্রভুকে দেখিয়া ভাবিলেন, নিশ্চয়ই এই অপরূপ সন্্াসীর নিকটে 
স্বর্ণ ছিল এবং এই দুষ্ট 'গোঁড়ীয়। বাটপার'গণ ধুতুরা খাওয়াইয়! ত্বাহাকে অন্ঞান 
করিয়। এ স্বর্ণ অপহরণ করিয়। লইয়াছে। পাঠানগণ বলভদ্র প্রতৃতিকে দৃঢ়রূপে 
বদ্ধন করিয়। কঠোর শাস্তিদানের ভয় দেখাইতে লাগিলেন, ভয়ে কম্পিত 
“গোঁড়ীয়াগণে'র ক হইতে একটি কথাও বাহির হুইল না। কিন্ধ কৃষ্খদাস রাজপুত, 
নিভাক, তিনি ক্রুদ্ধত্বরে পাঠানদেের বলিলেন, “ইনি সর্বত্যাগী সন্ন্যাসী, স্বর্ণ ইহার 
কাছে থাকে ন।, আমর। ইহার বঙ্গী, কোনও খবর না লইয়াই তোমরা এই সরল 
গোঁড়ীয়দের কোনও ক্ষতি যদি কর তবে আমারও ক্ষমত। আছে, আমিও তোমাদের 
ছাড়িয়। দিব ন | একটু অপেক্ষা করিলেই বুঝিতে পারিবে কি ভুল তোোমর। 
করিয়াছ । 

ইতিমদ্যে চৈতগ্লাভ করিয়। প্রহথ উঠিয়। বসিলেন, সসন্্রমে পাঠানগণ বলিলেন, 
“এই চ/রিজন “ঠক” তোমাকে অজ্ঞান করিয়। তোমাব ধন অপহরণ করিয়াছে, তাই 
ইহাদের বাঁধিয়। রাখিয়াছি।' 

প্র বলিলেন, “না, ইহার। আমার সঙ্গী, আমার মৃগী বাধ আছে, তাই সঃ 
সঙ্গে থাকিযা ইহারা আমাকে রক্ষ। করেন । 

বন্ধনযুক্ত হইয়! খোঁড়ীয়গণ নিঃশ্বাস ফেলিলেন। 

পাঠানদের মধ্যে একজন পরমধামিক পীর ছিলেন, প্রন্ুর প্রতি তাঁহাব মনে 
পরম শ্রদ্ধার উদয় হইল এবং তিনি “অদ্বয়বাদ ও নিবিশেষ তরঙ্গ" স্থাপন কবিবার 
জন্য শান্ত্রালেচনা আরম্ভ করিলেন! তীহারই শাস্ত্বাক্যে গ্রহন তাহার যুক্তি 
খণ্ডন করিয়। ষড়েখবর্যময় পূর্ণ ত্রন্মবাদ স্থাপন করিলেন । ঈশ্বরের সঙ্গে মমত্বময় সম্বণ 
স্থাপন করিয়া তাহার সেব। লাভ করা এবং প্রেমময় ভগবানের প্রেম লাভ করা 
জীবের সাধন। ও কাম্য, প্রহু ইহ। প্রতিপন্ন করিলেন। প্রহুর বাক্যে পীবের অন্তর 
কইতে যেন একটি ব্যবধানের আড়।ল ঘুচিয়া গেল, পরমপ্রেমময়ের প্রেমের এক নব 
অভ্যুদ্দয় হইল অন্তরলোকে, পীর ধন্য হইর। গেলেন। প্রন তাহাকে নিবিড় আলিঙ্গন 
বক্ষোলগ্ন করিলেন, নবজীবনে নূতন নামে তাহাকে অভিহিত করিলেন 'র মদ|স' | 

আর এক পাঠান, নাম বিদ্ছুলী খান-_অল্ন বয়স, সুন্দর রাজকুম!র ) তিনিই 
ঘ্লের অধিনায়ক ! প্রতির রূপ, লবণ্য 9 অমুত্,বী নাঁক্যে তীহাব অন্তর ফন এক 
অজানা আনন্দরসে পূর্ণ হুইয়। গেল. প্রহ্থুর পদে আস্মসমর্পতদর জন্য ব্যাকুল হইয়। 
উঠিল মন, প্রাণ! পরম ন্েখে, পরম প্রেমে আপন 2-৮রণ দ্রইখানি প্রস্থ বিজুলী 


১৩৩ বৃদ্ধাবন-য| তর] 


খানেব মস্তকে তুলিয়। ধবিলেন, মৃহর্তে যেন বিছুলী-প্রব।হ বহিয়! গেল বিজ্ুলী 
খানের দেহে; দেছেব 'অণুপরমাখু যেন মযুবের মতে! নৃতা কবিহে লাগিল, 
সচ্চিদানন্দ-বসসাগবে নিমজ্জিত ₹ইয1! গেলেন বিজুলী খান, নাম ৪ইল পাঠান 
বৈষ্ণন | 

প্রনুব ভুবনমোহন কপ, মনোহব ভঙ্গী ও অম্বতময় বাক্য কঠোর পাঠানকেও 
শপান্তবিত কবিল ; রষ্প্রেমেব স্রধাবসে সঞ্তীবিত হইয়া প্রবীভৃত &ইলেন পীন 
সাভেব আর বিজ্ছুলী খান। 

এমনই ঘটিয়াছিল নবদ্বীপে | বাজশক্তি ও বানলপঞ্ছে পুর্ণ কাজীসাহেব নবদ্বীপে 
কার্তন মান! কবিযাছেন। অত্যাচাবেব ভয়ে শ্রীবাসবাদি অন্তবঙ্গগণের মনেও 
ভর ঢুকিয়াছে। তাই, ভয়ভাবী ভগবান ভক্তেব হয় শাঙ্গাইবাব জন্য প্রশ্বন 
হইলেন। 

প্রভা হইতে সঙ্গা। পর্যন্ত চলিল আয়োজন | ম্বর্শ, কবতাল, মনির, দেউটি, 
মশাল থব থবে সচ্ছিত হইল, সভিত হইলেন সমগ্র নবদ্বীপের শক্ত, সঙ্ষিত 
হলেন ই | মৃনাহবণ, শবনমোভন বেশে প্রঙুকে স্দ্ি কবিলেন গদ|ধর ; 
১ন্দনে চচিত, অলকাতিলকে মণ্ডিত, গন্ধমাল্যবিভূষিত্ সে গোবা তন, কুপ্ধিত দীঘল 
রষ্চকেশে আবুত সে গোব। বদনেব দিকে সমগ্র নগকীব নয়ন নিবদ্ধ হইয়। ধহিল ; 
অন্তবাল হইছে কাতগৌবনে, কত ন। আনন্দে, মুগ্ধ শেত্রে গাহিয়। বহিলেন বধু 
বিষুুপ্রব | 

সন্ধ্যা হহয[ছে. শতসভল দীপ জবলিষ| উঠিপ, মশাল জ্বলিল কত, বন্ধ সম্প্পাষে 
বিভক্ত কবিষ|, মুদ্গ-মন্দিবাণ ভগস্তীব সুমধূব ধ্বনি কবিতে করিতে, সহম্র সহ 
লোক্‌ সঙ্গে প্রহু যাত্রা কবিলেন কাজশব গৃঙ্েব পথে । প্রঃ গাহিতেছেন, "হুয়া 
১বণে মন লাগহু'বে সারঙ্গধর !', শুক্তগণ গ[ভিতেছেন, হবয়ে নমো, কষ্যাদবায় 
নমে। '" 

বাজপথেব দুপাশে প্রতীক্ষমাণ জনত। ) প্রাসাণে, প্রাসাদের অলিনদ শত 
ত পুবমহিল। ১) আনন্দে, মুগ্ধ বিবশ চিত্তে প্রহুর শিবে কেহ বা করিতেছেন 
ল[জবর্ধণ, কেহ ব। ফুল । ভক্তসঙ্গে মিশাইয়। যাইতেছে জনতা, পথে জনআোত ! 

প্রন উপনীত হইলেন কাজীর গৃহে, কয়েক জন ভক্তও বহিলেন সঙ্গে । এদিকে 
বাহিবে, ক্ষিপ্ন ছুর্দঘনীয় নাগরিকগণ কাজীর পুষ্পোগ্[ন, গুত ভাঙ্গিয়! চুরিয়। দিতে 
লাগিলেন, অস্থবে প্রহর তরস|, কণ্ঠে গর্জন! “কোথায় কাজী সাহ্বে! একবার 
বাহিরে এসো তে, দেখি কেমন করিয়া! আমাদের ধর্মে তুমি বাধ। দাও ।' 'ভব্য, 
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সঙ্জন ভক্তগণ সকলকে থামাইলেন। প্র বসিয়া আছেন কাজীর বহির্ষহলে, কিন্ত 
কাজী সাহ্ব কোথায়? লক্ষ লক্ষ লোক দেখিয়া হয়তো ব। দুশ্চিন্তায়, হয়তো 
ব। তয়ে তিনি গিয়া লুকাইয়া রহিলেন অন্দরমহলের নিভৃতে । প্রভু তাহাকে 
ডাকাইয়। আনিয়। কৌতুকহান্তে বলিলেন, “বেশ কাজী সাহেব! আমি আপনার 
গুকে অতিথি হইল।ম, আর আপনি গিয়া রহিলেন লুকাইয়।, সুন্দর অভার্থন| !' 

প্রহর দ্বিকে একটু বিক্ষিপ্ূ, ভীত চোখে চাহিয়া দেখিলেন কাজী সাহেব, 
দেখিলেণ সেখ|নে পরম শান্তি ও মাধুর্য, তাই আশ্বাস পাইলেন মনে, বলিলেন, 
“নিমাহ পণ্ডিত! গ্রামনম্পর্কে, তোমার নানার সম্পর্কে তুমি আমর ভাঁগিনের, 
আমি তোমার মাহুল-_- 

কথ। শেষ হইল ন।, প্রভু যেন প্রচ্ছন্ন অণভমানের সুরে বলিলেন, তাই বুঝি 
মাম। ! ভাগিনেয়ের এই রকম সমাদর !' 

লঙ্গি'ত ক।জী বলিলেন, “নিমাই পপ্তিত! তুমি এহ লোক লইয়।, গর্জন, 
কোলাহল করিতে কণিতে আসিতেছ কেন কে জানে? তাই দূরে থাককয়। 
তোমাদের ভাব বুঝিতত চেষ্ট। করিয়াছিলাম।' 

প্রভু জিজ্ঞাসা করিলেন, “আপনি কীর্তন মানা কবিলেন কেন? আমর। 
কি রাজ। অথব। রজোর কোনও ক্ষতি করিতেছি ? নাম কীর্তন ও শ্রবণে স্থাবর. 
জঙ্গম সকলেরই পরম কল্যাণ হয় বলিয়। আমাদের বিশ্বাস, আপনি তাহ,তে বাধ'ঃ 
স্ট্টি করিতেছেন কেন? 

কাজী সাহেব বলিলেন, শোন গৌরহরি, তোম/কে এই নামে অনেকেই ডাতকন, 
আমার মন-প্রাণ চাঁহিতেছে আমিও তোমাকে এই নামেই ডাকি, আমার অপরাধ 
নিও না তুমি। তোমারই স্বজাতি, তোমাদেরই সব বিশিষ্ট হিন্দুগণ আসিয়াই 
আমার কাছে অভিযে!গ করিলেন, তুমি হিন্দুধর্মকে গল! টিপিয়া হত্যা করিতেছ, 
আপামর জনসাধারণকে নামে মত্ত করিয়! নাচাইতেছ, জাতিকুলের মান রাখে। ন।, 
বিধিধর্ম, তগ্বমন্ত্র ত্যাগ করিয়া কঠ বিদীর্ণ করিয়া করিতেছ হরিনাম, কাজেই 
তোমার এ “স্বৈরাচার” বন্ধ করিবার জন্য তাহারাই তো আমাকে উত্যক্ত 
করিতেছিলেন রাত্রিদিন।' 

প্রত বলিলেন, “তবে আমাকে বন্দী করিয়া কঠোর শাস্তি দিলেন না কেন, 
মামী ? কি যেন ভয়ঙ্কর এক চিত্র ভাসিয়। উঠিল চোখের সামনে, শিহরিত হুইয়। 
কাজী বলিতে লাগিলেন, 'বাপরে বাপ! সেকি ভীষণ; 'ক দংইাকরাঁল তাহার 
সুখ, দুই হিংত্র চোখে কি জলন্ত আগুন! এক সিংহাককৃতি নর গভীর রাক্রিতে 
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আমাব বুকে বসিয়৷ গর্ভন কবিতেছে, "যদ কীঠন বন্ধ করিস, যদি গৌবহবিব 
কোনও ক্ষতি কবস, তবে এই দেখ , ভীষণ, দীর্ঘ শৃচ্যগ্র নখব মেলিয়া ধবিল 
নেই ভরক্কব জীব, “এই নখে তোব বক্ষ বিদীর্ণ কবিযা আমি বস্তপান কবব।” 
স্প্লু নয, সলা সত্যই এই কথ।1” আমি আল্লাব নাম স্মবণ কবিয| সেই 
ম্ভাভয়েব “নকটে মনে বনেই প্রতিজ্ঞা কবিশাম একছুন্তহ অমি নোম ৭ ধর্ম, 
কর্ষে বাধা দিব না। | 

াবপবে অ।বও শেন, কি অদ্ভুত ,ত।ম। ণ হুবিনাম , খত ০০, 1৩ বৈশিক, 
| কেউ পাঠাও কাওন বন্ধ কবতে, সে ঝ্বি আনসখ। 1 বরায। ন।চিত 
থুপ্ক। আমিও পাব না, তাঁহার ও পাবে ন।, ঠাহাদব টিভ্ব। কিছুতেই 
“সণ মানে ন কেনন্গ হ'ব বলিতে থ।কে। 

শৌবহণব এইবার পবমঞসন্ন দুই অ যন্নেত্র মেলিয। চাহিস্লন কাজা দিকে। 
*ল্ল। আব পু 1 এক বন্থ, যিনি সপ্তণ নিবাকার কিশিহ যে আপ।ব 
বসিকশখপ পবম আধুযময় শরিক ত।হ1! কাজীব জযঙ্গম ববভতে প্রঞ্কব 
অধিকক্ষণ ল পল ন|| শুপ্গআাবব কজঙ্গাৎ সভাজই কশি পবীতত হর। 
পোলন। 

নবলন্ধ এক মধুব আনন্দেখ 'আপশে কাজী বলিশেন, 'পোব। আব আমি 
তোম ব কান বাধ। পিবন।, আমি তে। নহিঠ আম।ব ব+*ত বেহঠ যাহ 
কোনও কালেই বাধ। *| দেখ, "হা থাকবে আমান স্থায়ী নিবেশ। 

গ্রুব ৮ট্রিতত প্রহর পপায রূপান্তরিত হহপ কাজনিব জাণন পর্মপ্তবিত নব। 
ঈগ্নব আল্লাব ভেদ শেল ঘুচিয। এগ আনন্দের সন্ধান দ্র ৬।পসিলেন প্র- 
তাহ হ হহন চবম পাওয়া ।* 

পাঠান বেষ্চব বিছুলী খান ও গ"ব সাম্ছবও সেহ পবষ।নশ € পবমবসেক্ 
সন্ধান পাভলেন ১ স্বধর্ম ত্যাগ নয়, ম্বধর্ম- দভাব্বর্মত লা কবিধ। পর শার্থ হ লেন 
সে£ সৌভাগ্যবান প।ঠানদ্বব। 

পি সে হুবনহ শনো। কপ, কি সে মায়া, যাহ।ব প্রভণণ অলঙ্কংলের লেগ চুবি 
কবিষ। নিযাও আবাব কাধে কবিয়। চোবেবহ ব খিয়। যাহতে ইইল শিশ্ নিমাইকে 
এাহ।বই গৃহচ্গানে, ফেনহ ব। ব্িষুব জগ্য আঘেজিত নৈবেছ্ভ এক।দশা ভিথিতে 


ছি 


সি 


* সেক পরম ভক্ত কাজীর পুণা সমাধি আজও নবদ্বীপে বতমান বেধ্ব ভক্তশণ সেত পণ্বত্র হীর্থে 
আজও নাথ! ঠেকাইয়! আসেন পরম ভক্তি ও *ন্ধায়। 
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শিশু শিমাইয়ের সম্মুখে নিবেদন করিলেন প্রতিবেশী, তাহা, সে রূপষেন। 
দেখিয়াছে সে কেমন কবিয়| বলিবে ? 

চৈতন্যলীল।র ব্যাসদেব শীবুন্দাবনদ[ন ভাই-না কাদিয়া কাদিয়া বলিয়াছেন-_ 

হৈল পাপিষ্ঠ জগ্ম 
ন। হেল তখন। 

“সেই তো! জন্ম হইল, কিন্ত প্রুর লীলা-দর্শন তো হইল ন', একবাব তো সেই 
ণীতল, রাতুল চবণে মাথা লুটা/ইতে পাবিলাম না, কেন বুথা গেল পাপিষ্ঠেব 
জশিবন ? 

বৃপ, রূপ! “একই অঙ্গে এত কপ, নয়নে না ধবে। একদিন এই বপেপ 
পথারে হিল্লেরল তুলিয়া ভাসিতে হাসিতে নবদ্বীপ-ভ্রমণে বাছিব হহলেন প্রত, সঙ্গে 
কয়েকজন অন্তরঙ্গ | 

তম্থবায়-পল্লীতে গেলেন, মুখে হাসি, চোখে কৌতুক, পারধানে স্থস্্ ধুতি, অপ্দে 
স্রন্ধব উত্তরীয়, তাহারই ফাকে ফাকে গৌরকান্তি উকি দদিতেছে। তন্তবায়গণ 
ক্ুতার্থ, আহলদিত হইয়া! কাছে আনিয়া দাড়াইলেন। প্রন্ুব সম্মুখে হুল্, সুন্দব, 
শ্রেষ্ঠ শান্তিপুবী বস্থভাব স্তপীকত হইল ; যুক্তক্বে তাভাব| জিজ্ঞাসা কবিলেন, "কি 
চাই পণ্ডিত, কোনটি আপনাব পছন্দ ?' বসিয়। বসিয়া! ধাঁ স্ুম্থে কতকগুলি ধুতি, 
শ|ড়ী (গৃহবাসিনী ধন্ধুটিব কথ। বুঝি মনে পড়িল ) নির্বংচন করবিলেন, বাখিলেশ 
একপাশে | একুন্দব তই হস্তে সসন্্রমে পশাবী আপন প্রবাসন্থাৰ সাজাইয়া দিতে 
গেলেন । কৌতুকী প্রভু হাসিয়৷ বলিয়া উঠিলেন, "না আগ তো নিতে পাবিব 
ন। ভাই, ভারী সুন্দর লাগিল কিনা, না পছন্দ কবিয়। গেল।ম. আজ যে ভাতে ক 
নাই, কি পিয়া কিনিব বলো ।' 

ন্যগ্র, ব্যাকুল স্ববে পশবী কহিলেন, 'ন1, ন| পণ্তিত। এই আপনাব পছন্দেব 
জিনিস আমরা অ।ব ফিরাইযা নিব না, আপনার ঘবে প'ঠাইয়া দিতেছি, পাম দিতে 
হয় পরে দিবেন, আব না দ্বিলেও '__বলিয়া এ পরমমনে হব, উজ্জল, স্মন্দব মুখেব 
দিকে তাকাইলেন, মনে হইল “না দিলেও বধিত হইব না, ওগো সুন্দর তোমাব 
কাছ হইতে কি পাইল।ম জানি না, কিন্তু কড়ি চাওয়ার প্রযোজনই যে গেল মিটিয়া ! 
বস্ত্রভাব প্রস্তুর গৃহে প্রেরিত হইল। 

তারপরে আসিলেন শঙ্খবণিকের গৃহে, প্রিয়াজীর জন্য শঙ্খও নির্বাচিত হইল 
কয়েক জোড়। ; সেখান হইতে গন্ধবণিক, মালাকার, এমনি করিয়া ঘরিলেন সমস্ত 
বণিকপাড়া । তেমনই রূপের পশরা লইয়া গিয়া ভাটের পশরা শুন্ধ করিয়। 


*৩৭ বৃন্দাবন-যাত্র। 


আমিলেন, বিনামুলোব দবাসপ্তাবে পূর্ণ হইল প্রদ্ুব গৃহ । কেহই প্রন্নকে 
শতাহ।নে ফিবাইযা দিতে পাখিলেন ন। | স্ঙ্গীদেব দিকে চাহি! প্রভু হাঁসিলেন, 
জে রতিত্বেক গৌববে নিজেই যেন ষুগ্ধ হইয়া শেলেন। কিক বিনামলোহ কি 
গহণ কপ্বন ভশবাশগ পু তীশ্কাপ্দব কি দিন, কেন্‌ যলো পূর্ণ ক্যা 
লেন ঠভাপ্দব, হাত] জানলেন ঠাশাপাই, অন্তব উজাড করধয। খালা 
অ'পন শ্রেষ্ঠ ধন সমর্পণ কবিযা 'দালন সেন স্রন্দব বালখণেক দই খাড। কবলে । 

অ"জও সেত বণিকগণেব রতার্থ শৌববাশিন সউন্থবাধিকাদিগণ 'অশ্রুজলেব থা 
শিবেদন কবেন সেই নদীয়াবিনাদেল উদ্দেশে । 

এইনাপ প্রেমধর্মে উল ভবতৈব সবমাননকে দীঙলিি* কয় প্র পখ।গে 
সাসালন। শ্রীৰপ ও অন্পম সণসাব নাশ কবিষ| সেখাস্ন আিণ। প্রভুর চবাণ 
নস শ্লসমর্পণ কবিলেন। পণগুন বল্গত শুট আসিযাছেন, গ$ শপ ও অন্থগমকে 
খষ্টুব সাঙ্গ মিলিন কবি"লন। দু ভাহ দীনা্দীণ, শাটুব স্পর্শ হতে শিপ্জদেব 
দবে সবাতয। নহতেছেন, "তহপ। হীন, যবনস্বৌ, শক্ত শ্র্ধচ।বাঁ, উচ্মিকুলজ|ল 
ব'ঙাণব স্পস্প্ন অমোগ) | প্রঃও বপিলেন, “হৃমি উচাদণ স্পশ করিও ন। | ভটেব 
জা হযতে! ব। কুল ওপার্ধান্যব ভনিমান ছিল, হখান। সব গিল না, কপ- 
অল্গপমকে দৃঢ় আলিঙ্গন কবিধ|। তিনি বলিন, ধিত।দণ মুখ পিক্ষণে রঞ্চণাম 
নঙণ কবি 5ছন, ভীহাব। ভীন নছেন, সর্বোত্তম | 

রষ্ণকথ | কহিতে কহিতে প্রহ তবণীতে উঠিলেন, শ্টুব িনথণে ভট্রেব গুহে 
যাইবেন | বমুনাব শ্যামচিন্ধণ জল দেখিব| অ।ব ৬ বস্ববণ কপাত "খিচেছেন 
শ1, অথচ সম্মুখ বলভ ভট্ট, 'অস্তন্্গ নেন । নু চষ্টা করিযাও আব ধেম বক্ষ! 
বরা সম্ভব হহল ন।, যযুনায় ঝাঁপ দিয। পড়িলেশ। পণ কষ্টে ঠাহাকে নৌকাথ 
তাল! হইল, কিন্কু ভাব1বশে প্রশ্ন উপ স্ব করিতে শাগিলেন, /গাঁক। 
টনমল কবিতেছে, শা ভযে কোন করুণ পহবে শহয়। নিবাপদে ভট 
শণ্ত পৌছিলেন। 

শভটেব ভিক্ষ' গ্রহণ করিঘ পুষ্ট লিশ্র।ঘ ক হাছন, মন সময পবম বৈল্ঞন 
তিবেছিত। পুল উপাধায় প্রড-দর্শনে আংমিলন | ঠাভাকে দেখিযাহ প্রাছুল 
চিত্ত উল্লসিন হুইয| উঠিল, বুঝিলেন “নি প্রপন টির, বিলিন, উপাধ্যায়। 
আপনি ধের বর্ণনা ককন | উপাধ্যায় র-্ত «এক শেক পাঠ কবিলেন-_ 

কং প্রতি কথায়তুমীণে, 
সম্প্রতি কোবা পপ্রতিতীমায়াহ- 


মহপ্রতু গৌরাঙ্গস্ুন্দর ১৩৮ 


গোপতি তনয়াকুর্জে, 
গোপবধূ বিটং ব্রঙ্গ। -_পঞ্ভাবঙ্যাম্‌ 

“যমুনাতীরে নিকুঞ্জবনে অন্পবয়স্কা গোপবধূ-সঙ্গে পরত্রহ্ম খেলা করিতেছেন এ কথা 
কাভ্কেই বা বলিত পারি, কেই বা বিশ্বাস করিবেন %? 

প্রন অ+নন্দে অর্দীর হইয়া বলিতে লাগিলেন “কহ কহ"! উপাধ্যায় প্রভুর কর্ণে 
স্থধাবর্ণ করিতে লাগিলেন, তাঁহার মনে হইল স্বয়ং শ্রীকুষ্জকেই যেন তিনি নিজ 
লীলারস পান করাইতেছেন ! 

প্রন জিজ্ঞাস। করিলেন, “এই বিশ্বে শ্রেষ্ঠ কে? শ্রেষ্ঠ মান কার ? 

শ্যামমেব পরং রূপং, কহে উপধ্যায় |! 

'শ্যামর্ূপের কোন বাসস্থানটি শ্রেষ্ঠ %' 

“পুরী মধুপুরী ।' 

“বাল্য, পৌগণ্ু, কৈশোরের মধো শ্রেষ্ঠ কোন অবস্থা ? 

“কৈশোর ।' 

'রসগণ মধ্যে 1 

'আছ্া এবপরে।রম! 

পরমানন্দে প্রত, শ্ামমেব পরং রূপং, পুরী মধুপুরা বর।, বরং কৈশোরকং 
ধ্যেয়মাগ্ধ এবপরোরস ! এই শ্লোক পড়িতে পড়িতে প্রত উপাধ্যায়কে আলিঙ্গন 
করিলেন। ক্তরুতার্থ হুইয়া পণ্ডিত বিদায় গ্রহণ করিলেন। শ্রীরপের হৃদয়ে 
রাধাকষ্জতব-নিরূপণের শক্তি সার করিয়া, শিক্ষা দিয়া, প্র তাহাকে বৃন্দাবন 
যাওয়ার আদেশ দিলেন। 

আসন্নবিচ্ছেদ-কাতর ভক্তবুন্দ এবং শ্রূপক প্রয়াগে কাখিয়। প্রভু যাত্র। 
করিলেন বারাণপার পথে । 


মহাপ্রভৃ-চবণে রূপ-সনাঙ্ন 


মহাপ্রভু নবদ্বীপ ত্যাগ করিয়া সন্্যাস গ্রহণ করার পর নীলচলে আসিয়াছেন 
মায়ের আদেশে । জননী জন্মভূমি হুইতে :বেশী দূরে নয় নীলাচল, মাত্র বিংশতি 
দিবসের পথের ব্যবধান । 

নালাচলের দারুত্রক্গ গোপালরূপেই দর্শন দান করেন প্রভুকে, কিন্তু তবুও প্রভুর 
মন পড়িয়। রহিয়াছে ত্রজধাধে, কানে আসিতেছে বীশীর স্থর। কৃষ্ণের রূপ- 


১৩৯ মহাপ্রভু-চরণে রূপ-সনাতন 


শুণমাধুরী পানের আশায় দুই বৎসর পবে প্রত চলিয়াছেন বুন্দাবনের পথে। 
যে-রূপের এক কণ।মাত্র সমস্ত ব্রিহুবনের স্থ।বর-জঙ্গম ও সর্বপ্রাণীকে আকর্ষণ করে, 
আনন্দস্ধারসে স্নান করাইয়া আনন্দী করিয়া তোলে, সেই বপমাধূর্মেব শিতালীল।, 
নিত্যপ্রকাশ ঘটিতেছে ত্রজেব কুপ্রে কুঞ্জে, ত্রজবধূর বক্ষে, সেখানেহ আছেন 
খৃন্দাবনধন ব্রজবল্পভ | 

গোৌড়ে জননী ও ভক্তমগ্ডলীকে দন করিয়া অথব। দর্শন দান করিয়া প্রঃ 
বুন্দাবনের পথে চলিলেন, সঙ্গে অগণিত জনত। । চলি₹* চলিতে প্রঃ 
রামকেলি গ্রামে উপস্থিত হুইলেন। শৌড়েব অধিপতি হুসেন শাহ এত লোক, 
দেখিয়। কেশবছক্রীকে জিজ্ঞাসা *কবিলেন, “কে এই সন্গ্যাসী, হাব সহিত 'এত লোক 
কেন? কেশবছত্রী সতা গোপন কবহলন, পাছে হিন্দু সন্যাসীব কোনও 
লাঞ্ছন। ঘটে। 

বলিলেন, “ইনি সামান্য সন্ন্যাসী মাত্র- সঙ্গে লে!কজনের কেহ কেহ উহ? 
শিষ্য মার ঢুইচাবি জন দর্শনার্থা আসে যায়, বেশী লোক কে।থায় ? 

এই উত্তরে বাদশাহ সন্তুষ্ট হইলেন ন। | তিনি বিশ্বস্ত কর্মচাবী দবীরখাসকে 
ডাকাতয়। আনিলেন_-“সত্য কথ। বল তে। দবীবখাস £ িশ। বেনান, বিন। অন্দে 
অত লেক খাহা;ক অনুসরণ কবে, তিন কে ?' 

দ্বীরথ/স অর্থাৎ শরপ বলিলেন 'বাদশাৎ। আপন শাহান শাহু। 
স|আাজ্যের অধীশ্বর, নর[ধিপ, স্ুতবাং শ্ষুধব অংশ) আপন নিজেন মনেপ 
মধ্যে সত্যের কে!নও আভাসই কি পান নাগ? জগতখপতি ঈশ্বব্ী শর নচৈতভা 
নাম ধারণ করিয়। এই পৃথিবীতে অবতীর্ণ হঠয়।ছেন_ ইনিই তিনি ।' 

গোঁড়েশ্বর সহজেই তাহ। মানিয়। লইলেন, তহ।ব অন্তবেও এমশি একটু 
$ঙ্গিতের আভাস পাওয়। যাইতেছিল। দবীবখাস--এ।রূপ, উচ্চ রাজবর্মচারী, 
আর সাকরমল্লিক__শ্রীসনাতন, রাজমন্ত্রী | পণম পণ্ডিত, পবম মানী তুহ ভাই 
গোপনে গভীর নিশীথে প্রছুব দ্বারে দীন। তিদীনবেশে উপস্থিত হইলেন । দীথ 
দিনের গোপন মিলন-প্রতীক্ষা, দীর্ঘ দিনের দর্শনের 'অ।কাঙক্ষ। আজ সদল হইলে 
কি? বৃন্দাবনের ধন নবন্বীপে অবতীর্ণ হুহয়ছেন, এ কথ। হঁহার। স্টপিয়ছেন 
মন-প্রাণ দেই অবতার-পুরুষকে দর্শনের আশায় অধীর, ব্যাকুল হৃহয়। রহিয়াছে । 
কতবার দৈগ্য জ।নাইয় পত্র পাঠাইয়াছেন প্রহর পায়ে- “আমাদের ডাকিয়া লও. 
দেখাও তোমার কমলচরণ, ওগে। দয়াল! দর়। কর, দয়। কর। ভে'ম'র দয়াম 
আমাদের ঘলিন জীবন ধৌত কর ।' 


“হ/প্রড গৌরাঙ্গনুন্দর ১৪৪ 


প্রন দূর হইতে সাড়। দিয়াছেন-_-“ধৈর্য ধব, প্রতীক্ষা! কব সেই নাকীর মতো, 
শে বহুবিধ গুহকর্মে বাস্ত থাকিয়]ও পূর্বাস্বাদিত প্রিরমিলনের সুখ মনে মনে আস্বাদন 
শবে । ভগবানে একবাব যাহ।র মন লাগিয়াছে সে সংসাবের এত বন্ধনে থাফিলেও 
মনকে সেই আনন্দ-নুধাবসাস্বাদনেব সুখ কইতে ফিবাইয়া আনিাত পারে ন|। 
'তামাদেব মনেও তো লাগিয়াছে প্রেমের ছৌয়।, তাভ। লঈয়াই থাকো, সংসার 
৬ঠতে চলিয়। আসিবার সময় এখনও হয় নাই ।' 

তর্দিন আজ জুদিন ভইযাভে। দুই ভাই শ্রানিত্যানন্দ ৪ হুবিদাসেব পায়ে 
পড়িলেন-- একবার সেই দেবনুর্লভকে দর্শন কবাও গো তোমর। !, 

নিত্যানন্দ দুইজনকে প্রহর কাছে উপস্থিত করিলেন । গভীর রজনীর মধাথানে, 
বাহিরে অদ্ধকাবের মৌন স্তব্ধত।, আব গুহেব ভিতরে, "আলো যে আজ গান করে 
[গা ।” দীর্ঘ তণ্তক!ঞ্চনবর্ণ সন্গ্যাসী বসিয়া, পায়েব কাছে খত শত ভক্ত । 

তই ভাই দশর্ঘ দণ্ডেপ মতো সেই প্রহ্ব পদতলে পড়িলেন__অশ্রধাবয় 
শভিবিক্ত হইতে লাগিল সেহ দুটি পাদপদ্ । 

নিত্যানন্দ বলিলেন, “প্রহ্ন। দনীবখাস (ৰূপ) ও সাকবমল্িক (সনাতন ) 
তোমাকে প্রণাম কবিদেছেন 1 তাহাদের দেন্তে প্রভুও যেন আপনাকে সংববণ 
ণবিতে পাবিলেন না, দই ভাহতক হাতে পবিয়। উঠ/ইলেন, বলিলেন, “দৈত্য 
চড়, তোদের দৈচো দাটে মে।ণ মন, তোমব| দীন নও, আমাব অন্তবেব 
অন্তবঙ্গ তোমবা | শুধু তোমাদেব দেখিবাব জান্তা আমাব এই বামকেলি গ্রামে 
গাসা ! ভোমরা আজ হইতে সনাতন ও কপ নাম্মহ পবিচিত ভবে । কপ- 
সনাতনকে এইবাব পাট আলিঙ্গন করিলেন প্রভু । ভ্গবানেব পবম্বক্ষে আশ্রয় 
লাভ করিলেন ভক্ত । ভরত কি হীণ হততে পাবেন? তাহাকে লইয়াই তো 
ভ্গবানেব পুর্ণত1 ! 

ভক্তগণ আনন্দে হবিধননি কবিয়। উঠিলেন। কুতকৃতার্থ হইয়া ই তাই 
উঠিলেন, জনে জনে সকল ভক্তেব চবণ বন্দনা কবিয়া যাওয়ার সময় বলিয়া গেলেন, 
'বৃন্দ[বন যাওয়ার এই বীতি নয়, তীর্থযান্রান বিশেষতঃ বুন্দাবনে--যেখ|নে শুদ্ধ 
ব্রজরস আস্বাদন কবিবাব জন্য প্রশ্ন যাইস্তছেন, সেখানে, এই লোকসংঘ্টু ল্টযা 
গেলে কোনক্রমেই তাহা স্ুখকব হইবে না।' 

প্রভু এ কথা বুঝিয়৷ বলিলেন-__ 

একাকী যাইব, কিংবা সঙ্গে একজন, 
তবে সে শোভয়ে বুন্দাবনেতে গমন | 


১৪১ মহাপ্রভু-চরণে ব্ূপ-্সন। তন 


মহাপ্রভু আবার গৌড়পথে শান্তিপুর ভুইয়া, জননীকে প্রণাম করিয়া নীলাচলে 
প্রত্যাবর্তন করিলেন, শীত্রই এক। বৃন্দাবনে যাইবেন বলিয়। | 

প্ীরূপ-সনাতন গৃঙে অস্থিবচিত্তে দিনযাপন কবিতেছেন, কবে প্রহুব কার্য বাব 
হইবেন, কবে পূর্ণাহুতি দিবেন নিজেদের ! দশন-স্পশন হইয়াছে, কিন্তু বাাকুলও। 
হ'হাতে বাড়িয়াছে শুধু ১ পাণ্ডিতা, বাজনরাদ।, ছাগ্লান্ন লক্ষ টাকাব জমিদাবি, মান 
যশ সব বিষেব গ্ঠায় মনে হইতেছে । “বাজ মোরে প্রীতি করে? সে মোর বন্ধন ।" 

কি কবিয়। সমস্ত বন্ধনেব হাত হইতে অব্যাহতি লাভ কবিবেন সেই চিন্তাই 
সনাতন কবিতে লাগিলেন বাত্রিদিন। গৃহতাগেব অন্থকূলে অবও কয়েকটি ঘটণ! 
*টিয়া গেল। 

কথিত আছে, ঘন বষাব এক গভীব ছর্যোগেব বাত্রি | সমস্থ গৃছেব দ্বার রুদ্ধ, 
বিশ্ব যেন কিসেব আশঙ্কায় উৎকর্ণ হুইয়। বহিয়াছে, বাহিবে প্রনল ধারাবর্ষণ, একটি 
জনপ্রাণী নাই। রাজ-্প্রয়োজনে এহ তুর্মোগেব মধোও ব।জমন্্ী সনাতনকে বাহির 
*ইতে হহাল। এক ছোট কুটাবেব সম্মুখ দিয়। চলিয়াছে তাহার পিবিক1, জলে 
ব।হকদেব পদশব্দ হইতেছে । সেই কুটাবে থাকে দীনহীন সাধারণ ঢইটি মাসুষ, 
পামী-স্বী। জলে পদশব্ শুণিয়। সী স্বামীকে জিজ্ঞাস। কবিল, 'এই ঘোব দর্ষে(গে, 
শশীব বাত্রে, শুগাল-কুকুবও ঘখন বাহিক ছাড়িয়।, গর্তে গিষ। আশ্রয় লহয়।ছে, তখন 
কে এই দ্রর্ভাগ। মানুষ চলিয়াছে পথ বাহির + জামী বলিল, “কে আব হইবে. 
নিশ্চয়ই কোনও ধাজ-কর্মচারী ! সনাতনেণ অন্তব ধিপ্ষালে শুবিয়। উঠিল, “বিষয় 
ব।জ-কর্মচাবী কি কুকুবেরও অধম 1' মণ বলিয়া উঠিল, "ঠিক তাঠ।' 

প্পেবও জীবনে পবিবর্তনের উপপক্ষদপে ঘটিল আব একটি ঘটন।। 

এক গভীব নিশ্বীথে, গৃহে আবাম খয্য।য় শায়িত ঝপ, ভঠাৎ দেন কিসে দশ 
কবিল, ভয়ে বেদনায় জাগিয়] উঠিলেন। প।শেই শ্বী ছিলেন, ডাকিলেন, 'মালে। | 
আলে জালাও শীগ.গিব ।' 

অন্ধকারে স্ত্রী হাতড়াইয়। দীপাধার পাইলেন ন।, সম্মুখেই ছিল স্বামীব সর্ণ- 
খচিত মহামূল্য পবিচ্ছদ, তাহাতেহ আগুন ঞ্রাল|ইয়। দিলেন, গৃহ আলোকিত হইল, 
দেখ| গেল, সামান্য কীটের দংশন মাত্র, খুব তীত্র নয়। কিন যাহাব আলে।কে 
গৃহ আলোকিত হইল, রূপ চাহিয়। দেখেন, ভাহ। তাহাবই মঙাব পরিচ্ছদ | ভ্ত্রীকে 
বলিলেন, “কি সর্বনাশ কবিলে তুমি, স্বামীব এই মুল্যবান পবিচ্ছণটি নষ্ট কব্য। 
ফেলিলে ? স্ত্রী বলিলেন, “তোমাব চেয়ে সোনা-যুক্তাব দ।ম বেশী নর আমাব 
কাছে। 


এহাপ্রতু গৌরাঙ্গহন্দর ১৪২ 


বিন্মিত স্বামী বলিয়া উঠিলেন, ঠিক, ঠিক! আমার কাছে তে! এব চেয়ে তব 
দম কম? স্ত্রীর কাছ হইতে সগ্ভোলন্ধ এই শিক্ষা! মর্মে গিয়া আঘাত করিল, “প্রিয়ের 
কাছে, স্বামীর কাছে ত্রশ্বর্য তো কিছু নয়, তুচ্ছাতিতুচ্ছ ॥ গৃকত্যাগেব সংকল্প 
দৃঢ়তব হইল, কিন্ধ উপায় কি? বাজবন্ধন ছিন্ন কবিবার জন্ত মন্ত্রী সনাতন বাজ- 
দববাবে যাওয়া বন্ধ কবিলেন। বাজা ডাকিলে খবর পাঠান, তিনি অসুস্থ। 
বাদশাহ বাজবৈছ্ পাঠাইলেন, তন্র-তন্ন কবিয়। 'অস্সন্ধ(ন কবিয়] বৈদ্ভ সনাতনেব 
দ্বেহে কোনও বেগ নির্ণয় কবিতে পাবিলেন না, পাবিবার কথাও নয়। 

একদিন বিন। খববে অকন্মাৎ স্বয়ং বাদশাহ আসিয়া উপস্থিত হইলেন সনাতনেব 
গৃহে, দেখেন সভায় বসিয়া ভাগবত আলোচন। করিতেছেন "হাব মন্ত্রী, যিনি 
তাঁহার দক্ষিণহস্তস্ববপ, ধাহাকে ছাড়। উহাব বাজ্য চালানো এক প্রকাব অপন্ভব। 
সনাতন সসম্ত্রমে উঠিয়। দীডাইলেন, বাদশান্কেব উপযুক্ত আসন দিয়া ভাহাকে 
উপবেশন কবিতে 'অন্ুবোধ কণ্বলেন। বাদশ।হ জিজ্ঞাসা কবিলেন, “কি হোমাব 
অভিপ্রায় সনাতন ? অস্তখেব কথ। বলিষ| গৃহে বমিয|৷ আছ, অথচ কোনও অন্তখ 
নাই, ডাকিলেও দববাবে য1ও ন|, খুলিয। বলিবে কি? 

বিনীত সনাতন বলিলেন, “মহাবাজ ! 'মাব আমি আপনাব কার্ষভব বহন 
কবিতে প বিব ন।, আমকে মুক্তি দিন, আমি বুন্দাবনে চলিয়া যাই ।' 

বাদশাহ বিশ্িত ও আনন ৬ইলেন -কেন সনাতন । তোনাব এই বুদ্ধি হইল ? 
মামি তে। তোমাকে ছাড়িতে পাঁবিব না, উড়িস্যা জয় কবিনে যাঁইতেছি, তুমি 
ছাড়া! কে অ।ব এত বড় সহায় আছে আমাব % 

সনাতন দর্টসংকন, তাই নির্ভব, বলিলেন, “আপনি দেবতা-ত্রাঙ্গণকে 2ঃখ প্দতে 
য1ইবেন, আমি তাহাব্‌ ভাগী হইব না, আমাকে দয়া করুন।' 

বাদশাহ অত্যন্ত জুদ্ধ ও বিচলিত হুইলেন। কিন্কু অন্তবেব অন্তবে সনাতনেব 
জন্যা যে স্সেহটুকু সফি ছিল তাহাও তো কম নয়! তাই সেই দ্ষেছেব বশে, 
ভবিষ্যতের আশা, বাদশাহ স্তনকে কাবাগাবে বন্দী কবিয়া বাখিলেন, পাছে 
বা সনাতন চিববে চলিয়া যান। 

বাদশাহ উড়িস্যায চলিয়া গেপেন। শ্রীক্ূপ এদিকে নিজেদেব বনুযূক্য সম্পত্তি 
বিক্রয় বিয়া অর্থাদিসহ দেশে গেলেন, পরিবাব-পোষণেব খরচ বাখিয়! দান-দক্ষিণা 
প্রভৃতি সমস্ত কর্তব্য সমাপ্ত কবিয়া মহা প্রতুব বৃন্দাবন গমনের প্রতীক্ষায় রহিলেন, 
সেইখানেই তিনি প্রুব সঙ্গে মিলিবেন। দশ সহ মুদ্রা এক যুদীর কাছে রাখিয়া 
গেলেন, সনাতনেব মুক্তিপণ । 


১৪৩ মহাপ্রভু-চবণে রূপ-সনাতন 


প্রছু বৃুন্দাবনে গেলেন, কিছুকাল থাকাব পবে যখন ক্ষিবতেছেন তখন শ্রীরূপ 
কনিষ্ঠ অন্থপমকে লইয় প্রযাগে গিয়া তাহাব চবণে পতিত ভইংলন। প্রহু তাহাদের 
দ্ুই ভাইকেই অঙ্গীকাব কবিলেন। 

প্রয়গে দশাশ্বমেধ ঘাটে গিয়া কপকে স্বযং শিক্ষা দিতে আবম্ত কবিলেন, প্র 
জগতে ব!ধাকৃষ্ণ-প্রেম প্রচাব কবাইবেন ঙাহ!কে দিয়া, যোগা আধার তাহ পুর্ণ 
কবিষ। দিতে লাগিলেন। 

বললেন, “কোটি কোটি রষ্তক্তি-বিমুখ জীবেব মধ্যে কেহ যণ্দ সাধুসজ ও 
গুককৃষ্ণ-প্রসাদে কোনবপে তক্তিলতাব বীজ পান, হবে শ্ষিনি মালী কইয়া সেভ 
বী বোপণ কবেন, শ্রবণকীর্তন-জল [সিথন কবি কবিতে সেহ লত| বৃদ্ধি পায়, 
কন্থ যদ্দ তাহ'তে আববণ পা থাঁকে, তবে অপবাধ-হস্সী অ।সি+| সে পাছ ছিপড়িয়। 
নষ্ট করিয। দেয। আবাব টক্তমুদ্সঘশমান বাঞ্ছারূপ উপশ।খাব উদগম হইয়া 
যাহাতে শুদ্ধ। অমল। ভক্তিব সর্বনাশ না কবে, সেদিকেও দৃষ্টি বাখিতে হয়। কখন 
যে এই সমন্দ উপশাখা বাণিযা যায, যূল লতাব ণতিথাকে স্তন হঠয়! ত/হ। টেবও 
পাওয়া ব্য না। তাহ সকল দিকে তর্ক থাকিএ। এঠ ভক্তি-লতাকে বাঙাইতে 
হয, তবেই আাহা শোলে'কে শ্রীরথচণণে পৌছার এব" সেখ|ন হহতৈ প্রেমফল 
গাঁকিয। পডিলে, “ন্বে মালী আ।পাদুয় | 

অন্য সমস্ত বাসন| ত্যাশ কবিয়। সর্ব হঞ্জিয় 9 মন-প্রাণ দিয়। ধনঃ[ম্শীলন, 
ইহাই শ্তদ্ধ। ভক্তি। সেই ভক্তি কইতে প্রেম, সেহ প্রেনৎ াডত। প্রাণ্থ হইয়া 
ভাব, মহাভাব পর্যন্ত মৃশ হয। মধুব বসেহ নকল কস্বে পুণণ৩|, এর্র্যজ্ঞানহীন 
কেবশা বন্টি ইহার ধর্ম, ইহাতে শিজেব সুখ-কামনান এতটুকু স্থান ন।ঠ। 

শ্বীৰপেব কাছে দশ দিন ধবিধা ক্তিবসেব সিদ্ধান্ত বর্ণন| কণবথ। প্রঃ বপকে 
বিদ'যালিঙ্গন কবিলেন। প্রহব শক্তি খপে সাবিত হহল | 

একবান শীল।চলে আপিবাব আশ্পশ ধিগ। প্র বপাক পুন্ধাবনে পাঠাতলেন। 
নিজে চ'লয়। অ'সিলেন বাব ণপা। 


একদিকে সনা" ক বাবক্ষীকে সাত সহ্ত্র মুদ্র। অর্পণ কাবয! *াহান সাহায্যে 
পলাযনেব পথ কবিয়। লইলেন। গঙ্গা পাব হইয়া, পাতনাপর্বত পাব হয়া 
হাজিপুবে উপস্থিত হইলেন, সেখানে থাকেন ভগ্রীপর্ি শ্রকাণ্ত, লাজকর্মচ[বী, 
নুতবাঁং মানী লোক । শ্রীকান্ত সনাতনেব দশ| দেখিয়। 'হ।য় হয় কবিয়! উঠিলেন, 
বছ যত্বেও তাহাকে কাছে বাধিতে পাবিলেন ন|, এমন কি জীর্ণ গ্রহীন নন্ত্রটি পর্যন্ত 


মহাপ্রভু গৌবাঙক্ুন্দর ১৪ 


পবিবর্তন কবিলেন না সন।তন। শ্ররকান্ত বু দুঃখে অবশেষে একটি ভোটকম্বলহ 
সনাতনেব গায়ে জড়াহয়! দিলেন । 
বাবাণসীতে চন্দ্রখেখবেব গৃহুদ্ববে পগক্লন্ত জীর্ণবেশ সনাতন আমিষ। বসিলেন, 
প্রহু গৃহের মধ্যে চন্রশেখধকে বলিলেন, দ্বাবে কে বেঞ্চব আসিয়াছেন, তাঁহাকে 
অ।মাব কাছে আনে। চন্ত্রশেখব বাহিবে আসিঘ। দেখিয়। গিষা বলিলেন, বৈষ্ণব 
নহে, এক দ্ববেশ দ্বাবে বসিয়া। প্রন বলিলেন, তাহকেহ আনো । গা 
প্রবেশ কবিলেন মন।তন, আপনাকে উজাড় কবি দিলেন প্রভুব পাযষে। প্র 
তাহ।কে দৃঢরূপে হৃদয়ে ধাববাব জন্য ব্যাকুল, আব সনাতন বাগ্র প্রঃ ধব। ন। 
দিতে, 'মোবে ন। ছু'ইহ আমি হীন” | প্রভু তবুও তাহাকে জড়াহয়। ধবিলেন। 
তাবপব 1 “দুইজনে শ.গলি, বদন অপব | দীর্ঘপথকষ্টে সনাতনে ঘলিন 
দেহ প্র স্বহন্ডে মর্জন কবিয| দিলেন, সঙ্গে সঙ্গে কি সমস্ত মলিনতাহ ধুইয়। শেন 
ন। সনাতনেব ? 
শুচিআ্াত হইয| সন।তন আনিয। বঞ্লেন প্রভুব পায়েব নীে, কিছ পায়ে সেহ 
ভোটকম্বল, প্রভু তাহা “পানে ৮”হ বাব বাব, সনাঙন বুঝিলেন, হহ। “প্রশ্ুবে ন। 
৩।য'। এক গৌডীঘকে বনু মন্ুনঘ কবিয়, আপনাব মুল্যব।ন কম্বপখ “ন দিয। 
তাহার ছন্ন কস্াটি লইয়।, শা জভাহয়া যখন পহুব কাছে আসিহলন, তখন 
প্রসনহান্তে প্রঃ বপিলেন, “কুঞ্জ দখনয বিষযবিষ্ঠ। হৃহত্ে তোমাকে উদ্ধাণ কব 
আনশিয়াছেন, তিনি আব তোমাব ণটুঝু ভে বাখিবেন কেন? 
এহবাব সন।তনেস শিক্। আবগ্ত হহল, গ্ুত্রটি সনতনহ খব।ঙখা দিলেন 
প্রতুকে তিনটি প্রশ্ন কবিলেন নিননি। সনাতনেব জিজ্ঞাসা সেই অনাদি অনন্ত 
জিজ্ঞাসাবহ প্রতিধবণি 'কে আ মগ--অর্থা২ৎ আমাব স্ববপ কি? কে।থ। হইতে 
এহ আমিখ উদ্ভব? 
এহ চিব-বহুস্থেব জবাব ধিলেন প্রভু 
'জীবেব স্বব্প হয় কৃষ্ণের নিত্যদাস, 
কষ্চেব তটস্থ। শক্তি ভেদাভেদ প্রকাশ । 
'শীশ্ববেব শক্তি যৈছে জলিত জ্বলন, 
জীবেব পব” হৈছে স্মুলিঙ্গেব কণ। 
পদ আদি তত তি তই হি খুহ একবণ। সৎ চিন ৪ আনন্দ।২শে জা" 
বন্ষেব ইত অ.দ ১ ৩০ ঈশ্ব৭ অষ্ট। জীব সৃষ্ট । ঈশ্বব মায়াধীণ,। জী 
স্ব 


৩ 
মায।বণ, তাই স্ববগতড, অভেদ হইলেও ঈববব ও জীবে ভেরদ। ইহাই অমচিন্ত্য- 


১৪৫ মহাপ্রডূ-চরণে রূপ-সনাতন 


ভেদাভেদতত্ব, দীর্খকাল ধরিয়া সুম্ঘাতিহ্ল্স বিচারে প্রভু জীবব্রদ্ষের এই সম্বন্ধ স্থাপন 
করিলেন। 
সনাতন দ্বিতীয় প্রশ্ন করিলেন, (আমি যদি স্বরূপতঃ ব্রহ্ধই, তবে) মোরে 
কেন জাবে তাপত্রয্'। প্রভু বলিলেন, “জীব আপনার নিত্যস্বরূপত্ব তৃলিয়! যখন 
ভোগের জন্য লালায়িত হইয়া উঠে, তখনই মায়া তাহাকে সংসারের কর্ষের বন্ধনে ও 
হুঃখের আবর্তে ফেলিয়! দুঃখ দেয় ।' 
রুষ্ণ ভুলি সেই জাব অনাদি বহির্মুখ, 
অতএব মায় তারে দেয় সংসাব-ছুঃখ | 
কহু স্বর্গে উষ্ঠায় কহু নরকে ডুবার, 
দণ্ড জনে রাজ] যেন নরকে চুবায়। 
মায়ার আবর্ভে পড়িয়াই স্বরূপতঃ আনন্দময় জীব অশেষ দুঃখ পায়, তবুও স্বরূপের 
উপলব্ধি হয় না। জীব কৃষ্ণের নিতাদাস, ভগবদৃ-দানঙ্ করাই জীবের পবম 
আনন্দ । জীব সেই আনন্দ ভুলিয়াছে বলিয়া ব্রিতাপদহনে দগ্ধ হইতেছে । 
সনাতন জিজ্ঞাস। করিলেন তৃতীয় প্রশ্ন, “তবে কেমনে হিত হয়? প্রন 
উত্তর দিলেন £ 
'সাধুশান্ত্রকপায় যদি কষেণম্ুখ হয়, 
সেই জীব নিস্তরে, মায়। তাহারে ছাড়য়।' 
“দবী হোষ। গুণময়ী মম মায় হুরতায়া | 
মামেব ষে প্রপদ্ঠন্তে মায়ামেতাং তরন্তি তে ॥' 
সাধুসঙ্গ ও শাস্ত্রজ্জানের ফলে বহিযুখ জীব কষ্ণোন্ুখ হয়, তখন স্বয়ং কৃষ্গই গুরুরূপে 
জীবকে তবজ্ঞান দান করেন।' 
জীব যদ্দি শুধু শরণাগত হুয়, য্দি একবার মাত্র 'বলে, হে. রষ্চ! আমি 
তোমার", তবেই কৃঞ্চ তাহাকে গ্রহণ করেন । 
জগিবতক বলিতে বলিতে কুঞ্তন্ব বলিতে লাগিলেন প্রশ্ন । কৃষ্ অ্বয়, 
জ্ঞানতব্ৃস্বরূপ, সর্বাংশী, সর্বাশ্রয়, সববৈশ্ব্ষপূর্ণ পরমতঙ্। 
সনাতন রুদ্ধ নিঃশ্বাসে শুনিতেছেন, আর প্রভুর কণ্ঠ হুইতে প্রশ্থর্যের কথা! 
মুতিমততী বাণীরূপে বাহির হইয়া আসিতে লাগিল । 
কিন্ত শ্রকষ্জের এ্রশবর্য কহিতে গিয়। প্রভুর মন কঞ্চমাধুর্য-বর্ণনার জন্য ব্যাকুল 
হইয়া উঠিল। রাধারসে-জরিত-তসুষুন গৌরালম্ুন্দর রুষ্ণের ম্গনমোহনরূপসাগরে 
ডুবিয়া যাইতে লাগিলেন । 


ও 


“প্রত গৌরাজনুন্দর ১৪৩৬ 


রুষ্ের মধুর রূপ গুন সনাতন, 
যে রূপের এককণ ডুবায় সর্ব ত্রিভুবন 
সর্ব প্রাণী করে আকর্ষণ। 
দেই রূপকমলে একবার যাহার নয়নহ্্ঙগ আকৃষ্ট হইয়াছে, তাহার কাছে প্রশ্র্য? সে 
যে কত তুচ্ছ তাহা জানো কি সনাতন? তবে শোন তাঁহার রূপমাধূর্ষের 
আকর্ষণের কথ। $ এমনি তাহার মোতনিয়া শক্তি, পুরুষ-যোধিত-স্থাবরজঙ্গম তো 
দুরেরই কথা, তাহা পতিত্রতা সাধবী, সততী-লক্ষ্মীরও মন হরণ করে, এমনকি স্বত্বং 
্রীরুষ্ণকে পর্যন্ত তাহা লুন্ধ করিয়! তোলে । সেই জন্যই তো! নরলীলা-_ 
কৃষ্ণের যতেক খেলা, সর্বোত্তম নরলীল। 
নরবপু তাহার স্বরূপ 
গে/পবেশ বেণুকর, নবকিশোর নটবর 
নরলীলার হয় অনুরূপ | 
আনন্দঘন সেই কুষ্ণ, তাহাকে পাথিব প্রেমে, সকাম প্রেমে লাভ করা যায় না। 
বিহ্বল হুইয়! প্রভু বলিতেছেন, “সেই কৃষ্ণপ্রেম কি তোমার আমার হয় সনাতন ? 
'অকৈতব কৃষ্কপ্রেম, যেন জাদুনাণ হেম, সেই প্রেম হবলোকে না হয়।' ছুইমাসে 
সনাতনের শিক্ষ। সমাপ্ত করিয়। প্রভু সনাতনকে বিদায় দিলেন । কিন্তু যাওয়ার 
আগে সনাতন ভালো করিম্বাই জানিয়া গেলেন “প্রতু বস্তটি কি? 
রাজমন্ত্রী সনাতন, বুদ্ধ্যে বৃহস্পতি” ; জিজ্ঞাসা করিলেন, “প্রভূ কলিযুগে 
অবতার কে? প্রভু বলিলেন, “ “অবতার নাহি কহে, আমি অবতার” লক্ষণেই 
তাহাকে স্টিনিয়া লইতে হয়।' সনাতন বলিলেন, “প্রভু পীতবর্ণ, কষ্ণনাম-উচ্চারী 
যে কলির অবতার, তিনি কে, সত্য করিয়া বলো, আমার সংশয় ঘুচিয়া যাউক।' 
প্রভু বলিলেন, “চাতুরালি ছাড়ো সনাতন।' সনাতন বুঝিলেন চাতুরালি 
কাহার । আনন্দিত, নিঃসংশয়িত সনাতন লুটাইয় পড়িলেন কলিযুগের অবতারের 
প!য়ে। সনাতন বৃন্দাবন যাত্রা করিলেন, প্রভ্‌ নীলাচলের পথে। 
ন্ ক মং 
ততদ্দিনে গৌড়-বুন্দাবন হইয়। শ্রীূপ আসিয়া উপস্থিত হইলেন নীলাচলে ১ 
নিজেকে কলের পশ্চাতে, সকলের নীচে রাখিয়াই আনন্দ ; তাই উঠিলেন 
হরিদাসের কুটীরে, শ্রীহরিদীস যবন, আর রূপ যবনসেকী। 
কিছুক্ষণ পরেই প্রভু যথানিয়মিত হরিদাসের কুটারে উপস্থিত হইলেন। 
দীঘল হইয়া রূপ প্রভুর চরণ্রে পতিত হইলেন, প্রভু প্রগাঢ় আলিঙ্গনে রূপকে হৃদয়ে 


১৪৭ মহাপ্র হু-চরণে বপ-লনাতন 


বন্ধ করিলেন। হুরিদাসের কুটারে আনন্দক্রোত বহিল, প্রহু প্রতিদিনই আসিঙ্গা 
দুইজনের সঙ্গে কাটাইয়! যান বনুক্ষণ | 
এক মধ্যাহ্নে রূপ হরিদাস-গৃহে নাই, প্রভু আঙিয়াছেন, অকন্মাৎ গৃহের চালার 
নীচে একটি যেন ভূর্জপত্র দৃষ্টিতে পড়িল, কৌতুহলী হুইয়। প্রতু তাহা খুলিয়া দেখেন 
এক অপূর্ব শ্লোক-- 
প্রিয়; সোহম়ং কষ; সহচরি কুরুক্ষেত্রমিলিতঃ 
তথাহ্‌ং স। রাধা তদিদযুভয়োঃ সঙ্গমনুখম্‌। 
তথাপ্যন্তঃখেলন্মধুরমুবলীপঞ্চমজুষে, 
মনে। মে কালিন্দীপুলিনবিপিনায় ম্পৃহয়তি ॥ 
'কুরুক্ষেত্রে শ্রীমতী রাধিকা কৃষ্ণের সঙ্গে সন্মিলিতা হইয়াছেন, সেই সঙ্গসুখই 
পাইতেছেন, তথাপি শ্রীরুষ্ণ যে বিপিনে ক্রীড়। করিতে করিতে তাহাব মুরলীর 
মধুব পঞ্চম স্বর বাহির করিতেন, যমুনাপুলিনস্থ সেই বিপিনেব জন্যই রাধার মন 
ব্যাকুল হইতেছে ।*__পড়িতে পড়িতে প্রন্থব দীপ্ত বদনে আনন্দের জ্যোতি খেলিয়। 
যাইতে লাগিল । বূপ গৃহে আসিলেন, ত্তাহাব গোপন চুবি ধরা পড়িয়াছে দেখিয়া 
ফেন লজ্জায় অধোবদন হুইয়া গরাড়াইয়া বহিলেন। প্রভু আনন্দে বিহ্বল হইয়া 
বূপকে ধরিয়। বলিলেন, “গুড মোব হৃদয় তুগ্ি জানিলি কেমনে? কিছুদিন 
আগে মাত্র রথযাত্রায় লক্ষ ভক্তের মধ্যে দাড়াইরা বাধাভাব-বিভাবিত গৌরমুন্দর 
রথে অধিষ্ঠিত শ্যামহন্দরের দিকে পদ্মনয়ন ছুটি মেলিয়] ধবিয়। অশ্রধারার যে গোপন 
অর্থ্য পাঠাইয়াছিলেন, সে তো৷ স্ববপই গুনিয়াছিলেন শুধু! আর কেহ নয়। প্রভু 
তো স্পষ্ট করিয়া কিছুই বলেন নাই, শুধুই বলিয়াছেন অভিমানের একটি কথা, 
, নায়কের প্রতি নায়িকার অভিমান-__ 
যঃ কৌমারহরঃ স এব হি ববস্তা এব চেত্রক্ষপাঃ 
তে চোশ্সীলিতমালতীনুনভয়ঃ প্রৌটাঃ কদপ্ধানিলাঃ | 
স! ঠবাশ্সি তথাপি তত্র জুরতবা।পারলীলাবিধো 
বেবারোধসি বেতসী-তরুতলে চেতঃ সমুতৎকঠতে ॥ 
প্রভু বিন্মিত হইলেন, স্বরূপূকে জিজ্ঞ/স। করিলেন, “মামার অন্তরের গোপন বার্তাটি 
রূপ কেমন করিয়! জানিলেন ?' 
স্বরূপ বলিলেন, 'বুঝিলাম, তুমি বপকে রূপা করিয়াছ' ? প্রচ তখন প্রয়াগে 
রূপের দেহে-মনে তাহার শক্তিসঞ্চারের কথা স্বীকার করিলেন। 
রথযাত্রায় লক্ষ লোকের মাঝে “রূপও দাড়াইয়া দুর হইতে তৃষিত নয়নে 


মহাপ্রতু গৌরানহুন্দর ১৪৮ 


ধুলিদুষ্ঠিত গ্রিয়তমের দ্দিকে "চাহিয়া আছেন, তীহার বিরহ-ব্যথার প্রত্যেকটি 
তীব্র প্রকাশে রূপের হৃদয় দীর্ণ-বিদীর্ণ হইয়া যাইতেছে । তাই।গৃহে আসিয়াই, 
যেন রাধারসজ[রিত তন্থমন তাহার আর।ধ্যের হইয়াই, তিনি এই শ্লোকটি রচনা 
করিলেন, লুকা ইয়। রাখিলেন গৃহের কোণে | কিন্তধাহার ধন তিনিই যখন তাহ 
হাতে করিয়। গ্রহণ করিলেন, তখন লঙ্ঞ1র ছায়ার সঙ্গে গভীর আনন্দের আলোও 
কি রূপের মুখে খেলে নাই ? - 
প্রকুষ্ণ-লীল। নাট্যাকারে লিখিবেন রূপ, বুন্দাবনে ও পথেই ছুটি চারিটি শ্লোক 

মনে মনে গাথিতেছিলেন, নীলাচলে আসার পথে সত্যভাষাপুরে স্বপ্ন দেখিলেন, 
যেন অপুর্ব রূপের জো1তিতে দিউফগ্ল আলে।কিত করিয়া অভিমনিনা সত্যভাম। , 
আসিয়া রূপকে বলিলেন, "আমার নাটক তুমি পৃথক রচনা করিও। রূপ চমৎকুত 
হইলেন, কিন্ত ঠিক কিছুই স্থির করিতে পারিলেন না। নীল[চলে প্রত একদিন 
নাটক সম্বন্ধে নানা কথ। জিজ্ঞাসাবাদের পর বলিলেন, 'পুরলীল। ও ব্রজলীপাব 
দুইটি পৃথক ন|টক রচন1 বর, প্রৃঞ্চকে ব।হির ন।হি কর ব্রজ হৈতে"।' সত্যভাম/ব 
আদেশের সঙ্গে প্রভুর প্রত্যক্ষ আদেশ মিলাইয়া লইয়া রূপ “ললিতম|ধব' 
ও ধবিদুগ্ধম|ধম নাম দিয়া পৃথক নাটক রচনা আরম্ভ করিলেন। একদিন 
রূপ নাটক লিখিতেছেন, হৃঠাৎ প্রভু আসিয়া 'কাহা পুথি লেখ? বলিয়। 
পু'থির এবটি পাত টানিয়া লইলেন। রূপের অক্ষর দেখিয়াই প্রসন্সহাস্তে 
প্রভুর বদন উজ্জল হইয়া উঠিল, “রূপের অক্ষর যেন মুকুতাব পাঁতি' আর 
সেই মুক্তার অক্ষরে লেখা যে শ্লোক, তাহা নয়নের সুখ, কর্ণের রস।য়ন, আত্মাব 
আনন্দ-_-* 

তুণ্ডে তাগুবিনী রতিং বিনতে তুগুাবলীলব্ধয়ে, 

কর্ণক্রেড়কড়ঘিনী ঘটয়তে কর্ণাবুদেত্যঃ স্প হাম্‌। 

চেতঃ প্রাঙ্গণসঙ্গিনী বিজয়তে সর্বেন্রিয়।ণাং কতিং, 

নে! জানে জনিত কিয়পিরমৃতৈঃ কৃষ্ণেতি বর্পন্ধয়ী ॥ £- বিদপ্ধমাধব 
--'যাহ। তুণ্ডাগ্রে (মুখস্থ জিহবা গ্রে) নৃত্য আরঘ্ত করিয়৷ তুগডাবলী লাভের জঙ্য 
রতি বিস্তার করে, যাহা কর্ণপথে অঙ্কুরিত হ্ইয়াই অর্বুদসংখাক কর্ণেক্জিয় লাভেব 
ইচ্ছা উৎপ]দন করে, এবং যাহ! চিত্ত-প্রাঙ্গণের সঙ্গিনী হইয়াই সমস্ত ইন্জিয়ব্যাপাবকে 
রহিত করে, এতাদৃশ “ক” ও “”, অক্ষরছয় যে কিরূপ অমৃতে চিন কইযাছে তাত 
বলিতে পারি না।' এই শ্লোক এক। আস্বাদন করিয়া প্রভৃব আনন্দ পূর্ণ হল নী, 
তিনি একদিন রায় রামানন্দ, সাভৌম, স্বরূপ প্রভৃতি পণ্ডিত রসজ্ঞ ভক্তদেক জট! 


১৪৯ ম্হাপ্রভুশচরণে বূপ-মনাতন 


রূপের ন/টক শুনিতে আমিলেন। এত স্থধীসক্জন সমাগমে রূপযেন আপনাকে 
কোথায় নুকাইবেন, স্থির করিতে পারিলেন না । কিন্ধ প্রতুর আদেশ-_-নাটক 
শোনাও রূপ।' রূপ বাধ্য হইয়াই মুখ খুলিলেন, পঠিত হইল 'তুণ্ডে তাগুবিনী'র 
শ্লোক । রায়, সার্বভৌম, স্বরূপ স্তপ্তিত বিশ্মিত হ্ইয়া গেলেন--এত ভক্তি, এত 
মাধুর্য, এত কবিত্বের প্রকাশ প্রতি ছত্রে ছত্রে! গ্লোকের পর শ্লোক পড়িয়া 
চলিলেন রূপ-_নান্দী, মজলাচরণ, স্থানপত্র-নিবাচন। সমস্তই তন তন্ন করিয়। বিচার 
করিলেন রায়, সমস্তই নিখু*ত অপূর্ব! প্রত চাহিয়। দেখিতেছেন একবার বিধগ্মগুলীর 
প্রদীপ্ত মুখের দিকে, একবার বপের কুঠিত মুখের দিকে; নিজেব মুখে বাৎসলা, 
আনন্দ ও কৌতুকের হাসিটি আছে লাগিয়া । 
রায় বলিলেন, 'এবার ইষ্ট-বন্দনাটি পড় দেখি ভাই! বপ প্রত্ুর সম্মুখে সন্কোচে 
এবারে আরও শ্রিরমাণ হইয়া পড়িলেন ; প্রভু বলিলেন, “বৈষ্বলমাজে গ্রস্থ 
শোনাও রূপ! 
একবার প্রহর দ্বিকে কুষ্টিত সলাজ দৃষ্টি মেলিয়া ধরিলেন কপ) কিন্তু তার পরে 
পরিহ্ছাব নুবে পড়িলেন, ইষ্টবন্দনার সেই অপূর্ব শ্লোক-_ 
অনপিতচরীং চিরাৎ কণ*ণায়/বত্ীর্ণঃ কলৌ 
নমর্পযিতুমুন্নতোজ্জলরসাং স্তক্তিশ্রিয়ম্‌। 
হরিঃপুবটন্থন্দরহ্যতিকদ খলন্দীপিতঃ 
সদ] হৃদয়কন্দরে স্কুরতু বঃ শচীনন্দনঃ ॥ _-বিদগ্ধশাপব 
__-'বহুকল পর্যন্ত যাহ। অপিত হয় নাই, উন্নত উজ্জ্বপ বসময্ন 'নিজের ॥সেই ভক্তি 
সম্পত্তি দান করিবার নিমিত্ত যিনি করণাবতঃ কলিমুগে অবতীর্ণ হইয়াছেন, স্বর্ণ 
হইতেও অতি স্ুন্দব চ্যতিপমুহ দ্বারা সমুদ্ভাসিত সেই শচীনন্দন দর্বদ| তে!মাদের 
হৃদয-কন্দরে স্ফুরিত হউক।' 
প্রঃ বপিয়। উঠিলেন, 'ইহ। 'মতি গ্তি, শক্তগণ কৃতক্ষভার্থ হইয়। শ্রীরূপকে 
বন্দনা! করিলেন। সমস্ত কাব্যের মধ্যমণি-স্বব্ূপ এই শেক ভক্তগণের হদয়ের ধন 
হহয়। রহিল। 
এবার দ্বিতীয় নাটকের! ( ললিতমাধব )| নান্দী, মঙ্গণাচারণ প্রতিও ভক্তগণ 
শুনিতে চাহিলেন $ রূপ সবই শুনাইলেন। রায় বলিলেন, “দ্বিতীয় নান্দী ক্ষহ দেখি 
শুনি? আবার বিপদে পড়িলেন রূপ | সম্মুখেই যে তিনি বসিয়া, ধাহার বন্দনায় 
তাহার কাব্য মুখর! শবুও পড়িতেই হুইবে, ভক্তেব আদেশ, প্রতুর আদেশ! 
রূপ পড়িলেন-_ 


মহাপ্রভু গৌরা ল্থন্দর ১৫৬ 


নিজপ্রণগ্িতাহ্থধা ুদয়মাপ্ন,বন্‌ যঃ ক্ষিতৌ। 
কিরত্যলযুরীকৃতদ্িজকুলাধিরাজস্ফিতিঃ | 
স লুঞ্চিততমৃস্ততির্মম শচীনুতাখ্যঃ শশী 
বশীকৃতজগন্মন[ঃ কিমপি শব্দ বিস্শ্যতু | --লঃ মাঃ ১1৪ 
“যিনি ক্ষিতিতলে উদ্দিত হইয়। নিজ প্রেমনুধা বিতরণ করিতেছেন, খিনি 
দ্বিজকুলের অধিরাজ, যিনি জগতে অজ্ঞান-ূপ তমোরাশিকে নষ্ট করিয়াছেন, এবং 
সমস্ত জগতের মন ধাহার বশীভূত, সেই শচীম্ুৃতাখ্যশশী অনিবর্চনীয় সখ 
সম্প্দন করুন)" 
প্রনু ছুইটি ইষ্ট-বন্দন। শুনিয়া রুষ্ট হহলেন | বলিলেন, 'এ কি রূপ!' 
কাছা? তোমার কৃষ্ণরস-কাব্যস্থুধাসিন্ধু | 
তার মধো কেনে মিথ্য। গ্ততি-্ষারবিন্দু ? -চৈঃ চ: 
পরমরসম্ঞ পণ্ডিত রায় নিভীক, বলিলেন, 
রূপের কবিত্ব অমৃতের পুর, 
তার মধ্যে একবিন্ধু দিয়াছে কর্পুর | _-চৈঃ চঃ 
প্রভু কহিলেন, “ছিঃ ছিঃ রায়, ইহাতে তোমার উল্লাস? শুাঁনতেও লঙ্ঞা, লোকে 
করে উপ্হাস।' রায় প্রতুর লজ্জায় এতটুকুও লজ্জিত হইলেন না, বলিলেন, 'প্রতু, 
তুমি ইহার কি বুঝ? লোকের উপহাস না আনন্দ, সে আমবাই বুঝব ভালো ।' 
গুধু রায় নহেন, সার্বভৌম, স্বরূপ, সকলেই পের পক্ষে, প্রভু নীরব হইলেন । 
ভজগণ রূপকে গাঢ় আলিঙ্গন করিলেন। '্রভুও তাহাকে পবম অন্থরঙ্গরূপে 
বক্ষে টান্রিয়া লইলেন । 
কয়েক মাস নীলাচলে বাম করার পর প্রভূ রূপকে বিদায় দ্িলেন। প্রভুর 
চরণে মাথা লুটাইয়া পড়িলেন রূপ, চরণধূলি লইলেন সারাজীবনের পাথেয় । 
আর তে! দেখ! হয় নাই! তার পরে চলিয়া গেলেন ব্রজে, লুপ্ত তীর্থ ও প্রেম 
প্রকাশ করিতে । প্রভু বলিয়। দ্রিলেন, 
বৃন্দাবন য|হ তুমি, রিও বৃন্দাবনে। 
একবার হহা পাঙাইহ সনাতনে ॥ --চৈ£ চঃ 


সনাতন 


ঝারিখণ্ডের দীর্ঘ ছুর্গম পথ অতিক্রম করিয়া নীলাচলে হরিদাসের কুটীারে আসিয়া 
উপস্থিত হইলেন সনাতন । কিছুক্ষণ পরেই প্রন আসিলেন, সনাতন প্র পদতলে 
নুটাইয়! পড়িলেন। 

তৃষিত হৃদয়ে প্রতু সনাতনকে আলিঙ্গন করেন, সনাতনের কডুর* ক্রেদ প্ুুব 
শ্রীরঙ্গে লাগে, কোনও বাধ। প্রভু মানেন না। সনাতনেব হুদ বিদ্দীর্ণ হ্ইয়। যায়, 
প্রভুর পায়ে লোক দের চন্দন অগুক্ ফুল; আর আমি দি আমার অঙ্গে 
পুতিগন্ধময় ক্লেদ!' সনাতন স্থির করিলেন, রথের চাকার নীচে প্রাণ বিসর্জন 
করিবেন ; কি হইবে এই দেহ দিয়া, খাহা প্রহর সেবায় লাগিবে ন। কোনও দিন ? 

গোপন সংকল্প মনের কোণেই রহিল ; “কেহ জানিবে ন।', ভাবলেন শ্নাতন। 

প্রহু আসিয়। ড|কিলেন, "সনাতন! কেহ যদি কাহাকেও একটি জিনিস দান 
করে, সেকি তাহা! আবার ফিরিয়া লয়, না কি লওয়ই তাহাব উচিত ?' 

সন/তন জানেন ন। এ প্রশ্নের উদ্দেখে কি, নূলিলেন, “ন।, শ। প্রচ! সে 
কি হয়?" ও 

“তবে ?- করুণ ব্যাকুল সুরে সনাতনের হাত দুইটি ববিয়। প্রত 'বলিলেন, 
“আমাকে সমপিত তোমার এই দেহ তুমি ত্যাগ করিতে চাও কেমন করিয়া ? 

সনাতন চমকিত হইলেন। প্রত বলিলেন, “সনাতন, দেহতা।গে কুষ্খলাভ হয় 
ন।, তাই যদি হইত তবে এইক্ষণে আমি কেটি দেহ ত্যাগ করিতাম। 

বিন্মিত হরিদাস-ঠাকুবের দ্দিকে তাকাইয়। প্রত বলিলেন, 'দেখ তে হরিদাস, 
কি অন্যায়, আমার জিনিস নষ্ট করিবাব অধিকার ষ্হার কোথ। হতে হহল ?' 

প্রভু সনাতনের হাত ছুইটি নিয়া নিজের মাথায় র|খিলেন, “বলে! সনাতন, 
আমাকে কথ। দাও, কৃষ্ণসেবার এই দেহ তুমি কিড্ভুতেই নষ্ট করিবে ন।? ভক্তেণ 
দেহ চিন্ময়, তাহাতে সতত কৃষ্ণের অধিষ্ঠান, পাছে তাহ! ঠভুলিয়। যাহ, পাছে দ্বণ। 
করি, তাই কঞ্ণ তোমার দেহে এহ কু ৃষ্টি করিয়াছেন, আমাব অহঙ্কার চূর্ণ 
করিবার জন্যই কুষ্ণ এই ছল পাতিয়ছেন।' 

রথের চাকার নীচে প্রাণ ত্যাগ কর। হুহল ন।। »নাতন পণ্ডিত "*'জগদানদ্দেব 


* ঝারিখণ্ডের পথের বন্ত ফলমূল আহারে এবং দুষিত জলপানে সনাতনের দেহে এই কু 
হুট হইয়াছিল । 


মহাপ্রভু গৌরাজসুন্দর ১৫২ 


পরামর্শ চাহিলেন। জগদানন্দ প্রভুর সেবক, প্রভুর সুখেই তাহার মুখ । সনাতনের 
অঙ্গের রদ প্রতুর অঙ্গে লাগে ইহা পণ্ডিতের ভাল লাগেনা, তাই সনাতনকে 
তিনি বুন্দাবন ফিরিয়া যাওয়ার পরামর্শ দিলেন। 
সন্তুষ্ট মনে সনাতন যখন প্রভুকে এই কথ! নিবেদন করিলেন, প্রভু অত্যন্ত 
দ্ধ হইয়া বলিলেন, “ “কালিকার বটুয়! জগা বয়সে নবীন”, সে তোমার মতো ঘ।স্য 
পণ্ডিতকেও উপদেশ দিতে সাহস করে! 
সনাতন ক্ষুব্ধ হইলেন, বলিলেন, “প্রভূ! আজ বুঝিলাম জগদানন্দের নৌভাগ্যের 
সীমা নাই এবং আমার দুর্ভাগ্যের কথাও বুঝিলাম। জগদানন্দ তোমার 
অন্তরঙ্গ, তাই__ 
জগদানন্দে পিয়াও আত্মীয়তা স্ুধাধারে, 
মোরে পিয়াও গৌরব-স্তরতি-নিষ্ব-নিসিন্দা-সারে |, 
প্রভু ধর] পড়িয়া লক্জিত হইলেন, বলিলেন, “না, ন৷ সনাতন, তুমি কখনই আমার 
পর নও ) তুমিও আমারই, কিন্ত মর্যাদালজ্ঘন আমি সহ্থ করিতে পারিব না।" 
সনাতনের আর তখন বৃন্দাবন যাওয়। হইল ন|। 
জ্যৈষ্ঠ মাস। প্রথর রৌন্রতগ্ড বেলভূমির আগ্নসম বানুকারাশির উপর দিয়া 
ছুটিয়। চলিয়াছেন সনাতন, প্রভুর আহ্বানে যমেশ্বর টোটায়। পায়ে ব্রণ হুইয়াছে, 
অঙ্গে অমন যস্ত্রণাময় ক, মাথার উপর গ্রলন্ত হুর্য, কিন্ত সনাতনের ভ্রক্ষেপ নাই, 
আসিয়। উপস্থিত হুইলেন প্রভুর দরজায়। কিছুক্ষণ সুস্থ হইবাব অবকাশ দিয়! 
প্রভু জিজ্ঞাস করিলেন, 'কোন্‌ পথে আসিলে সনাতন ? 
_ সমুদ্রপথে | 
কেন? প্রভু বলিলেন, “সিংহ-দবজ।র ছায়াশীতল পথ ছাড়িয়া তপ্ত 
বানুকাপথে কেন আসিলে ? 
সসঙ্কোচে সনাতন কহিলেন, “যে পথে ভক্তের। ঢলেন, ঠাকুবেব সেবকের। চলেন, 
সে পথে আমার মতো নীচের পদম্পর্শ লাগিবে কেমন করিয়। ? 
প্রসন্ন আনন্দোজ্জল মুখে প্রভু উঠিয়া গিয়া আলিঙ্গন কবিলেন সনাতনকে 9 
বলিলেন, “তুমি নীচ নও, তোমার দেহ অপবিভ্র নয়, তবু যে তুমি ভক্তের মর্যাদা 
রক্ষা কব, ম্কে কেবল তুমি ভক্তোত্তম বলিয়! ।' 
,সনাতনের হৃদয় ভরিয়া উঠিল আনন্দনুধা-রসে, দেহ হইয়া উঠিল ক্রেদযুক্ত, 
সমুজ্জল | বৎসরকাল সনাতনকে নিজের কাছে রাখিলেন প্রভু, তারপর বিদায় 
দিলেন, বৃন্দাবনে মদনমোহন যে প্রতীক্ষা করিতেছেন সনাতনের ! 


১৫৩ সনাতন 


পরমধন সে পরশমণি ধা চাবি তাই দিতে পারে, 
কত মণি পড়ে আছে চিন্তামণির নাছছুয়ারে | 
এই পরশমণির স্পর্শে সোন। হুইয়। বৃন্দাবনে চলিলেন সনাতন, বুদ্দাবনের 
তরুলতা শাখা দোলাইয়া তাঁহাকে অভিনন্দিত করিল, কত ফুল বঝরিয়া পড়িল 
মাথায় । মদ্দনমোহনের চোখে ক্্িপ্ধ প্রসন্ন আলো যেন দূর হইতেই ছু'ইয়া গেল 
সনাতনের ললাট। 
যমুনাতীবে কুড়াইয়া-পাওয়া স্পর্শমণি গৌবচিস্তামণির জোতির কাছে ম্লান, 
তুচ্ছাতিতুচ্ছ হুইয়৷ গেল, অবহেলায় ফেলিয়া বাখিলেন বালুব মধো, অক্লেশে দান 
কবিলেন ব্রাহ্মণ জীবনকে । 
্রাঙ্গণ বিস্মিত ভইলেন, কী সেই পবমধন, যাহাব কাছে ম্পর্শমণিও তুচ্ছ ? 
দীবে ধীবে চিন্তিত ত্রাঙ্গণ উঠিয়া গেলেন সণাতনেব কাছে, প্রার্থনা 
করিলেন-_ 


'যে ধনে হইয়া! ধনী মণিবে মান না মণি, 
ভাহাবি খানিক, 
মাগি আমি নতশিবে।, এতবলি নদী-নীরে, 


ফেলিল মাণিক। 

'শ্বর্য এমনি করিয়াই বারে বারে তুচ্ছ হয়, বাবে বাবেই প্রেম তাহাকে এমনি 
করিয়াই লক্তা দেয় । 

বুন্দাবনের এক অখ্যাত কুটিরে বসিয়। সন[তনেব আসার পখেব দিকে চাহিয়! 
ছিলেন বৃন্দাবনের মদনমোহন, কবে আসিবেন সনাতন, কবে মদনমোহন যাবেন 
তাহার কাছে? | 

পিতৃমাতৃহ্ীন ঘরন্ত কালে। ছেলেটিকে বড় বেশী ভালবাসেন সনাতন, এক 
মুহর্ত ছাড়িয়! ধাকিবার উপায় নাই। বছ ঢঃখে, বন্ধ সাধাসাধনায় ঘরের ছেলেকে 
পব করিয়া পরের ছেলেটিকে ঘরে আিয়। বাখিয়াছেন সনাতন ! আনিয়াছেন না 
নিজেই ধর] দিয়াছে ছেলে,_-সাধ্যসাধনায় কি মে আসে? 

বৃন্দাবনে মথুব চৌবে ও ্টাহাব পত্বী এতদিন যাহাকে পুত্রাধিক ত্েছে পালন 
করিলেন, তাহাদের ছাড়িয়া আমিতে এতটুকু কষ্ট হয় নাই ছেলের । ছেলের নাম 
মদনমোহন ; সনাতন মাধুকরীতে যাইতেন, আব অপলক চোখে তাকায়! 
দেখিতেন, কালে ছেলের রূপের আলোয় চোখ ভরিয়া যাইত ! 

চৌবের স্ত্রীর বিধি-নিয়ম ছিল না, আচার ছিল ন|, ছিল শুধু অগাধ অগ্ররর্কত 


মহাপ্রভু গৌরাঙ্গনুজ্দর ১৫৪ 


মাতৃন্সেহ, বক্ষের পরম্ধনের লেবায় আবার আচার-নিয়ম কি? এই আচারবিহীন 
সেবা সনাতনের ভালে! লাগে নাই; তিনি আচার শিক্ষা দিতে গেলেন ; কিন্ত 
দেখিলেন সেই আচারবিহীন নিবেদিত অন্নই চৌবের সহিত একত্র বসিয়া ভোজন 
করিতেছেন তাহাদের বালগোপাল--মদনমোহন । 

চৌক্ল্গেহিণীকে স্তি করিয়। সেই মহাপ্রসাদ অঞ্জলি ভরিয়া লইয়। সনাতন 
মাথায় মাখিলেন। কিন্তু চৌবে-দম্পতির এত স্বেহছ ) এত প্রেম, কিছুই গোপালকে 
বাধিয়া রাখিতে পারিল না, রাত্রে সনাতনকে হ্বপ্রে দেখ! দিয়া বলিলেন, “আমাকে 
তুমি লইয়। যাও, গুধু জল-তুলসী দিয়াই সেবা করিও, আর কিছুই চাই ন। আমি !, 
চৌবের পরীর কাছে বায়ন। ধরিলেন-_-'আমাকে সনাতনের হাতে দিয়। দাও ।” 

পরদিন উজ্জল মধুময় হইয়া সনাতনের প্রভাত উদ্দিত হুইল, কিন্তু চৌবে-গৃহ্রণীর 
দিগন্ত গভীর কলে অন্ধকারে আবৃত হুইয়। গেল! সনাতন আসিলে চৌবে-পন্রী 
বলিলেন: “লও, লও, গোসাই আমর জীবনসর্বস্ব ধনকে তুমিই লইয়। যাও! আমি 
তো জান সে যাইবেই, তাহার যে এমনি স্বভাব! অভাগিনী যশোদ1 বুকে 
অমৃত দিয় যাহাকে এত বড় কবিলেন, যে নয়নের মণিকে ন। দেখিয়া তিনি একদিন 
বাঁচিয়া থাকিতে পারিতেন না, মুহুর্তে তাহারই বুকে শেল বিধাইয়া সে যখন 
চলিয়া! যাইতে পারিল, তখন আম।কে ছাড়িয়! যাইবে, সে আব বেশী কথা কি? 
সেযায় যাঁক্‌, সন্ধ করিতে ন। পাবি, যমুনায় তে! জলেব অভান নাই আমি 
ডুপিয়া মরিব।' 

অঝোর-ধর। অশ্রধারায় অভিষিক্ত করিয়া গোপালকে আনিয়। মাতা সনাতনের 
হাতে দিলেন, হষ-প্রফুল্প মুখে চলিয়! গেলেন মদনমোহন । উচ্চৈঃক্করে আর্তনাদ 
করিয়! অচেতন হুইয়৷ ভূমিতে লুট্রাইয়া পড়িলেন মাতা ; গোপাল ফিরিয়াও 
চাঁহিলেন না একবার । 

এখন আসিয়াছেন সনাতনের গৃহে, কিন্তু কি আছে আজ তাহার? অতুল 
এখ্বর্ষের অধিকারী আজ পথের ভিখারী । না চাহিতে যেটুকু পান সনাতন, তাহাই 
সযত্বে আনিয়া ধরেন ছেলের সম্মুখে ; অবশেষটুকু গ্রহণ করেন নিজে । 

আজ মিলিয়াছে শুধু দুইটি শুফ রুটি, ছেলের সম্মুখে লবণবিহীন রুটি ছুইখানি 
ধরিয়! দিয়া বসিয়া রহিলেন ধ্যানস্থ সনাতন । 

এগৌসাই ! গৌসাই গো! ও সনাতন!' অভিমানে রুদ্ধ কিশোর-কঠ 
ড।কিয়া উঠিল, “দেখ তো, এই শুফ ছু'টী রুটি, একটু লবণ পর্যন্ত নাই, কেমন করিয়। 
খাই আমি ?' 


১৫৫ সনাতন 


চমীকত হইয়া সনাতন চোখ খুলিলেন, “আহা রে! ক্ষীরসরননী-খাওয়। 
কোমল যুখখা।ন মান হুইয় গিয়াছে, শু রুটি যেন গলায় আটকাইয়। যাইতেছে !' 
সনাতনের চোখে আসিল অশ্র।__না, কাল হইতে একটুখানি শুধু লবণ ভিক্ষা 
করিয়া আনিয়। দিবেন তিনি । 

রুটির সঙ্গে লবণ যুক্ত হইল। কিন্ত আবার আরম্ভ হইল ছেলের দপৌবাযা, 
একটু ভাজ তরকারি ছাড়া শুধু হুন-কটি আর কয়দিন খাওয়] যায়, সনাতন 
এইটুকু চেষ্টা করিতে পারেন না? 

সনাতন রাগ করিলেন-_-'না বাপু! আজ তরকারি, কাল দুধ, পরশু ক্ষীণ, 
কোথায় পাইব আমি ? রাজভোগ খাইয়। তে!মার অভাস! তবে আসিয়াছ 
কেন দরিদ্রের ঘরে পার তো নিজে যোগাড় করিয়া! খাও ।' 

অভিম|নে ঘ। লাগিল ছেলের, "যোগাড় কি আর কবিতে পারি না? তুম 
তে] ছাঁড়িয়। দাও না, ঘরে রাখিয্বাছ বীধিয়। ।' 

উপযুক্ত ছেলে! ঘরের ভাত কেনই ব। খাইবেন? রাজভেগের যোগাড় 
হইল। শেঠেব লবণের নৌকা যমুন।র চড়ায় তিনদিন যাবৎ ঠেকিয়া আছে, 
কত চেষ্টা, কত শ্রম, সবই ব্যর্থ, নৌক| ৮লে না। শেঠজী আসিয়। পড়িলেন 
সন[তনের পায়ে, “উপায় বল গেসাই 3 দয়া কর! সনাতন বলিলেন, 'উপায়ের 
আমি কি জানি? প্র ঘরে আছেন মদনমোহন, তাহাকেই জিজ্ঞাস। কর, ঠিক 
উপার বলিয়। দিবেন তিনি ।' 

শেঠজী দেখিলেন, কথ। কন ন।, হাসিশর] উজ্জ্বল চে|খে তাকাহইয়া আছেন 
মদনমোহন, কালে ছেলে নয়, কালে। পাথবের মুত । লুটাইয়। পড়িলেন শেঠজী ! 
“আমাকে উদ্ধার কর এইবার, ফিরিবার পথে লাভের সমস্ত ধন দিয় প্রতিষ্ঠা করিব 
তোঁমার মন্দির ।" 

নৌকা চলিল, ব্যবসাতে লাভ লইল প্রচুর। ফিরিবার পথে সমন্ত উক্ত/ড় 
করিয়। ঢালিয়। দিলেন শেঠজী | ভোগ-অ।রতির ঘণ্টা বাজে, তুই বেল| রাজভে।গ 
খান মদনমোহন, কিন্তু তবু কি যেন ফাক থাকিয়। যায়! 

সম্মুখে নিবে।দত রাজভোগের থালা, দূরে বসির! সনাতন) আবার ডাকে 
ছেলে, “ও সনাতন! ও বুড়ো? “কি, আবার কি? বিরক্ত হইলেন 
সনাতন। কোমল দুইটি বাছ আসিয়া! সনাতনের ক বেই&টন করিয়া ধরিল, 
'এই রাজভোগ ভাল লাগে না আমার! দ্বাও না আমাকে দ্বটি তোমার 
সেই রুটি? 


মহাপ্রস্ু গৌরাঙনুন্দর ১৫৬ 


হাসিয়। কাদিয়া সনাতন অস্থির হইলেন, "হায় রে অবোধ! রাজভোগ ভাল 
ল/গিল ন! তোমার, ভাল ল[গিবে শুফ রুটি ? 


রদ্বুনাথ 


আড়াই হাজার বৎসর পূর্বে ভিক্ষাপাত্র হাতে সিদ্ধার্থও একদ্দিন চলিয়াছিলেন, 
ভারতের দ্বারে দ্বারে অপরিমেয় ইশ্বর্য ও আরামের সর্ব আয়োজন তুচ্ছ করিয়া ; 
আজ চলিয়াছেন দ্রর্গম পথের শত বাধাবিদ্ব অতিক্রম করিয়া, ঠৈতত্ত-প্রেমে-প1গল 
রাজপুত্রসম রঘুনাথ | *ইন্ত্রপম এ্রশবর্ষ, অগ্সরাসম স্ত্রী, কিছুই তাহাকে বাধিয়া 
রাখিতে পারিল না ; বিশ দিনের পথ মাত্র বারে! দিনে অতিক্রম করিয়া নীলাচলে 
প্রভুর পায়ে আসিয়া লুণ্ঠিত হইয়া পড়িলেন রঘুনাথ। অনশনক্রিষ্ট, পথকষ্টে শীর্ণ, 
কিন্ত প্রভুদর্শনে আনন্দোস্ত/সিত এই তরুণের মুখের দিকে চাহিয়া! প্েহে করুণায় 
অভিস্ভৃত হুইয়া গেলেন প্রচ । তাঁহারই জঙ্য গুহত্যাগী রঘুনাথকে এইবার প্রত্ত 
বক্ষে তুলিয়! লইলেন। স্বরূপকে ডাকিয়া বলিলেন, “স্বরূপ, আজ হুইতে আমার 
“তিন রঘু” | ইহাকে আমি তোমার হাতে সমর্পণ করিলাম।' পরম দ্মেহে ও 
আগ্রহে স্বরূপ গ্রহ্ণ করিলেন রথুনাথকে | প্রনহ্থুর অকথিত বাণীর অর্থ বুঝিলেন 
স্বরূপ, রথুনাথ গৌরের, রঘুন|থের গৌর । কিন্ক দাস রঘুনাথ “স্বরূপের রঘু' 
বলিয়াই পরিচিত হইলেন। 

প্রভুর আদেশে গোবিন্দ রবুনাথকে স্নান করাইয়া উত্তম প্রসাদ গ্রহণ 
করাইলেন। মাত্র ছয়দিন এ প্রসাদ গ্রহণ করিলেন রঘুনাথ, সপ্তম দিবসেই গিয়া 
সিংহদারে ঈ্লাড়াইলেন। পশারী অথবা মন্দিব-দর্শনার্থী অপর কেন বৈষ্ণব দেখিয়া 
যাহা দিতেন, তাহাই গৃক্কে লইয়া আহার করিতেন রঘুন।থ। গোবিন্দ প্রকে 
জানাইলেন, রথুনাথ আর প্রসাদ গ্রহণ করেন ন।, সিংহ্দ্বারে গিয়া ভিক্ষার জন্য 
দাড়ান। প্র সন্তষ্ট হইলেন, ঠিকই করিতেছে রঘুনাথ | বৈষব হইয়া যে জিহ্বার 
লাঁলসাকে পুষ্ট করে সে বৈষ্ব নহে, ইঞ্জিরপরায়ণ। ভিক্ষার অন্নই শুদ্ধ, 
€বঞ্চবের গ্রাহা | 

ভিক্ষার অন্নে পরমানন্দ লাভ করিলেন রঘুনাথ, বারে লক্ষ টাকা আয়ের 
জমিদারির ভবিষ্যৎ উত্তরাধিকারী ! বধিষুট নগর সপ্তগ্রামের অধিপতি ছুই ভাই, 
হিরণ্যদাস ও গোবর্ধন ; আর ছুই ভাই-এর একমাত্র বংশধর রখুনাথ ! ইহাদের সঙ্গে 
ূর্বাশ্রমে প্রত্র পরিচয় ছিল। প্রত্ুকে না দেখিয়া, কেবলমাত্র কাহার কথাই 


১৫৭ রঘুনাথ 


গুনিয়াই রঘুনাথ প্রভুর প্রেমে মগ্ন হইয়াছিলেন। টৈশবে হরিদাস-ঠাকুরের সঙ্গলাভ 
করিয়াছিলেন কিছুদিন, গৌরপ্রেম তাহাতে আরও বধিত হ্ইয়াছিল। 
সর্যাস লওয়ার পর শ্রনিত্যানন্দের ছলনাপ্র প্রভূ যখন বুন্দাবন-ভ্রমে শাস্তিপুর 
আসিয়া! অদ্বৈত আচার্ষের গৃহে উপস্থিত হইলেন, তখন বহু সাধ্যসাধনায় পিতা ও 
জ্যেষ্ঠতাতের অনুমতি লইয়া রদ্ধুনাথ প্রভুদর্শনে আসিলেন। সেই নবারুণ- 
বহির্বাসধ।রী স্বর্ণোজ্জলকান্তি দর্শনমাত্র রথুনাথ দেধ-মন-প্রাণ প্রভুকে সমপৎ 
করিলেন। প্রভু নীলাচলের পথেযাত্র! করিলে রঘুনাথও আপন গৃছে ফিরিয়। 
আসিলেন, কিন্তু পিতামাতা দেখিলেন, রঘুনাথের পদদ্ধয় তাঁহার গেহটিকে বহগ 
করিয়া আনিয়াছে শুধু, রঘুনাথকে নয়। 
ংসারে অনাসক্তি ক্রমেই বৃদ্ধি পাইতে লাগিল । পিত। ও জ্যেষ্ঠত/তের চিত্ত 
বিচলিত হইল, সুন্দরী লক্ষীশ্র-যুক্তা এক কগ্ঠ!র সহিত বিবাহ দিলেন, যদি 
রঘুন/থের মনের কিছু পরিবর্তন হুয়। কিন্ত কিছুই হইল ন।, রঘুনথ বার বার 
গৃহৃত্য।গ করিয়া পলায়নের চেষ্টা করিতে লাগিলেন এবং প্রতিবারেই ফিরিয়। 
আসিতে বাধ্য হইলেন। প্রহরীর উপরে প্রহবীব সংখ্যা বাড়িয়াই চলিল, মাতা। 
লল[টে কর।ঘাত করিয়। বলিলেন, 'ব!ধিয় র/খ।' সকরণ হাসি হাসিয়া পিতা 
বলিলেন, “ “ইন্ত্রসম এশ্বর্য, অপ্পরাসম শ্রী যাহাব মন বাধিতে পারিল না, সেই 
চৈতন্তের বাতুলকে তুচ্ছ দড়ির বাধনে কি করিবে ?' 
মহাপ্রভু সন্্াসের পাঁচ বৎসর পরে বৃন্দাবন য[ইবেন বলিয়! গোঁড়ে একবাব 
দর্শন দিয়া গেলেন, কিন্তু কানইয়ের নাটখ[ল। পর্যন্ত গিয়। যখন বুন্ধ(বন না গিয়াই 
প্রত্যাবর্তনের পথে শান্তিপুরে আসিলেন, তখন বহু অন্ুুনয়ে জ্োষ্ঠতাত ও পিতার 
অন্থমতি লইয়। রঘুনাথও শান্তিপুরে আসিলেন। গৃহ্ত্য/গের গোপন সংকল্পের কথ। 
প্রভুকে জানাইলে প্রভু বলিলেন-__ 
স্থির হঞা ঘরে যাহ ন। হও বাতুল, 
ক্রমে ক্রমে পায় লোকে ভবসিম্ধুকুল, 
মকট বৈরাগ্য ন। কর লোক দেখা ইয়।, 
যথাযোগ্য বিষয় ভুগ্ত অনাসক্ত হুইয়। | 
মহাপ্রভুর আদেশ লইয়া গৃহে ফিরিলেন রঘুনাথ, শান্ত সমাহিত চিত্তে 
সংসারের সর্বব্যাপারে পুনরায় যোগ দিলেন, বথাকর্তব্য হুন্দররূপে নির্বাহ করিতে 
লাগিলেন। পিতা-ম।তার মনে আশার সঞ্চার হইল, পুত্র কি তবে গৃহে 
থাকিবে ? 


মহাপ্রভু গৌরাশসুম্নর ১৫৮ 


কিছুকাল পরে শ্রীনিত্যানন্দ পানিহাটি গ্রামে আসিয়া হরিনাম, শৌরনাম প্রচার 
করিতে লাগিলেন। তখন একদিন রঘুনাথ গিয়া দয়াল নিতাইচাদের পায়ে 
পড়িলেন, নিতাইয়ের কৃপা না হইলে গৌর-চরণ লাভ কর? নুকঠিন। নিত্যানন্দ 
রঘুনাথকে বক্ষে ধারণ করিলেন, বলিলেন, "চে'র ! তুমি বারবার পলাইয়া যাও, 
আজ ধর। পড়িয়াছ, তোমাকে দণ্ড দিতে হইবে ।' দৃ্তাজ্তা শুনিয়া রঘুনাথ আনন্দে 
আকুল হইলেন, সকল বৈষ্ণবকে “চিড়াদধি' ভোজন করাইবে, ইহাই নিত্যানন্দ 
প্রভুর আদেশ। 

'রাজপুত্র' রখুনাথ পলকের মধ্যে সর্ব ব্যবস্থা সম্পূর্ণ করিয়া দিলেন, ভারে তারে 
খাছাদ্রব্যা'দ আসিতে লাগিল। পরমমঙ্গলময় নাম-সঙ্কীর্তনের পরে। সারি দরিয়া 
সহ বৈষ্ণব ভক্ত ও গ্রামের লোক ভোজনে বসিলেন। মধ্যস্থলে শ্রীনিত্যানন্দ ও 
পার্খে রক্ষিত মহাপ্রভুর জন্য আসন । নিত্যানন্দ ধ্যানে বসিলেন, গৌর ছাড়া এই 
উৎসবের 'প্রাণদান করিবেন কে ? 

ধ্যানভঙ্গে পরমোত্ফুল্প নিত্যানন্দকে দেখিয়া ভক্তের। বুঝিলেন, মহাপ্রভুর 
আবির্ভাব হইয়াছে । হুরিধবনি করিয়া তাহার আহার আরম্ভ করিলেন ; রঘুমাথ 
সকলকে যখ,যোগ্য দক্ষিণা দিয়! তুষ্ট করিলেন, প্রভূঘ্বয়ের অবশেষ পাত্র তাহাকে 
দেওয়া হইল । 

রাত্রিতে রাঘব পণ্ডিতের মাধ্যমে আপন অভিলাষ ব্যক্ত কবিলেন রঘুনাথ। 
নিতাইটাদ তাহাকে ডাকিয়া আনিয়া, তাহার মাথায় অজঅ আশিসধারা বর্ষণ 
করিয়। বলিলেন, “প্রভু তো তোমাকে আজ অঙ্গীকার করিয়াছেন, আর ভয় নাই, 
আর কোনও বাধা নাই, অচিরাঁৎ কষ্খ তোমায় উদ্ধার করিবেন ।, 

আবার গৃছে ফিরিলেন রঘু, উন্মাদ, অশান্ত । অন্দরে যান না, বাহিরে শয়ন 
করিয়া থাকেন। চোখেরঃজলে বুক ভাসাইলেন মতা, পিতা করিলেন কড়া 
পাহারার ব্যবস্থা । কিন্ত প্রভৃর বাক্য সফল হুইল এবার। প্রভু বলিয়াছিলেন, 
গৃহত্যাগের সময় হইলে রুষ্ণই কোনও ছলে তোমাকে বাহ্রি করিবেন। সেই 
সুযোগই উপস্থিত হইল, গুরুর কার্য করিবার ছলে একাকী বাহির হইবার অন্কমতি 
লাভ করিলেন। রঘুনাথ উধ্বশ্বাসে ছুটিলেন নীলাচলের পথে । দ্বাদশ দিন পথে 
কাটিল-_মাত্র তিন দিন বুঝি আহার ুটিয়াছিল, রঘুনাথ নীলাচলে পৌছিলেন। 

বহু খোজ করিয়াও পিতা রঘুনাথের কোন খবর পাইলেন না । চার পাঁচ মাস 
পরে শ্রীশিবানন্দ সেন ও গৌড়ীয় ভক্তগণ প্রভুর দর্শনান্তে নীলাচল হইতে ফিরিয়া 
আদিলে খবর পাইলেন পিতা, রঘু প্রতুর কাছে নীলাচলে আছেন, উদাসীন, রাত্রে 


১৫৯ রঘঘুনাথ 


সিংহদ্বারে "খাড়া? হইয়া থাকেন, ভিক্ষান্নে জীবন ধারণ করিতেছেন। অতুপ 
সম্পত্তির উত্তরাধিকারী ভিক্ষার অন্নে জীবন নির্বাহ করিতেছেন, আর গৃহে এত 
পরশ্বর্য! পিতা-মাতা-জেঠার হৃদয় বিদীর্ণ হইতে লাগিল। ব্রাঙ্গণ ও তৃতা কয়েক 
জনের হাতে চারিশত মুদ্রা দিয়া পুত্রের কাছে নীলাচলে পাঠাইলেন, গৃছে ন। 
আম্মক, তবু এই অর্থে জীবন ধারণ করুক রঘুনাথ। 

রঘুনাথ অর্থ গ্রহণ করিলেন না, কেবল মাসে একবার এ অর্থের সামা্য অং" 
দ্বারা ভোজ্য প্রস্তুত করাইয়া প্রভুকে নিমন্ত্রণ করিতেন, প্রুও তাহা! গ্রহণ করিতেন। 
কয়েক মাস পরে নিমন্ত্রণ বন্ধ হইয়া গেল, প্রভু স্বূপকে কারণ জিজ্ঞাসা করিলে 
স্বরূপ বলিলেন, 'আমার উপরোধে 'প্রতু নিমন্ত্রণ গ্রহণ করেন মাত্র, কিন্ত ইাতে 
তাহার মন প্রসন্ন হয় না, ইহাই ভাবিয়! রঘুনাথ নিমন্ত্রণ বন্ধ করিয়াছেন ।' 

প্রহু অত্যন্ত সন্ত হইলেন, তিনি তো কিছু বলেন নাই, তবু £র্াহার ইচ্ছা 
অনুভব করিতেছেন রঘধুনাথ | বলিলেন, “বিষয়ার অন্ন খাইলে মপিন হয় মন, এবং 
তাহাতে কৃষ্ণ-স্মরণে বিদ্ন জন্মে ।? 

প্রভূ রঘুনাথের দ্দিকে সজাগ দৃষ্টি মেলিয়া রাখিয়াছেন। কয়েকদিন পরে 
স্বরূপকে জিঞ্ঞান৷ করিলেন, “আজকাল কেন সিংহদ্বারে রঘুকে দেখিতে পাই না ?' 
স্বরূপ জানাইলেন, “সিংহদ্বারে আর দাড়ান না, ছত্রে মাগিয়! খান রঘু।' গ্রন্ধ 
বলিলেন, “মিংহদঘ্বারে ভিক্ষা! কর। পতিতার বৃত্তির সমান, ভালোই হইয়াছে, রঘুনাথ 
ইহ্‌1 ত্যাগ করিয়।ছেন।' 

বিপ্র ও তৃত্যগণ অর্থ লইয়। হ্রিণ্যদাস ও গোবর্ধনের কাছে ফিরিয়। গেল। 
হাহাকার করিয়া উঠিলেন আত্ীয়জন, শেষ যোগঙ্ত্রটিও ছিন্ন করিয়া দিলেন 
রঘুনাথ। রঘুনাথ ইহার পরে ছত্রে মাগিয়! খাওয়াও বন্ধ করিলেন। দ্বরূপ 
একদিন ঘরে গিয়। দেখেন, পুতিগন্ধময় যে অন্ন পশারীর। ফেলিম্বা দেয় _-গরুতে পর্যন্ত 
যাহ] খায় না, সেই অন্ন, ছুই মুষ্টি ঘরে আনিয়! অনেক জল দিয়া ধুইয়া ঘষিয়। 
ঘষিয়া ভিতরের সামান্য শীসটুকু মাত্র লইয়া! রঘুনাথ গ্রহণ করিতেছেন । সংবাদ 
প্রহর কর্ণগোচর হুইল, রাত্রিতে হঠাৎ একদিন রঘুনাথের আহারের সম্য় প্রন্দ 
আসিয়া উপস্থিত হইলেন। রধুনাথের সেই পমু'ধিত অন্ন হইতে একগ্রান মুখে 
উঠাইয়া বলিলেন, “এমন অস্বততুল্য বন্ত তুমি রোজ গ্রহণ কর, এ কি অপূর্ব 
প্রসাদ? প্রভু আর এক গ্রাসের জন্ত হাত বাড়াইলে স্ব্নূপ বাধা দিলেন, 'আর 
নয় প্রভু ! 

প্রতু রঘুনাথের বৈরাগা-দর্শনে অত্যন্ত প্রসন্ন হইলেন, আপন-সেবিত গোবর্ধন- 
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শিল] ও গুঞ্জামাল] অর্পণ করিলেন রঘুনাথের হাতে । রঘুনাথ সেই শিলা প্রভুর 
প্রতিনিধি-রূপে বক্ষে ধরিলেন। 
দীর্ঘকাল প্রভুর কাছে আছেন রঘুনাথ, কিন্ত প্রভুর সামনে কোনও" কথা বলেন 
না, একদিন স্বরূপকে দিয়া প্রভৃুকে নিবেদন করিয়া পাঠাইলেন, “আমি কেন 
আসিল[ম, কি আমার কর্তব্য, প্রভু তাহা আপন শ্রীয়ুধে উপদেশ করুন।' প্রতু 
রঘুনাথকে ডাঁকিঘ্না আনিলেন, বলিলেন, “স্বরূপের হাতে তোমাকে দিয়াছি, তিনিই 
তোমাকে সব শিক্ষা দিবেন। তবু যদ্দি আমার কথা শুনিতে “তামার ইচ্ছ৷ হয়, 
তবে ছুই-একটি কথা বলিয়া দিই, মনে রাখিও--ভালো। খাইবে ন।, ভালে। 
পরিবে না। গ্রাম্য কথ কহিও না, শুনিও না। নিজে অমানী হইয়া সকলকে 
মান দিবে । তৃশেব মতো স্ুনীচ ও তরুর মতো! সহিষুট হুইয়। সর্বদ। 
হরিসংকীর্তন করিবে। রম 
তৃণাদপিঃন্নীচেন তরোরিব সহিষু্ণ। | 
অমানিন। মানদেন কীর্তনীয়ঃ সদ। হরিঃ ॥' 
রঘুনাথ আপন|র সমগ্র জীবন দিয়! প্রভুব শিক্ষা! সার্থক করিয়। গিয়াছেন, 
কঠোর বৈরাগ্য পালন করিয়াছেন তিনি। কবিরাজ গোস্বামী তাহার সারিধ্যে 
কিছু কাল ছিলেন। তিনি লিখিয়াছেন, রঘুনাথ-_ 
“আজন্ম ন৷ দিল। জিহ্বায় রসের ম্পর্শন * 
“ছিও্ডা কাথ। কানি বিনু না পরে বসন।৮ 
পাষাণের রেখার মতে। ছিল তহ।র (নয়ম, দিবসশ্রান্রির সাড়ে সাত গ্রহ্রকাল 
জপ-পৃজা-্যানে কাটাইতেন, অর্ধপ্রহর মাত্র আহারনিদ্রার জন্য নি্দিই ছিল, 
তাহাও কতদ্দিন জপধ্যানে কাটিয়া যাইত, হয়তো বা আহার হইত না । 
নীলাচলে দীর্ঘ ষোড়খবধ আপন অন্তরের অন্থরতমকে সেবা! করিবার অধিকাব 
পাইক়্াছিলেন রঘুনাথ। মহাপ্রভুর শেষ দ্বাদশ বৎসরের গস্ভীরালীল! প্রতিদিন 
নিজের চোখে যাহা। প্রত্যক্ষ করিয়াছেন, তাহাই লিখিয়া রাখিয়াছেন তাহার রচিত 
'প্রগৌরাঞ্গ-স্তবকল্পবৃক্ষে' ) এবং কবিরাজ গোস্বামী তাঁহার মুখ হইতে শুনিয়া! প্রভুর 
অশ্রতপূর্ব, অপ্রাকৃত লীলার অনেক চিহ্ৃ রাখিয়া গিয়াছেন আচৈতন্ত- 
চন্নিতান্ৃত' গ্রন্থে। 
স্বরূপ প্রভুর অন্তরঙ্গ আর রঘুনাথ স্ববূপের অন্তরঙ্গ ) স্বরূপের সঙ্গে প্রভুর বহু 
লীলার নীরব দর্শক হইয়াছিলেন রধুন।থ। 
রাধারস-বিতাবিত গৌরুন্দর যখন ভিত্তিতে মুখ ঘষিয়া, পাথরে মাথা এঁকিয়া, 
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রক্তধার] ও অক্রধারার মিলিত শ্রোতে সিক্ত হইয়া আর্তনাদ করিয়া! কৃষ্ণকে ডাকিতে 
থাকিতেন, তখন রায় রামানন্দ ও স্বরূপের সঙ্গে রঘুনাথেরও কি আকুল ব্যথায় বক্ষ 
বিদীর্ঘ করিয়া পরমধনকে বক্ষের মধ্যে লুকাইয়া রাখিবার ইচ্ছ। জাগিত না? 

দুর হইতে রঘুন/থ দেখিতেছেন, তাহার প্রিয়, তাহার দয়িত সিংহদ্বারের কাছে 
অচেতন হুইয় পড়িয়া আছেন, এক এক হস্ত পদ দীর্ঘ তিন তিন হাত হুইয়। গিয়াছে, 
অস্থি-সন্ধি সব বিচ্ছিন্ন, জীবনের তিলমাত্র আশ। নাই, ব্যাকুল স্বরূপ প্রভুর মস্তক 
আপন ক্রোড়ে উঠাইয়। বেদন।তম্থরে কর্ণে রুষ্ণনাম গুনাইতেছেন, তখন রঘুন।থের 
প্রাণও কি দেহ ছাড়িয়া যাইবার উপক্রম করে নাই ? 

প্রভুর বিরহ-ব্যথ/র শত শত তীব্র প্রকাশ রঘুনাথের হৃদয়ে গভীরভাবে অঙ্কিত 
হইয়। রবিল, তাই 'শ্রীগৌরাঙগ-স্তবকল্পবুক্ষে' লিখিয়।ছেন :__ 

কচিন্মিশ্রাবাসে ব্রজপতিস্থৃতশ্থেরুবিরহ1ৎ 
শ্লথশ্রীঃসন্ধিত্বাদধিকদৈর্ধ্যং ভূুজপদো 
লুষ্ঠনভূমৌ কাক! বিকলবিকলং গদৃগদবচা 
রুদন্‌ শ্রগৌরাজে। হৃদয়ে উদয়ন্‌ মাং মদগ্নতি ॥ 

_-কোন একদিন কাশী মিশ্রের গৃছে ত্রজেন্জ্ন্দনের উৎকট বিরহে অঙ্গের 
শোভ। ও সঙ্ষিসকল শিথিল হওয়ায় ধাহার হম্তপদদ অধিক দীর্ঘ হুইয়ছিল এবং 
তদ্দবস্থায় ভূলুষ্ঠিত হইতে হইতে অত্যন্ত কাতরতার সহিত যিনি গদ্গদ কাকুবাক্যে 
রোদন করিয়াছিলেন, সেই হ্ীগৌরাঙ্গ আম|র হৃদয়ে উদিত হইয়া! আমাকে উম্মত 
করিতেছেন ।' 

আর একদিন চটকপর্বত দর্শনন গোবর্ধনশৈলভ্রমে আবিষ্ট হইয়। ভাগবতের এক 
শ্লোক পাঠ করিতে করিতে প্রভূ বাযুবেগে ছুটিলেন, গোবিন্দ ব। অপর কেহই 
তাহাকে ধরিতে সমর্থ হইলেন ন।, কিন্তু পথেই স্তম্ততাব হইল, 'আর চলিতে 
প/রেন না-- 

প্রতি রোমকুপে মাংস ব্রণের আকার, 
তার উপরে রোমোদধগম কদশ্ব প্রকার, 
প্রতিরোমে প্রস্বেদ পড়ে, রুধিরের ধার, 
কঠ ঘর্ঘর, নাহি বর্ণের উচ্চার, 
বৈবর্ধে শখ্ধপ্র/য় শ্বেত হইল অঙ্গ, 
তবে কম্প উঠে যেন সমুদ্র-তরঙ্গ । 
কাপিতে কাপিতে ভূমিতে পড়িয়া গেলেন প্রন, তাই পশ্চাদ্বর্তার। এতক্ষণে 
১ 
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তাহার নাগাল পাইলেন । সর্বাঙ্গে শীতল জলের ধার সেচন ও কর্ণে কষ্চনামাস্থৃত 
বর্ষণ করিতে করিতে প্রভুর অর্চেতন হুইল, বলিলেন, "এ কি আমাকে তোমরা 
কোথায় আনিয়াছ ? আমি গোবর্ধনপর্বতে গেলাম, সেখানে সব ধেন্ুগণের মধ্যে 
দাড়াইয়া শ্রীরষ্ঝ যেই বেখু বাজাইলেন, অমনি বেপুগান শুনিয়া রাধাঠাকুরাণী 
আসিলেন, তাঁহার রূপস্থধামাধুরীর আমি কি বর্ণনা! দিব? কষ্চ রাধাকে লইয়া 
লীল। করিতে করিতে পর্বতগুহায় প্রবেশ করিলেন। সুন্দরী হাস্যময়ী সখীর। 
আমাকে ফুল তুপিবার জন্য বলিলেন । হায়, হায়, নিচুর তোমরা কেন আমাকে 
এই সময় লইয়া আসিলে ? শ্রীরাধাকঞ্জের অদর্শনজনিত বেদনার প্রচ আকুল হইয়া 
ক্রন্দন কবিতে লাগিলেন। ব্যাকুল রঘুনাথের ইচ্ছা হইল, প্রহ্বর নিছনি লইয়। 
মরিয়। যাই, কিন্তু কিছুই তো করিবার নাই। 

প্রভুর গুকুস্থ/নীয় পুরী-গে(সাই ও ভারতী ছুটিয়া আসিলেন, তাহাদের দেখিয়া 
প্রভুর কিছু বাশ্জ্ঞান হইল, বলিলেন, "শ্রীপাদদদ আপনারা এতদূরে আসিলেন 
কেন?' পুবী হাসিয়া বলিলেন “তোমার (মধুর) নৃত্য দেখিবারে।' নিপষট্ট 
বাহ পাইয়৷ প্রভু যেন লজ্জিত হইলেন, “হরি, হরি” বলিয়। সমুদ্রক্মানে গমন 
করিলেন । 

রঘুনাথ আপন বক্ষের রক্ত দিয় ইহাও লিখিয়া র/খিয়াছেন £ 

'যিনি চটকপর্বত দেখিয়া গিরিগোবর্ধন-ভ্রমে প্রমত্তের স্ায় ধাবিত হইয়া 
স্বজনগণ কর্তৃক ধৃত হইয়াছিলেন সেই-_ 

. প্রমদ ইব ধাবন্নবধূতো গণৈঃ 
শ্বৈর্গেরাঙ্গে। হৃদয়ে উদয়ন মাং মদয়তি 

_ শীগৌবাঙ্গ আমার হৃদয়ে উদ্দিত হইয়া আমাকে উন্মত্ত করিতেছেন । 

এমনি করিয়। একদিন নয়, দুইদিন নয়, দীর্ঘ ঘাদশ বৎসর ধরিয়। প্রভুর বিরহ- 
ব্যথার যন্ত্রণা প্রত্যক্ষ করিয়াছেন রঘুনাথ, দেখিয়।ছেন শুধু প্রভুকে নয়, কৃষ্ণপ্রেমে 
সকল-হাব। শ্রীমতী রাধিকাকে প্রভুর মধ্যে ! ্‌ 

তাই প্রভুর অপ্রকটের পরে ভৃগুপাতে দেহ্ত্যাগ করিবার সঙ্গল্প লইয়া যখন 
বৃন্বাবনে গেলেন, তখন অবশ্থই শ্রীরূপ-সনাতন ও অন্থান্যি গোস্বামিগণের অন্থরোধে 
দেহৃত্যাগ করিতে পারেন নাই, কিন্ত সারাদিন ব্রজের কুগ্ হইতে কুঞ্জ বিরহিণী 
রাধারাণীকে খু'জিয়] ফিরিয়াছেন। যখন বার্ধক্যে আর চলিবার শক্তি ছিল না, 
তখনও হামাগুড়ি দিয়, কুঞ্জ হইতে কুঞ্জান্তরে গিয়া কাদিয়! ডাকিয়াছেন, “কোথায় 
গো ব্রজবধূ, কঞ্চময়ী রাধা! | আর তুমি একল। কাদ্দিও না, আমাকেও কাদাও গো, 


১৬৩ বঙ্জাদপি কঠোরাণি সৃহৃনি কুক্ঘাঙ্গপি 
কাদ1ও, তোমার কুগ্রের ধৃূলিতলে লুিত হুইয়| আমিও একবার ডাকি! হা কষ, 
হা প্রাশধন, কোথায় গে! তুমি % 
হা হা সখি, কি করি উপায় ? 
কাহা করো, কাহা যাঙ, কাছ গেলে কৃষ্ণ পাও, 
কষ্বিশ্ প্রাণ মোর যায় ! 


বজ্বাদপি কঠোরাণি মুনি কুম্ুমাদপি 


“না, জননারও বৈঝুব।পবাধ আছে, আচার্য অদ্বৈত-পরম বৈঝুব, জননী তাহার 
কাছে অপরাধী, তিনি আচর্ষের চবণ ধরির। ক্ষন ভিক্ষ। ন। করিলে আমি তাহাকে 
রুষ্ণপ্রেম দিতে পারিব না ।' 

শ্বীবাসের বিষুখট্ার উপবিষ্ট মহাপ্রভু ভগবত-আবেশে, মহাগন্ভীর কঠোর সুরে 
এই কথ। যখন তক্ত শ্রীবাসকে বলিলেন, ভয়ে বিয়ে শিহবিয়া উঠিলেন ভক্তগণ, 
“এ কি নিদ্দারণ কথ| ্টচ্চারণ কবিতেছেন প্রন! খিনি বিশ্বগুরপুত্রের গরধারিনী, 
জগজ্জননী, তাহার অপরাধ ? 

প্রি্নতম পুত্রের কণ্ঠ যেন এ নয়, যেন দূরাগত কোন অমোঘ দৈববাণী! বৃষ্ধ। 
জননী কম্পিত হইতে লাগিলেন, মনে পড়িল তাহ।র “অপরাধের কথা । 

স্থন্দব কিশোর বিশ্বরূপ পুত্র তাহার মেদিন সংসার ত্যাগ করিয়। সন্ন্যাস গ্রহণ 
করিলেন, সেদিন শোকণীর্ণণ জননীর বক্ষ বিদীর্ণ হইয়। গেল। একমাত্র আচার্য 
অদৈতের সঙ্গ-লালমাই যেন নবদ্বীপে বিশ্ব্পকে বাঁধিয়া রাখিয়াছিল, নতুবা কষ্গভ স্রু- 
হীন ও ভক্তিবিহীন নবদ্বীপে বিশ্বরূপেব কোন আকাণই ছিল ন|। জননী জাশিতেন, 
বৈষ্ব-শিরোমণি অদ্বৈত আচার্যই সংসাবেখ অসাবন্ন বুঝাইর1 ক্রুনেই বিশ্বর্ূপকে 
অন্তযূী, ুঝ্মুখী করিয়া তুলিতেছিলেন $ কাজেই যেদিন বিশ্ববূপ গৃতত্যাগ 
করিলেন, সের্দিন সন্তপ্তা জননীর বিবহুবধূব হৃদয়ে একটি কথাই বার বার ধ্বনিত 
হইতেছিল, “অদ্বৈত নে মোর পুত্র করিল। বাতিব। তথাপি বৈষ্ণনাপব।ধ-ভয়ে 
জননী সেদিন কিছুই ব'ললেন না, অসহা ব্যথার তার নীরবেই মনেব মধ্যে বহন 
করিয়। চলিলেন। তাহার সমস্ত দঃখেব কটি ধন্য কির! তাহার ব্যথ!র রঙে রাড। 
হইয়1 যে অবশিষ্ট মুকুলটি ক্রমেই বিকশিত হুইয়। উঠিতে ছল, সেই প্রাণের নিমাইও 
যখন গৃহসখঃপরিহ!র করিয়া বালিক!-বধূর প্রতীক্ষ।-রজনী ব্যর্থ করিয়া আচার্য-সঙগে 
কৃষ্ণকথ্‌ায় মত্ত হইয়া রহিলেন, জননী যেদিন প্রাণে প্রাণে বুঝিলেন, মিমাইকেও 


মহাপ্রভু গৌরাশসুন্র ১৬৬ 


আর গৃহে রাখিতে পারিবেন না! তিনি, সেদিনই বুঝি, বুকের ধনকে হারাইবার ভয়ে 
আর্ত-ত্রন্দনে জননী বলিয়। উঠিয়াছিলেন £ “কে তাহাকে “অদ্বৈত” বলে, আমি 
তো! দেখিতেছি তিনি “দ্বৈত” !, সকলের প্রতি তাঁহার অথণ্, অভেদ দৃষ্টি, দেবদুর্লত 
করুণা, শুধু কি হতভাগিনী আমারই প্রতি তাহার দ্বৈত মায়া, তাহার ভেদদৃষটি. 
তাহার এ নিষ্টুর নির্দয়তা ?' 

শুধু এইটুকুই জননীর অপরাধ ! একদিন মনের অসা যন্ত্রণায় শুধু. এই কথাটিই 
বুঝি জননী কাহার কাছে উচ্চারণ করিয়াছিলেন, তাই বিশ্বপ্তর পুত্র তাহা আজ 
এই দণ্ড বিধান করিতেছেন! তক্তগণ “হায়, হায়! করিয়] উঠিলেন, 'একি কথা 
বলিতেছেন প্রভু !' 

কিন্তু যিনি গ্রহ, তিনি সকলেরই প্র, তিনি নিরপেক্ষ দ্রষ্টা, সাক্ষিস্বরূপ 3 কেব! 
তাহার জননী, কেব। আপন, কেই বা পর! তহাব প্রতি রূৃত অপরাধের ক্ষমা 
তিনি করিতে পারেন, ভগবানও তাহ। পাবেন, কিন্তু ভক্তেব প্রতি, বৈষ্বের প্রতি 
কৃত অপরাধের ক্ষম৷ তাহার কাছেও নাই, ভগবানের কাছেও নাই। তিনি তো শুধু 
নবদ্বীপের নিমাই পণ্ডিত তথা শচীপুত্রই নহেন, তিনিই তো পরমতত্ব, স্বয়ং 
ভগবান্‌। 

পুত্র কৃষ্ণপ্রেমধন অর্জন করিয়াছেন, দুই হাত ভরিয়া বিলাইতেছেন জনে জনে। 
“প্রেমে শাস্তিপুর ডুবু ডুবু নদে তেসে যায়, অথচ পতিহীন। শচীমাতার ভাগ্যে কি 
সেই ধন জুটিবে না? অনাথিনী জননীর একমাত্র অবলঙ্বন পুত্র নিমাই কী 
জননীকে বঞ্চিত করিবেন ? 

নিমাই হয়তো বা জননীকে অর্জিত ধন হুইতে বঞ্চিত করিতেন না, কিন্ত 
নিষ্ঠুর কঠোর বিশ্বস্তর জনণ্দীকে বলিলেন, “আগে বৈষ্ণবাপবাধের খণ্ডন হোক, নতুবা 
জননীর ভাগ্যে প্রেমধন লাভ হইবে না ।' 

ভগুগণ আচার্ষের কাছে গিয়া যখন প্রভুর এই কঠোব আদেশের কথ। জানাইলেন, 
ভয়ে বিস্ময়ে আচার্য আর্তনাদ কবিয়া উঠিলেন, “হায় প্রন! আমাব প্রাণ-সংহার 
করিবে তুমি, জননীর এই লাঞ্ছন] কবিবে তুমি আমাকে নিমিত্ত কবিয়া ! সন্ত্রস্ত 
আচার্য কোথায় নিজেকে লুকাইবেন ভাবিয়। পাইলেন না ! 

ভয়কম্পিত। বুদ্ধ জননী শচীদেবী অশ্রদজল নয়নে আসিয়া! আচার্ষেব চরণ 
লুটাইয়। পড়িলেন, আচার্য মুছিতপ্রায় হুইয়া গেলেন, জননীও! জননীর প্রেমধন 
লাভ হইল । হর্ষ, কম্প, অস্র, রোমাঞ্চে পুলকিতাল্সী হইয়া জননী উঠিয়া আসিলেন 
কৃতার্থা, ধন্তা ! 


১৬৫ বজাদপি কঠোরাণি মৃহনি কুহ্মাধপি 


তক্তগণ বি্বয়বিযুঢ় নয়নে একবার দেখিতেছেন জননীর দিকে, একবার 
ভগবদ্‌ৃভাবাবিষ্ট প্রভুর দিকে! বৈষ্ণবাপরাধ কি এতই কঠিন, এতই কঠোর, যাহা 
বিশ্বজননীকেও ক্ষমা করে না? ভয়ে কম্পিত হুইয়া উঠিলেন ভজগণ, স্বপ্রেও যেন 
বৈষ্ণবাপরাধ কাহারও দ্বারা অন্ুষ্ঠত না হয়, সে-বিষয়ে সকলেই সচেতন হ্ইয় 
গেলেন। 

প্রহু ত্রিকালদশী, মাতাঁকে উপলক্ষ করিয়। সকলকেই শিক্ষা! দিলেন, এমনকি 
স্নয়ং আচার্যকে৪ যেন সতর্ক করিয়৷ দিলেন ভবিষ্যতের জন্ত। 

নতুব! প্রভু কি জানেন ন। জননীর তন্ব? “তুমি পৃষ্নি, তুমি অদ্দিতি, তুমি 
দবকী, তুমি বিশ্বজননী' বলিয়া স্ততি করিতে করিতে প্রভূ কতদিন জননীকে 
প্রদক্ষিণ করিয়াছেন! সন্ন্যাসের পরেও শান্তিপুরে আচার্ম-গৃহে জননীর পদতলে 
লুগ্ঠিত হইয়। যেন সন্যাস-গ্রহণের অপরাধে ক্ষম। প্রর্থন! করিয়াছেন বার বার ! 
জননীর বক্ষে অক্রসিক্ত মুখখানি রাখিয়া কাদিয়া উঠিয়ছেন শিশুর মত, “মাগে। ! 
আমি তোমার অধম পুত্র, আমার মতি স্থির নাই, তাই তোমাকে ব্যথা! দিয়া আমি 
সন্যাস গ্রহণ করিয়াছি। কিকরি মাগো কৃষ্ণ ছাড়া আমি আর যে থাকিতে 
পারি না! কুঞ্ক-বিরহে আমার প্রাণ বাছিব হইয়া যায়, যাক, "তবুও তে।মার দুঃখ 
দূর হোক। তুমি বলো, আমি কি সন্যাপ ত্যাগ করিয়া আবার ফিরিয়া! আসিব 
গুহে, তোমার বক্ষে ? 

যেমন পুত্র, তেমনই জননী ! বিশ্বগ্তরপুত্র গর্ভে ধারণ করিয়!ছেন যিনি, তিনি 
তে]| সর্বংসহ। ! পুত্রবিরহের অসহ যন্ত্রণায় বক্ষ বিদীর্ণ হুইয়! যাক, "হবুও পুত্রের 
জীবনত্রত অক্ষুপ্ণ থাকুক, অটুট থাকুক তাহার সন্ন্যাস! %দ্কণ্ঠে জণনী বলিলেন, 
“না বাপ! তুমি স্থুখী হও, তোমার আনন্দেই আমার আনন্দ! আমাকে হ্থখখী 
করিতে, নবদ্বীপের ভক্তদের আনন্দ দ্দিতে তুমি ত্রত ভঙ্গ করিবে, তাহ। আমি তো 
চাহি ন। প্রাণধন! ঘরে থাকুক জলন্ত অগ্নি বিষ্ুপ্রিয়া, তাহাকে আমিই আমার 
এই পামাণ-বক্ষের তলে আবৃত করিয়া রাখিব, তোম।র ভক্তগণ দ্বার রুদ্ধ করিয়া 
তোমাকেই স্মরণ করিয়া চোখের জলে তাসিবেন, তবুও তোমার নন্গ্য/স-ভঙ্গ আমি 
করিব না! আমার বক্ষ বিদীর্ণ হইবে না নিমাই! তুমি নীলাচলে সুখে থাকে ! 

নীলাচলের পথেই যাত্রা করিলেন প্রভু। দূরে মিলাইয়া৷ গেল শান্তিপুর, সুদূর 
দিগন্তে মিল/ইযা গেল জননীর শুভ্র সীমন্ত-রেখ!। 

আজ সেই জননীকেই দণ্ড দান করিলেন প্রভু সর্বজন-সমক্ষে ! উপলক্ষ জননী, 
লক্ষ্য ভক্তগণ, এমনকি অ।চার্য স্বয়ং ! 


মহাপ্রভু গৌরালসুন্দর ১৬৬ 


যে আচার্ষের চরণে প্রভু জননীকে দিয়া ক্ষম। ভিক্ষা কর[ইলেন, ধাহাকে প্রন 
মহাবিষুর অংশ বলেন, ধাহার আহ্বানে তাহাকে বৈকুঞ্ঠ হইতে নামিয়া আসিতে 
হইল এই ধুলার ধরণীতে, তাহাকেও সাক্ষী করিলেন প্রভু জননীর দগুদান 
উপলক্ষে । 
শীপাদ অদ্বিত আচ মহাবিষুণর অংশ 7 কিন্তু পরমবৈষ্ণব, তক্তাবতারবপেই 
তিনি অবতীর্ণ, স্বরং প্রকৃষ-স্বরূপ গ্রন্থ প্রতি তিনি দাস্থ/ভিমানই করেন। কিন্ত 
ত্রিক]লজ্ঞ প্রছ্থ জানেন, এমন দ্বিন আসিবে যে দিন আচার্ষের কোন কোন শি্যু 
আচার্ধকে স্বয়ং একষ বলিয়া প্রচ!ব করিবেন এবং ইহার পবিণ।ম শুভ হইবে না। 
যিনি ত্রঞ্গীজ্ঞ পুরুষ, উচ্চ অধিকাবী, তাহাতে ভগবত্বা অবে|পিত হইলে তাহাব কেন 
ক্ষতি হইবে না, কিন্তু এই দৃষ্ট/ত্-সাধন জগতেব নয় অধিকারীব পক্ষে অত্যন্ত 
ক্ষতিকর, ইহ|তে গুর এবং শিষ্য উভয়েবই সর্বনাশ ঃ 
বড় অধিকারী হয় অ।পনে এড়।র, 
ক্ষুদ্র হেলে গণ সহ অধঃপাতে যায়। --চৈঃ ভাঃ, মধ্যখণ্ড, ২২ অধ্যায় 
গরু জননীকে দণ্ড দ।ন করিলেন বৈষঞ্বাপবাধে। জননীব অপবাধ পরমবৈষ্ণব 
ভক্তাবতাব শ্রুপাদ অদ্বৈত আ.চার্ষেব কাছে, স্বয়ং ভগব!নেব ক।ছে নয়। ভগবদৃ- 
অপরাধেরঃ৯খগুন অ|ছে, বেঞ্চবাপর[ধেব খণ্ডন নাই । আচার্য স্বয়ং কৃষ্ণ নহেন__ 
ংশ, ভক্ত, বৈষ্ণব , কাজেই তাঁহাব কাছে জননীকে ক্ষম। প্র।র্থনা কবিতে হইল 
এবং '্রভুই তাহ করাইলেন দূর ভবিষ্যতের দিকে চাহিয়]। 
] ও সঃ ক 
“ভগবানের ভক্ত, দাস, ইহু।ই ভক্তের অভিমান এবং ইহাই তাহার গৌরব । 
প্রভুর ত্রিকালপ্রসারী স্বচ্ছ দৃষ্ঠিতে বছুপুবেই যাহা ধর। পড়িয়াছিল, তাহারই 
একটি প্রকাশ ঘটিল অনতিবিলম্বে । 
আছচার্ষের কর্মচারী কমল|কান্ত বিশ্বাস উড়িষ্যযর মহারাজ প্রতাপরুদ্রের কাছে 
আচার্ষের খণশোধ-মনসে কিছু অর্থ সাহায্য চাহিয়া এক আবেদনপত্র পাঠাইয়া- 
' ছিলেন। সেই পত্রে আচার্ষের মহত ও ঈশ্বরত্ব স্থাপনের যথেষ্টই প্রয়াস ছিল। 
প্রভূ তখন নীলাচলে, কেমন করিয়া তাহার কাছেও এই পত্রের খবর পৌছিল ॥ 
প্রভু দুঃখিত হইলেন, তথাপি হাসিয়াই পার্খচরগণকে বাঁললেন, “কম্মল।কান্ত অদ্বৈত 
আঁচার্কে ঈশ্বর বলয়! স্থাপন করিয়াছেন, তাহা তিনি করুন, আচার্য 'দৈবত 
ঈশ্বর", কিন্ত ঈশ্বরের আবার দৈন্ত কি এবং তাহার জন্য আবার অর্থ-্রার্থনাই বা 
কেন ? 


১৬৭ বজাদপি কঠোরাণি মৃছুনি কুস্থুমা্দপি 


গম্ভীর কণ্ঠে প্রভু বলিলেন, 'গোবিন্দ ! কমলাকান্তকে আমার কাছে আর 
আসিতে দিবে না। ঈশ্বর পরম প্রশ্বযময়, তাহার দৈন্য থকা যে সম্ভব নয়, 
কমলাকান্তের এই শিক্ষা এখনও বাকী । 

বস্ততঃ আচার্য এই পত্রের কথা জানিতেন না। কমল[কান্তেব এই প্রগল্ততায় 
তিনি লজ্জিত হইলেন এবং কমলাকান্তের দণ্ড তাহাকেই বাজিল। ছুখি৩ তীস্চ 
কমলাকান্তকে আশ্বাস ও সান্বন। দান করিয়া আচায লঙ্ঞানত মুখে প্র্ব সম্মুখে 
উপস্থিত হইলেন, বলিলেন, “প্রভু, আমি কি অপরাধ করিয়াছি, তুমি আমকে কেন 
স্বহৃস্তে দণ্ড প্রসাদ দান করিলে না! আচার্ষের কাকুতিতে প্রতুব মন প্রসন্ন হইয়। 
উঠিল, নিরীহ সরল কমলাকাস্তকে ডাকাইয়া আনিকা বলিলেন, “কমলাকান্ত, 
আচার্যকে ঈশ্বর বলিয়া আবার তাহার জন্য রাজার কাছে অর্থ কেন প্রার্থনা 
করিলে ? তুমি বুঝিতে পার না, ইহাতে আচার্ষের কতখানি লঙ্জ। | তাহার ধর্মেব 
হানি করিয়া তুমি তাহাকে বিষয়ীর অন্ন তথা অর্থ প্রতিগ্রহ কবাইতে চাও? ভক্ত 
কখনও বিষয়ীর অন্ন গ্রহণ কবেন না, করিলে মন দুষ্ট হয় এবং দুষ্ট মনে কিছুতেই 
কষ্ণস্থৃতি হয় ন।, রুঝ্স্থতি-বিহীন জীবনে ভক্তের কি কাজ ?' 

ক্মল|কান্তকে উপলক্ষ করিয়া] এইবার অর এক শিক্ষা ভক্তগণকে প্র ধিলেন। 
কৃষ্চতজন তথ। ঈশ্বরপ্রাপ্তির আশ। করিলে বিষয় ব। বিষয়াব সংস্পর্শ যে ত্যাগ 
করিতে হইবে, ইহাই প্রভুর শিক্ষা । 

চা এ শন 

আচার্য মহাবিষ্ণটুর অংশ, মহাশক্তিধর, প্রভুও তঁমহাকে মান্ কবেন। নবদ্বীপে 
বছদ্দিন আচার্ষের মন তাহাতে প্রসন্ন হয় নাই। “যিনি গোলোকপতি, বিশ্বপতি, 
তিনি কেন আমাব চরণ ধারণ করেন, কেন তিনি আমাকে মাগ্চ করেন, পৃজ্ের 
আসনে আমাকে বসান? আচ প্রভুর দেওয়া এই সম্মানের আড়াল হুইতে 
নিজেকে মুক্ত করিতে ব্যগ্র হইয়। উঠিলেন, “ন্ছিনি প্রহু, আমি দাস, ইহাই তে। 
আনার সাধনা, ইহাই আমার গৌরব ।' আচার্য নিজেকে গৌরবের উচ্চস্থান হইতে 
নিয়ে ভূমিতলে দাসের আসনে নামাইয়। আনিতে কৃতসংকল্প হহলেন। বার বার, 
কত প্রকার পরীক্ষার পর আচাষ এতদ্দিনে জানিয়াছেন জগন্নাথ শচীর পুত্র এহ 
নিমাই-ই তাঁকার আরাধ্য, তাহার সাধনের ধন গ্ররুষ্ণ, কাজেই আর তিনি বিড়ঘ্িত 
হইবেন না, এইবার “কপট' প্রহ্নকেই আমিতে হইবে তাহার কাছে আপন 
ষড়েশ্বর্ষের মহিমায় পূর্ণ হ্ইয়া | 

আচার্য এইবার আর এক কঠিন পরীক্ষার ব্যবস্থা করিলেন। মহাজ্ঞানী আচ 


মহাপ্রভু গোরা ঙ্গসুন্দর ১৬০ 


শান্তিপুরে স্বগৃহে বসিয়। শিষ্ভক্তগণের নিকটে অদ্বৈত-বেদান্ত প্রচার করিতে আরম্ত 
করিলেন। গুষজ্ঞান তথা মায়াবাদী ভাষ্যের উপরেই ব্যাখ্যা ও অধ্যাপনা চলিতে 
লাগিল। যিনি পরম তক্ত, তিনি ভক্তিকে একেবারেই বর্জন করিলেন । 

একদিন এইরূপ ভক্তিহীন ব্যাখ্যাই চলিতেছে, সহসা নবদ্বীপ হইতে কখন 
'আপিয়। শান্তিপুবে আবির্ভূত হইলেন প্রভু, জলপ্ত অনলের গ্ভায় রুত্রতেজে ) বৃদ্ধ 
পরম মান্য আচার্যকে কেখ।কর্ষণ করিয়] অধ্যাপকের মহিমান্বিত আসন হুইতে নীচে 
টানিয়! নামাইয়। প্রহার করিতে করিতে গর্জন করিয়া বলিতে ল[গিলেন, “বৈকুণ্ঠ 
হইতে তুই আমাকে কেন এই পৃথিবীতে আনিলি, ভক্তিহীন এই সংসারে ভক্তি 
বিলাইবার জন্যই না তুই আমাকে আনিয়াছিলি, এখন কেন তোর এই ছূর্বাবহার ? 

অদ্বৈতগৃহ্িণী সীতার্দেবী প্রহর এই অভাবনীয় আচরণে প্রথমে স্তশ্তিত হুইয়া 
গেলেন। অবশেষে বুদ্ধ স্বামীব নির্যাতন আর সহ কবিতে ন! পারিস! ব্যগ্র ব্যাকুল 
ভাবে ছুটিয়া আসিলেন প্রভূব কাছে, “একি কবিতেছ নিমাই ? রাখো রাখো, 
বৃদ্ধকে প্রাণে মারিও না বাপ ।' 

বৃদ্ধ আচার্য ভূলষ্ঠিত হইতেছেন, আঘাত পড়িতেছে অঙ্গে, কিন্ত হৃদয় পুলকিত 
হুইয়! উঠিতেছে সাফল্যের আনন্দে! “আমি আনিয়াছি, গোলোকবিহারীকে আজ 
নামিয়া আসিতে হুইয়াছে এই ধুলার ধরণীতে, আজ আমাবও বাসনা পূর্ণ হইয়!ছে, 
এতো! আমাব নিগ্রহ নয়, এ যে পরম অনুগ্রহ, আমার প্রতি প্রসন্ন বিধাতাব 
পরম প্রসাদ! 

প্রভুর ছুই চবণতলে মাথ। লুটাইয়া দিলেন আচার্য, দ্বই নযনের ধাবায় সিক্ত 
হইল 'প্রভুর চরণতল, বলিলেন, 'ওগো কপট । ওগে! চোর! আজ কোথায় গেল 
তোমাব ছন্মবেশ, কোথায় গেল অভিনয় আর নিজেকে লুকাইতে পারিবে না, 
এইবাব ধব! পড়িম়াছে, আর সন্মান দিয় দূরে ঠেলতে পারিবে না আমাকে ! 

শান্ত-স্তিমিত হ্ইয়। আসিল প্রভুর ক্রোধবহ্ছি, দুই আরক্ত নয়নে আসিল করুণা, 
প্রেম! সহ্মা যেন যুছণহৃত চৈতন্য জাগিয়া উঠিল, সকরুণ কণ্ঠে আচার্যকে জিজ্ঞাস 
করিলেন, “আচার্য! আমি কি কিছু চাঞ্চপ্য প্রকাণ করিয়াছি ? 

আচার্য মধুব হাসিয়া বলিয়৷ উঠিলেন, “না, তেমন বেশী কিছু নয়, সামান্যই 
করিয়াছ।' 

করুণাঘন মহাপ্রভু, প্রেমের অবতার $ তীর নয়, তৃণ নয়, নয় নির্দয় স্থৃতীক্ষ 
ব্রঙ্গান্ত্র-_এইবার অস্ত্র হরিনাম, শস্ত্র অক্রজল ! “আপনি কেদে জগৎ কাদায়”, কাল্লা 
শুধুই কাল্গা_-হা কৃষ্ণ! প্রাণকফ্ণ! বলিয়া কেবলই অঝোর-বর! কান্না । 


১৬৯ বন্ধাদপি কঠোরাণি হৃছুনি কুহ্থমাদপি 


কিন্তু সত্যই কি কেবল কান্ন।, সেই কান্নার ফাকে, বর্ষণমুখব আকাশে কি 
কখনও দেখ] যায় নাই প্রখর উজ্জল হুর্যকিরণ-লেখা ? 
প্রচ নিজে কাদিয়াই সৃঠি করিলেন নিবীধ, ভীরু, অসহায় একদল বৈষ্ঞব,_-শুধু, 
কি কাদ্দিবাব জন্তাই ? 
শুধু কুন্ুমের কোমল স্পর্শ দিয়াইকি তিনি ভক্তগণকে স্গিদ্ধ, ভ্রবীভূত করিয়া 
গেলেন, বস্রদ্হনে কি ভক্তের সকল কালো, সকল মলিনতাকে দহন করিয়া যান 
নাই ? 
নবদ্বীপের জগাই মাধাই একদিন দেখিয়াছিলেন সেই বজাগ্নি, সেই উদ্যত 
মহ!ভয় ঃ ৃ 
ভয়াদস্যাগ্নিম্তপতি ভয়াৎ তপতি সুর্য | 
ভয়াদিন্ত্রশ্চ বাযুশ্চ মৃত্যর্ধাবতি পথ মঃ ॥ --কঠ উপ. ২৩৩ 
-_-“অগ্নি ইহাব ভয়ে তাপ দেন, হুর্যও ইহাব ভাষ তাপ দিতেছেন--ইহাবই ভয়ে 
ইঞ্জ, বাষু এবং পঞ্চম মৃত্যুও ধাবিত হন।' 
মৃত্যুও ধাহাব ভয়ে ধাবমান, মহাবিশ্ব ধাহাব শাসনে নিয়স্ত্িত, যেন সেই 
মহাকালরূগী প্রহ্থ দণ্ডায়মান জগন্নাথ ম[ধবেব সম্মুখে ; আব বঙক্ষা নাই, যে 
আসিতেছে কালরূপী সুদর্শন চক্র? শ্রপাদ নিত্যানন্ধে দেহে বক্ত দেখিয়া 
অপরিসীম ক্রে।ধে প্রভু যেন জ্ঞান হারাইলেন £ 


বক্ত দেখি ক্রোধে প্র্ত বাহা নাহি জানে, 

চক্র চক্র চক্র (স্দর্শন চত্র" ) বলি ডাকে ঘনে ঘনে 

আঘথে ব্যথে চত্র আসি উপনীত চৈল, 

জগাই মধাই তাহা নঘনে দেখিল। 
মুহূর্তেই সেই ক্রোধযগ্নি, সেই প্রলয়-বহি, ভক্মীভূত করিত জগন্নাথ আব ম[ধবকে, 
যদি না পবম দয়াল নিত্যানন্দেব কপ।মেঘে তাহ।ব। আবৃত হইতেন। 

4 & রর 
মহাপ্রভুর বদ্রাগি-দহনে গোপালচাঁপলগ দগ্ধ হইয়াছিলেন একদিন। 

গোপালচাপাল নবদ্বীপবাসী, ভবানীপুজক--পঙ্তাবী নয়, অভিচাবী-_মদ্য, মাংস 
ও ব্যভিচাবই সেই পূজার অঙ্গ! বৈষ্ণবেব অবলম্বন নিরাববণ শ্ুদ্ধাভক্তি, উপচার 
অশ্র ও নাম ; তাহাই লইয়া বৈষ্ণব দীনাতিদীন চিত্তে উপস্থিত হন আরাধ্যের 
মন্দিরদাবে, নীববে ! এই আড়ম্বরবিহ্ীন সাধনা ও ভক্তিকে উপহাস করিয়। 
গোপাল একদিন পরমতক্ত শ্রীবাসের গৃহ্দ্বারে মদ মাংস প্রত্ৃতি নানা উপচার 


মহাপ্র় গৌরাঙজসুন্বর ১৭৯ 


রাখিয়া আসিলেন, শ্রীবাসকে হেয় ও নিন্দিত করিবার বাসনায়। শ্রিবাস স্বহস্তে 
সেই সমস্ত অষ্পৃশ্য উপচার পরিষ্কার করিলেন, মনে ক্ষোভ হইলেও নীরব বিষণ্ন হান্ট 
গোপাঁলকে মনে মনে ক্ষমা করিলেন; কিন্তু ভক্তের যিনি ভগবান, তিনি 
তক্তত্বোহীকে ক্ষম। করিলেন না, তিনি যে ভক্তের কাঙাল । স্বরূত অপরাধ বিকৃত 
গলিত যুতি ধারণ করিয়া আশ্রয় করিল গোপালের দেহে, গোপ[লের কৃষ্ঠব্যাধি 
হইল। গোপালের আত্মীয়-বান্ধব এমনকি স্ত্রীপুত্র পর্যন্ত যেদিন খণায় মুখ ফিরাইল, 
সেদিন গোপাল আপির়। প্রহর চরণে লুটাইয়। পড়িলেন, ব্যাকুল মিনতি কবিয়। 
পড়িল, “প্রভু! আমি তোমার আত্মীয়, তোমাবই প্রতিবেশী, আমাকে রক্ষা কর 
দয়াল! প্রভু ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিলেন, গোপালের কাতর ক্রন্দনে তিনি দ্রব 
হইলেন না|! 

অথচ আর একদিন যাচিম্াই কৃপ। করিলেন, তেমনই কুষ্ঠরোগগ্রস্ত অপর 
এক বিপ্রকে ! 

কুর্মতীর্থে এক বিপ্র, নাম বাসুদেব, লোকে বলে কুগীবিপ্র মহাব্যাধির 
প্রকোপে অঙ্গ গলিতপ্রায়, ক্ষতস্থানে এতসহঅ কীট । বিপ্র বসিয়া আছেন পথের 
ধারে, ভক্তোত্তম ) তথাপি মানুষের ভয়, ঘ্বণা অথবা করুণার পাত্র। কিন্তু আপন 
হর্ভাগ্যে বিন্দুমাত্র ক্ষোভ তাহার মনে নাই। কেহ কাছে নাই আস্থক, ঘ্বণা করুক 
সকলে, ইহাই ,যেন তাহার কাম্য । অন্তরতম যিনিঃ তিনি তে। দুরে-নহেন, তিনি 
আছেন অন্তরেই,আব বাহিরে তাহার দেহকে আশ্রয় করিয়া আছে শত শত কীট, 
একটি যদ্দি দেহচ্যুত হুইয়া পড়ে, বাস্থদেব আবার তাহাকে যত দেহের মধ্যেই 
তুলিম্। রাখেন, এই দেহ তো মাটির নীচেই মিশিয়। যাইবে একদিন, তবুও যতদিন 
তিনি আছেন, এই তুচ্ছ দ্বণিত দেহ দিয়াই পোষণ করিবেন কাটগুলিকে ! হোক 
না কীট তবুও কৃষ্ণের জীব ! 

কুর্মতীর্থে কুর্মবিগ্রহ দর্শনান্তে এক বিপ্রগৃহে রাত্রি যাপন করিয়। পরদিন গ্রত্যুষে 
প্রভু যাত্রা করিলেন অপর তীর্ঘপথে। প্রভূ যখন বহুদূর চলিয়! গিয়াছেন, তখন 
কুষ্ঠরোগগ্রান্ত বাস্দেব কোন মতে জীর্ণ দেহুটিকে টানিয়া আনিলেন বিপ্রগৃহে প্রভুর 
চরণ-দর্শনের আশায় । আসিয়া! দেখেন প্রভু নাই, এতক্ষণে কতদূর গিয়।ছেন কে 
জানে? হতভাগ্য মৃত্াপথযাত্রী বাস্থদেব চরম হতাশায় ক্রন্দন করিতে লাগিলেন, 
“হায় দয়াল, হায় পতিতপাবন, এই পতিত অধমের প্রতি তোম।র করুণ! হইল ন। 
প্রতু! একবার দেখ দিলে না নাথ!” 

বিপ্রের করুণ আর্তনাদ বুঝি মুহূর্তে গিয়া আঘাত করিল প্রভুর অন্তরে, প্রতু 


১৭১ বন্জাদপি কঠোরাণি সৃছুনি কুস্থম।দৃপি 


দ্রত অধীর চরণে ফিরিয়া আলিলেন বিপ্রের কাছে। চমকিত বাসদের চাহিয়। 
দেখেন, সম্মুখে দাড়াইয়া তণ্তন্বর্ণহ্যতিমান্‌ স্ুপ্রলন্ন দেবতা, স্তম্ভিত পুলকিত বানুদেব 
প্রভুর চরণে নিজেকে লুটাইয়া দিলেন, দুই বরাভয় হস্ত প্রসারিত করিয়! 'প্রক্ত বক্ষে 
তুলিয়া লইলেন বাস্থদেবকে । সেই পুণ্ম্পর্শে বাস্থদেবের দেশ শীতল হইয়া 
যাইতেছে, চন্দন-সৌরভে বাতাস ব্যাপ্ত, আলোয় ভরিয়া গিয়ছে আকাশ! মুহূর্তে 
অঙ্গের সমস্ত ক্ষত যেন মন্ত্রবলে কোথায় অন্তহিত হইল, পরম শ্লন্দর উজ্জল দেহ 
লইয়া বাস্থদেব প্রভুর চরণতলে পড়িয়। কাদিয়া উঠিলেন-__ 
বহু স্্রতি করি কহে, শুন দয়াময় ! 
জীবে এই গুণ নাহি, তোমাতেই হয় ॥ 
মোরে দেখি মোর গন্ধে পলায় পামর। 
হেন মোরে স্পর্শ তুষি স্বতন্ত্র ঈশ্বর ॥ 
কিন্তু আছিলাঙ ভাল অধম হুইয়! | 
এবে অহঙ্কার মোব জন্মিবে আসিয়া |-_-চৈঃ চঃ 
ওগো! করুণাময় ! ঘ্ণিত ব্যাধিগ্রস্ত দেহ লইয়া এক কোণে পড়িয়াছিলাম, তাহাই 
তে। ছিল ভালো, আজ সুন্দর এই দেহ লইয়া আমি কি করিব বলে।! যেই 
দেহে ছিল কেবল কীটের বাস, আজ যে অহঙ্কার আসিয়া আশ্রয় করিবে সেই 
দেছে! 
প্রভু কহে, কহু তোমার না হবে অভিমান । 
নিরন্তর কহ তুমি কষ্রুঞ্ণ-নাম ॥ 
কুষ্ণ উপদ্দেশি কর জীবের নিস্তার | 
অচির।তে কঞ্চ তোম। করিবেন অঙ্গীকার ॥ 
বাস্থদেবকে দর্শন দান করিয়।, তাহার দেহকে নিরাময় করিয়] প্রন 'আবার চলিয়। 
গেলেন আপন গন্তব্য পথে। 
গোপালচ।পালও সেই ব্যাধিগ্রন্ত দেহ লইয়াই উপস্থিত হুইলেন প্রত্ুর চরণে, 
কিন্তু প্রভু তাহার প্রতি প্রসন্ন নয়ন মেলিয়। একবারও তাকাইলেন না ! 
গোপালের আর্তক্রন্দনে প্রভূর হৃদয় গলিল না, কুদ্ধ কঠোর কণ্ঠে বলিয়। উঠিলেন, 
দুর হও নরকের জীব ! কোটি জন্ম-জন্মান্তরেও রৌরবদহ হইতে তোমার যুক্তি 
নাই।” প্রভুর চরণে পড়িয়া গোপাল আর্তনাদ করিতেছেন, “রক্ষা করো ওগে। 
দয়াল! আমাকে তুমি কপা কর।' 
এইবার পাষাণে হয়তে। একটি ক্ষীণ রেখাপাত হুইল, প্রভু বলিলেন, “আমর 
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কাছে তোমার ক্রন্দন একান্তই নিক্ষল, তোমাকে মুক্তি দেওয়া আমার সাধ্যায়ত্ত নয়, 
যিনি তোমাকে কূপ! করিতে পারেন তিনি শ্রীবাস, তুমি তাহার কাছে যাও ।' 

শ্বাসের চরণেই গিযন। পড়িলেন গোপাল, অনুতপ্ড হৃদয়ে ক্ষম! প্রার্থন] করিতে 
লাগিলেন বার বার। শ্রীবাস দুঃখে লজ্জায় অভিভূত হইয়া গেলেন, ক্ষম| তে তিনি 
কবেই করিয়ছেন, তবে কেন আজ আবার প্রভু গোঁপালকে তার কাছেই 
পাঠাইলেন ? করণায় শ্রীবাসের চোখে আসিল অশ্রু, আর সেই জাহবীধারায় 
অবগাহন করিয়। জিদ্ধ সুস্থ হইয়া উঠিলেন গোপাল। 

ভক্ষের মান রক্ষা করা ভগবানের ধর্ম, তাহাই করিলেন প্রতু শ্রীবাঘফে উপলক্ষ 
করিয়া । ভক্তের মান বাড়াইতে প্রত ব্যগ্র, কিন্ধ অভিমান নয়। তক্তেব মনে 
যদ্দি অভিমানের বিন্দুমাত্রও স্কুরণ হয়, তবে কঠোর হন্তে তাহা খর্ব করিতে প্রুর 
এতটুকুও দ্বিধ! হয় না। 

কু চি 3০ 

মথুর1 হইতে প্রত্যাবর্তনের পথে প্রভু যখন প্রম্নাগে আসিলেন, তখন তক্ত 
বল্পত ভট্রের সঙ্গে তার পরিচয় হয় এবং প্রভ্‌ তাহাব আতিথ্যও গ্রহণ করেন। 

তীর্থ-পরিক্রমান্তে প্রভূ ফিরিয়া আসিবার পরে ভট্ট একবার নীলচলে 
আমিলেন। প্রভ্‌ তাহাকে শ্রদ্ধা করেন ; 'তিনি যখন প্রভুর কাছে আসিলেন, 
প্রত তাঁহাকে যথেষ্ট মান্ত করিয়। কাছে বসাইলেন। 

ভট্ট প্রন্নকে স্বয়ং কৃষ্ণ বলিয়া স্ততি করিতে লাগিলেন, কিন্ত কেন কে জানে 
প্রভুর কানে সেই স্গতি কিছুটা বেস্থুরা বাজিল! তিনি সবিনয়ে ভট্টকে বলিলেন, 
“ছিঃ ছিঃ! আমাকে আপনি এ কি বলিতেছেন, আমি এক সাধারণ মায়াবাদী 
সন্ন্যাসী ; আমার ভক্তি নাই, জ্ঞান নাই । শ্রীপাদ নিত্য।নন্দ, অদ্বৈত আচার্য, রায় 
রামানন্দ ও স্বরূপার্দি পরম জ্ঞানী, পরম কৃষ্ণচভক্তভগণ সর্বদাই আমাকে ঘিরিয়! 
রাখেন, আমার যাহা কিছু সামান্য ধন, যেটুকু কুষ্ণতক্তি সব আমি ইহাচেরই কপায় 
ল।ভ করিয়াছি, আমার নিজের কোন সম্থলই নাই তক্তগণের মহ্মার কথা 
শ্রবণ করিয়া ভট্ট হতো বা কিছুটা বিস্মিত হইলেন। তিনি তীহাদের দর্শন 
করিতে চাহিলে প্রতু ক্রমে ক্রমে সকলের সঙ্গেই তাঁহাকে মিলাইলেন। ভট্রের মনে 
হইল ইহার] ভক্ত, বৈষ্ণব $ কিন্তু সম্ভবতঃ, তাহার মতো পাণ্িত্য তাহাদের নাই। 
ভক্তের বিনয় ও নম্রতার অন্তরালেও যে শ্তপ্ধ জ্ঞান লুক ইয়া থাকে, তাহা হস্ততো ব! 
ভট্ট বুঝিতে পারিলেন না। তিনি আপন পাগ্ডিত্যের প্রতিষ্ঠার জন্য ব্যাকুল হুইয়। 
প্রক্দিন প্রভূকে ভাগবতের স্বরুত টীকা! শুনাইবার ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন। প্রভু 
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তাহাকে সবিনষ্বে প্রত্যাখ্যান করিয়া বলিলেন, “আমি সাধারণ সন্গযাসী, নাম জপ 
করাই আমার ধর্ম, সার! দিনরাত্রি বসিয়া আমি কৃষ্খনাম জপ করি, তথাপি আমার 
ংখ্যা পূর্ণ হয় না, ভাগবতের অর্থ গশুনিবার আমার অধিকার নাই এবং সময়ও 
নাই!; 

পরম বিজ্ঞের মত ভট্ট বলিলেন, 'ভালোই তো, যে কুষ্$ন।ম আপনি জপ 
করিতেছেন, সেই কৃষ্ণনামের কত প্রকার অর্থ এবং বাখ্যা আমি "করিয়াছি, তাহা 
শ্রবণ করন ।' 

প্রভু বলিলেন, "শ্বামন্ুন্দ৮র যশে(দানন্দন, আমি কষ্চনামের এই একটি অর্থই 
জানি; অন্ত নাম, অন্ত অর্থ আমার জান। নাই এবং তাহাতে আমার 'প্রয়োজনও 
নাই ।' 

বিষ ক্ষুব্ধ মনে ভট্ট স্বগৃহে ফিরিয়! গেলেন, তাঁহার মন হহতে 'প্রকুভক্তি' কিছুটা 
কমিয়া গেল। 

প্রহু শ্রবণ না করুন, তাহার ভক্তগণও খদ্দি শ্রবণ করেন, তবুও তট্টের মান রক্ষা 
হয়, কিন্ত প্রভু যাহ] প্রত্যাখ্যান করিয়াছেন, ভক্তগণ কিছুতেই তাহা গ্রহণ 
করিলেন না। 

নৈরাশ্যের চরম সীমায় পৌছিয়। ভট্ট এইবার পণ্ডিত গদ্দাধরের নিকটে উপস্থিত 
হইলেন। গদাধর প্রন্থুর প্রিয় সখ, নিবিরোধ নিরীহ ভক্ত । ভট্রের আগ্রহথাতিশযেয 
ভট্টের ব্যাখ্যা শুনিতে বাধ্য হইলেন, ভুট্টকে নিষেধ করিতে তাহার আভিজাত্য 
বাধিল। , প্রভু এবং তাহার তক্তগণকৃত উপেক্ষার কিছুট। প্রতিকার করিতে পারিস 
ভট্রের মন এতদ্দিনে যেন প্রসন্ন হইয়া উঠিল। অপরদিকে প্রড়ুর ভয়ে, বিশেষত: 
তাহার ভক্তগণের ভয়ে পণ্ডিত কম্পিত হইতে লাগিলেন। উভন্বসহ্কটে পড়িয়া 
অবশেষে পণ্ডিত অগতির গতি রুঞ্ধেব শবণ লইলেন। 

প্রভুর সভায় ভট্ট উপস্থিত হন এবং প্রায়ই রায় রামানন্দ, অদ্বৈতাদি ভক্তের 
সঙ্গে নানা কুটতর্কের অবতারণা করেন ১ উদ্দেশ্ট, তাহাদের “লঘু; প্রতিপন্ন করা, 
কিন্ত নিজেই পরাজিত হুন প্রতিবার, তথাপি তাহার অহঙ্কার দমিত হয় না। 
একদিন ভট্ট আচার্ধকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "আচার্য! জীবমাত্রেই ঈশ্বরের 
“প্রকৃতি " তাহাই ধ্দি হয়, তবে আপনার1 পতির ন[ম গ্রহণ করেন কোন ধর্মের 
বিধানে ? 

প্রভৃকে দেখাইয়া! আচার্য বলিলেন, "এই যে মূর্তিমান্‌ ধর্ম আপনার সম্মুখেই 
বিদ্যমান, তাঁহাকেই জিজ্ঞাসা করুন |" 
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প্রভু তখন ভট্টের দিকে ফিরিয়া! বলিলেন $ “ভট্ট, তুমি পতিব্রতা-ধর্ষের মর্ম 
জানে! না, তাই এই অহেতুক প্রশ্ন করিতেছ। “পতির আক্ঞ। নিরন্তর তার নাম 
লৈতে”, অতএব পতির নাম জপ করাই পতিব্রতার ধর্ম এবং তাহার ফল 
কষ্ণপ্রাপ্তি।' 

ভু অধৈর্য হইয়া উঠিলেন, আর কত অপমান তিনি সহা করিবেন, একদিনও কি 
তাহার জয় হইবে না ? 

এইবার ভট্ট নিজের লুগ্ুগৌরবের পুনরুদ্ধারে কৃতসংকল্প হইয়া! একদিন প্রছ্ুর 
সভায় উপস্থিত হইলেন। প্রভুর দিকে গবিত দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া বলিলেন, “আমি 
ভাগবতের যে টীকা রচনা] করিয়াছি, তাহাতে শ্ীধরস্বামীর অনেক মত খণ্ডন 
করিয়াছি, তাহার বাক্যে কোনও সামগ্রন্ত নাই, কাজেই আমি স্বামী (শ্রীধরম্বামী) 
মানি না।? 

শুনিবামাত্র গ্রভু হাসিয়! উঠিলেন, কিন্তু সেই হাসির অন্তরালে যে বজ লুকানে। 
ছিল, ভট্ট তাহা জানিতেন না ? প্রভ্‌ বলিলেন, যে নারী স্বামীকে মানে না সে 
তো সহ্ধমিনী নহে, সে শ্বৈরিণী।' 

স্বামী ন| মানে যেই জন। 
বেশ্যার ভিতর তারে করিয়ে গণন ।-_চৈঃ চঃ 

এই একটি মান্র চবম কথ। বলিয়া প্রহ্ব নীরব হইলেন। রুদ্ধনিঃশ্বাসে ভক্তগণ 
বসিয়। বহিলেন নীরবে । 

ভট্রের সমস্ত গর্ব চূর্ণ হুইল, লক্জিত নতমস্তকে ভুট্ট ফিরিয়া চলিলেন নিজ গৃহে, 
'বজনীর অন্ধকারে নির্জন শয্যাতলে নিজেকে লুকাইয়াও যেন তাহার মন সাত্বন। 
পাইল না, ভাবিতে লাগিলেন, কেন এমন হুইল, যে প্রভু প্রয়াগে তাহাকে এত 
অনুগ্রহ করিলেন, আজ কেন তাহার এই নিগ্রহ? অবশেষে নিজের হুল বুঝিতে 
পারিলেন ভট্ট । ইহা যে প্রভুর নিগ্রহ নয়, তাঁহাব প্রতি পরম প্রসাদ, তাহা 
বুঝিতে পারিয়া পরদিন প্রত্যুষে ভট্ট গিয়া প্রভুর চবণে নিজেকে সমর্পণ কবিলেন ১ 
তখন প্রসন্ন নির্মল হাগ্তে উজ্জল হট উঠিল প্রভুর শ্রীয়ুখ, ভট্টের হৃদয়ও হইয়া উঠিল 
আনন্দমুখর | ভট্রকে ভক্তিনম্রচিত্ে শ্রীধবস্বামীব আন্গত্যে ভাগবতের টীকা] রচন। 
করিবার আদেশ দিলেন প্রভু । 

এদিকে গদদাধর বসিয়া আছেন প্রতীক্ষায়, প্রভু কবে ডাকিবেন। প্রভুও ডাকেন 
ন।, গদাধরের সাহ্‌স হয় না প্রভুর সন্মুখে উপস্থিত হইতে । অন্তরগণ হাসিয়। 
গদাধরকে বলেন, “তুমিও কেন ক্রোধ প্রকাশ কর না, তবেই প্রভু জব্দ হইবেন।' 


১৭৫ বজ্কাদপি কঠোরাণি মৃছুনি কুম্থমাদপি 
জিহ্ব। দংশন করিয়! শান্ত গদাধর বলেন, “ছিঃ ছিঃ! তিনি প্রভু, আমি দাস, 
তাহার সঙ্গে “হঠ”" কর] আমার উচিত নয়।” 

আজ গদাধরেরও ডাক আসিল, হাসিতে কানায় আনন্দে গদাধরের হৃদয় ভরিয়। 
গেল, প্রভুর চরণে প্রণত হইলেন প্ডিত। প্রভুর কপট ক্রোধ মুহূর্তে যেন দূর হ্ইয়। 
গেল, বলিলেন, “তোমার ক্রোধ দেখিবার জন্ত এত করিলাম, কিন্তু কিছুতেই তুমি 
ক্রুদ্ধ হইলে না, প্রিয়তম গদ্দাধর, তুমি আমাকে কিনিয়। লইলে।' « 

্ না লী 

রায় রামানন্দ প্রদৃর অন্তরঙ্গ সাড়ে তিন জন পাত্রের একজন। তাঁহার পিত! 
ভবানন্দ রায় ও তাহার অপর পুত্রচতুষ্টয়ও রামানন্দের সধন্ধেই প্রভুর এক্ন্ত প্রিয় ঃ 
ভব[নন্দ রায়কে পঞ্চপাগ্ুবের পিত। “পাু' বলিয়া পরই মান্য করিতেন। 

সেই ভবানন্দ রায়ের পুত্র রামানন্দ রায়ের কনিষ্ঠ ভ্রাতা গোপীনাথও উড়িষ্ত। 
রাজসরকারে কাজ করিতেন। রাজসরকারের কিছু অর্থের তিনি অপব্যয় 
করেন। তখন রাজ। প্রতাপরুদ্রের জ্যোষ্ঠপুত্র খড়-জান। সেই অর্থ আদায়ের জন্য 
তাহার নিকটে উপস্থিত হইলেন । কথায় কথা বাড়িতে ল[গিল, হঠাৎ গোপীনাথ 
বড়-জানাকে উদ্ধতভাবে একটি কথা বলিয়া ফেলিলেন।* ক্রুদ্ধ হইয়। বড়-জ।না 
গোপীনাথের প্রাণদণ্ডের আদেশ দন করিলেন। 

গোপীনাথকে বধ্যতূমিতে আন হুহল, এক উচ্চ মঞ্চের উপরে তাহাকে তোলা 
হইল, হস্ত পদ বাঁধা, নীচে তীক্ষধার খড়া পাতা, উপব হহতে ফেলিয়া হুত্যা করা 
হইবে । 

চারিদিকে সংবাদ রটিয়া গেল, রায়ের আতঙ্কিত তীত বাঞ্কবগণ একে একে 
ছুটিয়া আপিয়া প্রভুর ক|ছে ভীষণতর সংবাদ প্রদান করিতে লাগিলেন, কণ্ঠে করুণ 
আবেদন, “প্রহ্ু রক্ষা করুন ।” 

প্রহু স্থির হইয়া]! বসিয়া আছেন, ক্রমে জ।নিতে প।রিলেন, ভবানন্দ রায়ের অপর 
পুরদেরও বাধিয়া। আন] হইয়াছে। 





« গোপীনাথ বড জাশার নিকটে কয়েকটি ভালে! অঙ্গ বিরয় করিবার জন্য আশিখাছিলেন। [তিনি 
অশ্বের যে মূলা নির্ধারণ করিলেন, বড় জান! সেই মুলা দিতে মম্বীককত হইয়! অথগুলিকে নিনষ্ঠ বলায় ৭ দ্ধ 
হয়! গোপীনাথ বড়-জান'কে বাক্তিগত আক্রমণ করিলেন। বড় জানাব একটি অভ্যাস ছিল, ঠিনি সব 
সময়েই হার ঘাড়ট ডাইনে বায়ে দোলাইতেন, তাহ| লক্ষ্য করিয়া গোপানাথ প্লোক করিয়! বলিয়! 
উঠিলেন, “হা! আমার ঘোড়। আপনার মতো .বখন ঘাড় দেল!য় না, তখন আব.লেই ঘোড়াধভালো হইবে 
কোথা হইতে? 


মহাপ্রতু গৌরাঙগনুন্দর ১৭৬ 


তখন প্রভু জিজ্ঞাস! করিলেন, কি অপরাধে গোপীনাথের এই কঠোর শান্তি ? 
অপরাধের কথ। শুনিয়া কিছুটা যেন বিরক্ত হুইয়াই প্রভু বলিলেন, “রাজা প্রাপ্য 
অর্থ রাজ। নিশ্চয়ই আদায় করিবেন, আমি নিঃসম্বল বিরক্ত জন্স্যাসী, আমি ইহার 
কি করিব? 
ভক্ত বাহ্ধবগণ রুদ্ধনিঃশ্বাসে প্রতীক্ষা করিয়া আছেন, হয়তো এখনই আশাক্‌ 
বাণী, অভয় বাণী উচ্চারিত হুইবে প্রভুর মুখ হইতে 3 কিন্তু যখন শেষ সংবাদ আসিল 
যে, এই মুহূর্তেই গোগীনাথকে খড়োর উপর ফেল] হইতেছে, তখনও প্রন্ুকে নির্বাক 
নিবিকার দেখিয়া! এইবার স্ববপার্দি অন্তরঙ্গগণ ব্যাকুল হইয়] প্রভুর চবণে মিনতি 
করিতে লাগিলেন-__ 
প্র! রামানন্দ রায়ের গোঠী, তোমার সব দাস। 
তোমার উচিত নহে এ্রছন উদ্দাস। _চৈঃ চঃ 
গুনিয়। প্রভু ক্রোধে জলিয়! উঠিয়া বলিলেন, "তোমাদের সকলের কি ইহাই ইচ্ছা ষে, 
আমি রাজার নিকট গিয়া অঞ্চল পাতিয়া অর্থ ভিক্ষা করি ? 
তোমা সবার এই মত রাজার ঠাঞ্জি যাঞা, 
কৌড়ি মাগি লঙ মুগ্চি আচল পাতিয়। 
না, আমি ভিক্ষুক সন্ন্যাসী, আমি কিছুতেই তাহা পরিব না । ভক্তগণ আবাব 
মিনতি করিতে লাগিলেন, হয়তো প্রভুর তখন একটু কৃপা হইল, বলিলেন, 
'গোপীনাথকে বক্ষা করিতে যদি সকলে এতই ব্যগ্র হুইয়। থাকে, তবে ধিনি পবন 
পরিত্রাতা, জগতের নাথ তাহার কাছেই গিয়। শরণ গ্রহণ কর ।' 
প্রভুর শ্রীয়ুখ হইতে এই বাক্য নিঃসৃত হওয়া মাত্রই রাজপাত্র হরিচন্দন 
রাজসকাশে উপস্থিত হইয়া গোপীনাথের প্রাণদ্াজ্ঞা রহিত করিবার অন্থরোধ 
জাঁনাইলেন। 
রাজা ইহ] শুনিয়া বিশ্মিত হইলেন £ “কই আমি তো৷ এই দণ্ডের কথা! জানি 
না, আমার প্রাপ্যই শুধু আমি চাই, গোপীনাথের প্রাণ লইব কেন? রাজা 
গোপীনাথের প্রাণদপ্ডান্ঞা রহিত কবিলেন। হুরিচন্দন বধ্যভূমিতে ছুটিয়া আসিয়। 
গোপীনাথকে বন্ধনযুক্ত করাইলেন। কতগুলি শ্রেষ্ঠ অশ্ব বিক্রয় করিয়া! গোপীনথও 
খণের অনেকাংশই শোধ করিয়া দ্রিলেন। গোপীনাথও মুক্তি পাইলেন, ভক্ত 
বান্ধবগণও স্বস্তির নিঃশ্বাস ত্যাগ করিলেন। 
প্রভু বসিয়া আছেন, এমন সময়ে রাজগুরু কাশীমিশ্র প্রতুর কাছে অসিলেন, 
প্রভু বিষ& কঠে কহিলেন, 'মিশ্র, আমি আর এইস্থানে থাকিব না, আলালনাথে 


১৭৭ বজাদ্পি কঠোরাণি মৃছনি কুস্মাদপি 


চলিয্া যাইব। ভবানন্দ রায়ের গোঠী রাজকার্য করেন, তাহার] অপরাধ করিবেন 
'আর লোকে আসিয়া আমকে বিরক্ত করিবে % বিষয়ীদের কথ। শুনিতে শুনিতে 
আমার মন ক্ষু্ হুইয়া উঠিতেছে, এইরূপ স্থানে থাকিবার আমাব বিন্দুমাত্র স্পৃহাও 
নাই, প্রয়োজনও নাই। কাশীমিশ্র চিন্তিত হুইয়া পড়িলেন, নানাভ।বে প্রবোধ 
দিয়! প্রভুকে আপাততঃ কিছুটা শান্ত করিয়া কাশীমিশ্র নিজগৃহে প্রত্যাবর্তন 
করিলেন। 

কিছুক্ষণ পরে মহারাজ প্রতাপরুদ্র গুক্-সঞ্গিধানে মাসিলে গুরু মহাপ্রভুর 
নীল।চল-ত্যাগের সঙ্কল্পের কথ। জানাইলেন। ক্ষোভে, ভয়ে, বেদনায় রাজার 
হদয় বিদীর্ণ হইতে লাগিল, তিনি বলিতে লাগিলেন, "গুরুদেব ! এ কি নিদাকণ 
কখ। আপনি বলিলেন, কেন প্রন্তু চলিয়া যাইবেন? তিনি যে আমার কোর্টি 
চিন্তামণিতুল্য মহাধন, তাহার দর্শন পাইবার জন্য আমি বাজ্য-ধন সমস্তই অনায়াসে 
বিসর্জন করিতে পারি। তাহার চরণের নিছনি লইয়া আমাব প্রাণ সমর্পণ 
করিতেও আমি প্রস্তত, গোপীনাথেব কাছে প্রাপ্য লক্ষ ক!হন তে] তুচ্ছাতিতুচ্ছ, 
আপনি প্রকে মিনতি করিয়। এইখানে রাখুন ।' 

কাশীমিশ্র বলিলেন, “না মহাবাজ, প্রাপ্য অর্থ ছাড়িয়া! দিয়! গে।গীনাথের 
অন্তায়ের সমর্থন কর। প্রতুর অভিপ্রেত নহে, বরং হহাতে তিনি বিরক্তহ হইবেন ।, 

রাজ! ব্গ্র কঠে বলিয়া উঠিলেন, “না, না, প্রন্ুর জন্ত আমি প্রাপ্য ছাড়িতেছি, 
একথা কিছুতেই আপনি প্রস্ুকে বলিবেন না । ভবানন্দ বাম্ম আমাব পরমপুজ্য ; 
তাহার পুত্রগণ, বিশেষতঃ রায় রামানন্দ আমার পরম প্রীতিভ|/জন, তাই আমি 
তাহাদের প্রতি এইটুকু কর্তব্য কবিতেছি মাত্র । তাহ। ছাড়া আমি জাশিতাম না 
যে, পুরুযোত্বমদেব (বড়-জানা ) প্রাণদণ্ডাদেশ দিয়াছেন, সম্ভলতঃ গোন্পীন/থকে 
ভয় দেখাইবার জন্যই কুমার এই পরিহাস কবিয়াছিলেন।' 

মহারাজ প্রতাপরুদ্র গোপীনাথকে সম্পূর্ণ অব্যাহতি দিগেন, অবশিষ্ট খণ আদায় 
কর। দূরে থাকুক, গোপীনাথের মাসিক বেতন দ্বিগুণ বধিত করিয়া দিলেন। 
গোপীনাথকে ডাকিয়া আনিয়া বহুমুল্য রজপরিচ্ছদে ভূষিত কবিয়া সসল্মানে গৃহে 
পাঠাইয়। দিলেন একটি মাত্র অন্থুবোধ করিয়া, “আর যেন হুমি বাজস্বেব অপচন়্ 
করিও না।' 

অত্যন্ত আহ্লাদদিত চিত্তে কাশীমিশ্র র।জাব এই মহৎ কার্ষেব কথ। যখন প্রকে 
জানাইলেন, মিশ্রের আনন্দকে ধূলিসাৎ করিয়! দিয়! বিষঞ্জ কঠে প্রন্ধ বলিলেন, 
«একি করিলে মিশ্র! আমাকে দিয়! বাজপ্রতিগ্রহ্ করাইলে ? * 

১২ 


মহাপ্রভু গৌরাঙ্গহুন্দর ১৭৮ 


বছ কষ্টে কাশীমিশ্র গ্রভুকে বুঝাইতে সমর্থ হইলেন, রায়গোঠীর প্রতি পরম শ্রদ্ধা 
ও প্রীতির জন্যই মহারাজ এই কার্য করিয়াছেন, প্রভুর জন্য নহে। 

প্রভু যেন কতট। আশ্বস্ত হইলেন। পঞ্চ,পুত্র সঙ্গে করিয়া ভবানন্দ রায় আসিয়! 
প্রতুর চরণে প্রণত হইলেন। অশ্রসজল কঠে বলিতে লাগিলেন, "প্রভু! কি 
তোম|র বিচিত্র লীলা, কি তোমার অপরিনীম করুণা! কোথায় বধ্যমঞ্চে “মরণ- 
প্রমাদ” আর কোথায় এশ্বর্য লাভ--এই “পরম প্রসাদ”! তোমার চরণ-্মরণের ই 
এই ফল! কিন্তপ্রহ্! আমি বিষয়া, অধম, তাই কি তোমার চরণ-ম্মরণের গৌণ 
ফলটিই তুমি আমাকে দিলে, মুখ্য ফল যে তোমার চরণপ্রাপ্তি, তাহা হইতে আমাকে 
বঞ্চিত করিলে কেন দয়াল ? রামানন্দ ও বাণীনাথকে তুমি গ্রহণ করিয়াছ, কিন্ত 
আমাকে ফেলিয়! রাখিয়াছ বিষয়কূপে, আমাকেও তুমি বিষয় হইতে মুক্তি দাও ! 

প্রভু হাসিয়া! বলিলেন, “নকলেই যদ্দি বিষয়বিমুক্ত নন্গ্যাসী হইবে তবে 
“কুটুষ্ববাছুল্য তোমার কে করে ভরণ ?” বিষয়ীই হও আর বিরক্তই হও, তোমরা] 
আমার নিজ জন, গাহ্‌স্থ্যাশ্রমে থাকিয়৷! সৎপথে অর্থ উপার্জন কর, এবং ধর্মার্থে ও 
পরার্থে তাহ] ব্যয় কর, রাজার মুলধন কখনও গ্রহ্ণ করিবে না, আদর্শ গৃহী-ভক্ত 
হও, ইহাই আমার আদেশ।' 

অলগ্ব্য এই আদেশ মাথায় লইয়া! রায় ভবানন্দ বিদায় গ্রহণ করিলেন । 


ক।দিতেই প্রভূ এইবার আসিয়াছিলেন, জীবের দুঃখে দ্বাবে দ্বারে গিয়া “কৃষ্ণ 
বলিয়। কাদিয়াছিলেন অধমতারণ পতিতপাবন গৌর ! কাদিয়! কাদিয়! ছুই নয়নের 
পুণ্যতিদ্ধ মন্দাকিনীধারায় ধৌত কনিযা দিলেন এই পৃথিবীর মলিনতা, কেবল যেখানে 
কঠিন অভ্রভেদী পাষাণচুড়। তাহাকেই বিদীর্ণ করিলেন বজদহনে, শুধু ফুল ফুটাইবার 
জন্য। কঠোরতা ছিল, কিন্তু নির্দয়তা নহে, সেই কঠোরতাই নির্দিষ্ট হুইল ছোট 
হরিপ্াসের ভাগ্যে । 

শ্রমান্‌ হরিদাস কিশোর বালক নুন্দব, স্ুকুম|র, সক ১ প্রভুর কীর্তনীয়া । 
প্রভু তাহাকে দেহ করেন, ডাকেন 'ছোট হরিদাস” বলিয়!। প্রতুর স্বেহভাজন, 
তাই সকল ভক্তই তাহাকে প্রাণ দিয়া ভালবাসেন। সেই হরিদাস্কেই একদিন 
প্রভু বর্জন করিলেন। নীলাচলে প্রভুর চরণসান্নিধ্যে যে সমস্ত ভক্ত বাস করেন, 
প্রী ভগবান আচার্য তাহাদের অন্যতম। পরম বৈষ্ণব এই আচার্যকে প্রভুও 
ভালবাসেন। আচার্য একদিন প্রভূকে আহারের নিমন্ত্রণ করিলেন। প্রভু উপস্থিত 
হয়৷ ঘেখেন, আচার্য নানা উপচারে প্রভুসেবার আয়োজন করিয়াছেন। প্রসন্ন 


৮ বজ্জাদপি কঠোন্াশি মৃছনি কুন্থমাদশি 


বীযুখে প্রভু প্রসাদ গ্রহণ করিতে বসিলেন, আচার্ধের আয়োজনের প্রভূত প্রশংসা 
₹রিয়! প্রত অন্নের দিকে চাহিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, 'এ তো অতি উত্তম অন্ন; 
মাচার্য, তুমি তুল সংগ্রহ করিলে কোথা! হইতে ?' 
তাহার সামান্য সেবার আয়োজনে প্রছু প্রসন্ন হইয়াছেন দেখিয়া আনন্দে 
মাচার্ষের অন্তর পূর্ণ হইল 3 বলিলেন, “মাধবী দালার নিকট হইতে এই শলিধান্তের 
তঙুল চাহিয়। আনিয়াছি।' 
প্রভু আবার জিজ্ঞাস! করিলেন, 'কে গিম্বা তঙুল চাহিয়া আনিয়াছে ? 
অকপট দ্বিধাহীন হৃদয়ে আচার্য বলিলেন, “ছোট হরিদাসকে পাঠাইয়াছিলাষ, 
সেই আনিয়াছে।' 
প্রভূ অন্নের প্রচুর প্রশংসা করিয়। প্রসাদগ্রহণান্তে আপন গন্ঠীরায় ফিরিয়া 
সিলেন ; আসিয়াই স্বরূপ, গোবিন্দকে ডাকিলেন এবং গম্ভীব কঠোরম্নরে আদেশ 
দিলেন, “ছোট হবিদাস যেন আমার সম্মুখে আর না আসে, আজ হুহতে 
ভাহার “দ্বার মানা' | প্রভুর কঠস্বরে যে দৃঢ়তা ও কঠোরত। ফুটিয়া উঠিল, তাহাতে 
মপরিসীম বিস্মিত হইলেও স্বরূপাদ্দিব প্রভ্ুকে কাবণ জিজ্ঞন। করিবার সাহস হুইল 
না। কিন্তু তাহার। ভাবিয়াও পাইলেন না, কোন্‌ অপরাধে বালক হরিদাসেব এই 
দণ্ডবিধান হইল। 
হরিদাস এই দপ্তাজ্ঞ। শ্রবণ করিলেন। নিবপবাধ সবল কিশোর, তিনি তো! 
জানেন না, তাহার কি অপরাধ ! প্র্ুর দ্বাব দিয়! প্রবেশের আর অধিকার বহ্ল 
না, প্রভুকে আর ত্বাহার কীর্তন শ্রবণ কবাইবার সাধ্য রহিল না। হরিদাস 
পথ ও বেদনায় মুহম[ন হইয়া গেলেন। তিন-চার দিন কাটিয়। গেল, 
ধূলিশয্যায় পড়িয়া আছেন আহারনিদ্রাবিভান হরিদাস, দেহ ক্রমেই ক্ষীণ 
হইতেছে । হরিদাসেব দুর্ঘশ।-দর্শনে ভক্তগণেব হৃদয়ও ভাঙিয়া পড়িতেছে, ভয়ে ভয়ে 
তাহার! প্রভুর কাছে উপস্থিত হইলেন। তাহ।ব। প্রভুকে মিনতি করিম! বলিলেন, 
প্রভু! হরিদাস শিশু, তোমার বাপক, না জানিম়া যদি কোন অপরাধ করিয়! 
থাকে, তবে তাহার তে। যথেষ্ট দণ্ড হইয়াছে, এইবার তাহাকে ক্ষমা কর । তাছাকে 
ডাকিয়া লও ।' 
প্রভু কঠোর কণ্ঠে বলিম্না উঠিলেন-__ 
“বৈরাগী কবে প্রক্ৃতি-সম্ভাষণ 
দেখিতে না পারি আমি তাহার বদন । 
(তার মুখ কতু আ'ম ন। করি দর্শন।) --চৈঃ চঃ 


বহ্/প্রভু গৌরাঙগনুন্দর ১৮৬ 
সাধারণ ক্ষুত্র জীব 3 বৈরাগ্যের ভান করিয়! আসলে ইন্ত্রিয়-লালসা চরিতার্থ করিয়! 
বেড়ায় 
ক্ষুদ্র জীব সব মর্কট-বৈরাগ্য করিয়া । 
ইন্জিয় চরাঞা বুলে প্রকৃতি সগ্ভাবিয়া ॥ -_চৈঃ চঃ 

ইকাদের জন্য তোমর। পুনর[ম্ব কোন অন্থরোধ আমাকে করিও না।” 

বিদ্ময়বিমূঢ় চিত্তে ভক্তগণ ভাবিতে লাগিলেন, “প্রকতি-সম্তাষণ' ইন্দ্রিয়-লালস। 
চরিতার্থতা !-_ কোথায় কবে হরিদাস এই স্বীন অপর[ধে অপরাধী হইলেন ? 

করণ অনুসন্ধ/ন করিতে করিতে অবশেষে জানিতে পারিলেন্, কেই বা সে 
“প্রকৃতি' এবং কিরূপে বা কেন হরিদাস ভাহাকে সম্ভাষণ ক'রয়াছিলেন। 

শিখি মাহাতীর ভঙ্গী মাধবী দাসী, বুদ্ধ পরম ভক্তিমতী পরম বৈষ্ণবী। প্র 
তাঁহাকে শ্রীমতী রাধিকার পরিবাবদুক্ত বলিয়াই জানেন, “প্রভু লেখা করে যাবে? 
রাধিকার গণ' | 'প্রভুব লক্ষ লক্ষ ভক্তের মধ্যে প্রন্ন মাত্র সাড়ে তিন-জনকেই পাত্র 
অর্থাৎ রাগান্থগ1-ভজনের উচ্চ(ধিকবী বণিয়া মনে করিতেন। শিখি মাভাতী, 
রায় রামানন্দ, স্বরূপ দামে।দ্র এবং এই মাধবী দাসী | স্ত্রীলোক বলিয়া তাহাকে 
'অর্ধজন ধর। হইত। 

এই মহামান্তা বৃদ্ধা পরম বৈষ্ণবীর নিকটেই ভগবান্‌ আচার্য হরিদ্াসকে 
পাঠাইয়ছিলেন ; হরিদাস উপযাচক হইয়া যান নাই। মাতৃতুল্যা এই নারীর প্রতি 
ভক্তি ছাড়া অপর কোন ভাবের উদয় হওয়া হরিদাসেব পক্ষে একেবারেই অসম্ভব 
তথাপি প্রভু তাহ!কে যে দণ্ড দিলেন, স্বরূপ গ্রাভৃতির মনে হুইল, তাহা অতিরিঞ্ 
কঠোর হইয়াছে । স্থকুমার এই কিশোরটিকে সকলেই 'প্রাণাধিক স্বেহ কবিতেন ৯ 
প্রভুর কঠোরতায় এই কুম্ুমটি শ্লান হুইয়] যাইতেছে ; তক্তগণ পুনরায় প্রত্ুর কাছে 
উপস্থিত হইলেন। কে করুণ মিনতি, ভক্তগণ প্রভুকে বলিলেন, "প্রভু, না জানিয়। 
হরিদাস অপরাধ করিয়াছে, তুমি দয়া কর, নহবা এই কোমল প্রাণটি অচিরে ধবংল 
হইয়া! ধাইবে। 

আবার বর্জকঠোর হইল প্রভুর স্বর, বলিলেন, “তোমরা যে যার নিজের কাজে 
যাঁও, পুনরায় যদি তাহার সম্বন্ধে একটি কথ] বলো, তবে আমাকে আর এখানে 
দ্বেখিতে পাইবে না ।' 

মহাভয় ও লঙ্জাক্ব কর্ণে হস্ত দিয়। ভক্তগণ নিজ নিজ কার্ষে চলিয়। গেলেন । 

দিন যায়, কিন্ত প্রভুর ক্রোধ প্রশমিত হয় না, হরিদাস ক্রমেই ক্ষীণ হইতে 
আপিলেন। নিরুপায় ভক্তগণ অধীর চিত্তে ছুটিয়া গেলেন শ্রীপাদ পরমানন্দ পুরীঝ/ - 


৯১৮১ বজাদপি কঠোরাণি যৃছনি কুস্ছমা্পি 


কাছে। পুরী গোস্বামী প্রভুর গু? শ্রীপাদ ঈখবর পুরীর গুরুত্রাতা, শ্রুপাদ মাধবেজ 
প্ররীর পরমপ্রিয় শিষ্য । প্রভু এই সম্পর্কে পরমানন্দজীকে গুরু-বুদ্ধিতেই শ্রদ্ধা 
করেন। ভক্তগণও অবশেষে তাহাকেই প্রভুর কাছে পাঠাইলেন, হয়তো! প্রভু 
পুরীজীর বাক্য অমান্য করিবেন না। 

ভক্তগণের আগ্রহাতিশয্যে পুরীজী মচাপ্রহ্ুর কাছে উপস্থিত হইলেন । প্রড় 
বসিয়া আছেন এক, শুভ ম্থযোগ পাইয়া পুবীজা ভয়ে ভয়ে হরিদাসের* প্রতি প্রসন্ন 
হওয়ার জন্য প্রহর কাছে আবেদন জানাহলেন। গুনিবামাত্রই প্র উহিষ্বা 
দাড়া ইলেন, যুক্তকরে পুরীজীকে বলিলেন, 'গোসাঞ্চি। এই নীলাচলে ভন্ঞগণকে 
লইয়। আপনি বাস করুন। আমাকে আজ্ঞা দিন, আমি আলালনাথে চলিয়। 
যাই । গোবিন্দকে মাত্র সঙ্গে লইয়া আমি সেখানে থাকিব।” বলিয়। পুধীজীকে 
দ্বিতীয় কথ। বলিবার অবসর না দিয়াই গোবিন্দকে ডাকিয়া লহয়া পথ্বে দিকে 
যাত্র! করিলেন, যাত্রাকালে পুরীজশকে দ্রুত নমস্কারও করিয়া গেলেন। 

স্তপ্তিত পুরীজী সরম্ব২ং লাভ করিয়া দ্রতচরণে প্রাণাধিক শিয্যোপম 
শ্রীকষ্চচৈততস্তের কাছে ছুটিয়া গেলেন, ব্যাকুল বাছ বাড়াইয়। প্ররুর হস্ত ধারণ 
করিলেন বছ অন্থনয়ে কোনক্রমে প্রহ্ুকে ঘরে আনিয়৷ পুরীজী বলিলেন, "তুমি 
স্বতন্ব ঈশ্বর, তুমি যাহা ভাল বুঝ তাহাই কর, তোম।র কথার উপরে কে ক্কি 
বলিতে পারে % 

লোকহিত লাগি তোমার সব ব্যবহার । 

আমি সব না জানি গন্ভাঁর হদয় তোমার | --65: চঃ 
পুরীজী নিজ কুটিরে ফিরিয়। গেলেন, প্রতীক্ষমাণ ভক্তগণ নিরাশায়, ক্ষোভে অস্থির 
হয়া উঠিলেন -'উপায় কি %' 

অবশেষে রূপ গোগামী বনু সান্তনা ও আঙস দিয়! ভরিদাসকে উঠাইপেন 
বলিলেন “শ্রদথ ক্রোধ করিয়া আছেন, তাঁহার উপরে অভিমানে চঃখে তুমিও যদি 
এইরূপ “হঠ" কর, তাহা হইলে প্রভুর ক্রোধ আরও বাড়িয়া যাইবে । ভক্তগণের 
অন্থরোধে ও আদেশে ভরিদাস উঠির1 ব্বান-ভোজন কবিলেন। অর্ধার প্রতীক্ষায় 
কাল কাটাইতেছেন হরিদাস, কবে প্রভুর ক্ষমা, প্রর করুণ] নামিয়। আসিবে 
তাহার জীবনে ! কিন্তু কোথায় সেই নবজলধরের ককপায়তবর্ষণ, উর মরুভূমি যে 
বিদীর্ণ হুইয়! যাইতেছে! দিনের পর দিন, মাসের পর মাস, ক্রমে বৎনরও 
অকিক্রান্তপ্রা়__প্রাণারামের আহ্বান আসিল ন| | দুর হইতে তৃষিত নয়নে হরিদাস 
প্রভুর গমনপথের দিকে চাহিয়া! ধাকেন, দুই অক্রতর1 নয়নের তৃষ্ণা না মিটিতেই 


মহাপ্রভু গৌরালস্থন্দর ১৮ 


ঘ্বয়িত চলিয়া যান দূরে। হরিদাসের এই দণ্ড ভক্তগণ দেখিতেছেন আর ত্রাসে 
ভয়ে সকলের হৎকম্প হুইতেছে। 
দেখি ত্রাস উপজিল সব ভক্তগণে। 
স্বপ্রেও ছাড়িল সবে স্ত্রী-সম্তাষণে। --চৈঃ চঃ 
একজন উপলক্ষ, লক্ষ্য সকলে। সমস্ত বৈঝুব, ভক্ত, সাধক-_সকলেই সতর্ক হইয়া 
গেলেন, এমনকি গৃহথী ভক্তগণও | 
বৎসর পুর্ণ হইল, তথাপি যখন প্রভুর কপ] হইল না, হুরিদাসের জীবনে যখন 
অন্ধকারের পরিবর্তে আর আলে। দেখ! দ্রিল না, তখন প্রভুর চরণে অলক্ষ্যে একটি 
প্রণাম রাখিয়া হরিদাস চলিয়া গেলেন কোন্‌ নিরুদ্দেশের পর্থে, কেহই তাহা! 
জানিল না। 
কিন্ত ধাহার জানিবার কথ।, যিনি সব জানেন, তিনিই জানিলেন, প্রয়াগে 
গিয়। হরিপ।স প্রভুর চরণপ্রাপ্তির সঙ্কল্প করিয়া ত্রিবেণী-সঙ্গমে দেহত্যাগ করিয়াছেন । 
হরিদ্াদের ইহা! আত্মহত্যা নয়, আত্মাুতি, প্রহ্ুর চরণলাভমানসে । তক্তগণ, 
এমনকি অগ্তরঙ্গগণও জানিলেন না, শুনিতেও পাইলেন না সেই গন্বরনিন্দিত স্বীয় 
কম্বর। গম্ভীর নিশীথে সমন্ত বিশ্ব যখন স্তব্ধ, তখন হরিদাস দিব্যদেছে 'প্রভূর 
কাছে আসিতেন, ক হইতে ঝরিত সুধাসঙ্গীত, দিব্যানন্দে পুলকিত প্রস্থ অমৃতরসে 
মগ্ন হুইয়! যাইতেন। 
প্রভুর চরণসান্লিধ্য হইতে আর কেহ বিদেহী হরিদাসকে দূরে সরাইতে পারিল 
না, সেই শাশ্বত মিলনে আর কোন বাধ! রহিল না। | 
এক বৎসর পূর্ণ হুইয়। গেলে সহসা যেন মনে পড়িল, প্রত্ু ভক্তদের বলিলেন, 
হরিদাস কোথায়? তাহাকে আগার কাছে আনো ।' বিষাদব্যধিত ভক্তগণ 
বলিলেন, “বর্ষপূর্ণ দিনে তিনি কোথায় গিয়াছেন, আমর] তাহ1 জানি না।' 
প্রভূ ঈষৎ হাসিয়। নীরব হুইয়া রহিলেন। অন্তরঙ্গগণের বিল্ময়ের অবধি রহিল 
না--প্রভুর হাসিতে কিসের আভাস ? প্রতু কি জানেন, হরিদাস কোথায় ? 
একদিন জগদী নন্দ, স্বরূপ, গোবিন্দ প্রতৃতি ভক্তসঙ্গে প্রভু সযুদ্রক্গানে গিয়াছেন 3 
অকণ্মাৎ যেন সকলের কানে হরিদাসের কসঙ্গীত ভাসিয়া আদিল--দূর হইতে 
স্ুরলহুরী যেন ভাসিয়া আসিয়। সিন্ধুর তরঙ্গে তরঙ্গে মিলিয়া মিশিয়া যাইতেছে! 
' একি অদ্ভুত, তবে কি হরিদাস £আত্মহত্যা করিয়া প্রেতঘোনি প্রাপ্ত হইয়াছেন ? 
ভক্তগণ বিহ্বল হইয়া গেলেন। তীব্র প্রতিবাদ করিক! স্বন্ধপ বলিলেন, “না, না” 
যিনি আজন্ম কষ্েের নাম কীর্তন করিয়াছেন, যিনি প্রভুর সেবক, তাহার কখন 


১৮৩ ব্জাদপি কঠোরাণি মৃছুনি কুম্থমাদদপি 


এইরূপ অধোগতি হইতে পারে না। প্রভু নিশ্চয়ই জানেন হরিদাস কোন্‌ গতিত্রাপ্ত 
হইয়াছেন, আমরাও পরে জানিব।' 

এদিকে এক বৈষ্ণব প্রয়্াগ হইতে নবন্ধীপে গম প্রয়্াগে ব্রিবেশী-সঙ্গমে 
হরিদাসের দেহৃত্যাগের কথ! জানাইলেন। 

গোঁড়ীয় ভক্তবৃন্দ ইহার পরে নীলাচলে আলিলেন। ভক্ত শ্রীবাস প্রর্ুকে 
হুরিদাসের কথা জিজ্ঞাস৷ করিলে প্রহ্থ একটি কথাই মাত্র বলিলেন 'স্বকর্মফণতূক্‌ 
পুমান্‌: অর্থাৎ স্বরুত কর্ষফল ভোগ করিতেছেন হরিদাস। আত্মহত্যার পাপে হয়তো 
বা হরিদাস অসগতি লাত করিয়াছেন, প্রভুর উক্তির এইরূপ তাৎপর্য হইলেও 
ভক্তগণ বুঝিলেন, প্রহুর প্রিয় সেবকু কঞ্চনাম-কীর্তনীয়৷ হরিদাস দেহান্তে দিবাদেড 
ল/ভ করিয়া প্রতুর চরণাশ্রয়েই রহিয়াছেন। 

শ্বাস তখন প্রভ্ুকে হরিদাসের প্রাণত্যাগের কথ। জানাইলেন, প্রভু হাসিয়া 
বলিলেন, 'প্রকৃত্তিদর্শনের প্রায়শ্চিত্ত এইরূপই ।' 

“বজাদপি কঠোরাণি' প্রন্থ, কিন্ত তক্তগণ জানেন, তিনি "মনি কুম্থমাদপি' ; 
কোথায় যে বজ্রপাত হয়, কোথায়হ বা কুম্ম ঝরিয়া৷ পড়ে, কেনই বা পড়ে, 
দ্ুরধিগম্য গ্রনুর চরিত্র হইতে কেহই তাহ! নির্ণয় করিতে পারেন না। 

শুধু মাত্র 'প্রকুতিসন্ভাষণ'-রূপ অপরাধে হুরিদালের প্রতি যে দণ্ড হুইল, তা 
হইতে রায় রামানন্দের কত অধিক অপরাধের কথা যখন প্রহ্ন জানিতে পারিলেন, 
কই তখন তো বদ্রান্মি জবলিয় উঠে নাই এবং কঠোর রুত্র দছনে রায় রামানন্দকে 
তাহ দপ্ধকরে নাই! 


প্রায় মিশ্র ন/মে এক ত্রাঙ্গণ একদিন প্রতুর চরণে প্রণত হইয়া অতি দীনতাবে 
কুষ্ণকথা-শ্রবণের বাসন। জানাইলেন। প্রভু বলিলেন, “বিপ্র! তোমার পরম 
স্থকৃতি ও সৌভাগ্য যে ক্ৃষধকথা-শ্রবণের বাসনা তোমার হইয়াছে। আমি তো 
কুষ্ণকথ। জানি না, জানেন একমাত্র রাম রামানন্দ, তুমি তাহার কাছে যাও, 
আমিও তাহার কাছেই রুষ্ণকথ শ্রবণ করি ।' 

মিশ্র রামানন্দ রায়ের গৃহে উপস্থিত হইলেন । রায়ের ভৃত্য মিশ্রকে সসম্মানে 
আসনে বসাইল | রায়ের দর্শন না পাইয়া! মিশ্র ভৃতাকে তাহার কথা। জিজ্ঞাস! 
করিলে ভূত্য বলিল, “আপনি একটু বিশ্রাম করুন, রায় একটু পরে আলিবেন।' 
রায় কোথায় আছেন জানিতে চাছিলে ভৃত্য জানাইল, 'রায় নিজের এক নিভৃত 
উদ্ভানে দুইজন দেবদাসীনহ অবস্থিতি করিতেছেন! সরল মিশ্র হয়তো বা 
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চমকিত হইয়া] উঠিলেন, তাহার চিত্তকে অধিকতর চষংকৃত করিম়। তৃত্য বলিল, 
“দুইটি পরমাস্ুন্প্রী তরুণী দ্রেবদাসীকে লইয়া এই সময়ে তিনি নিভৃত উদ্যানেই 
থাকেন এবং প্রতিদিনই তিনি স্বহস্তে তাহাদের অঙ্গ-মার্জন, শ্মান, প্রসাধন প্রভৃতি 
করিয়া তার পরে তাহাদের “জগন্নাধবল্পভ নাটকের" অভিনয় শিক্ষা করান।' 

মিশ্র স্তব্ধ নির্বাক হইয়া বসিয়া আছেন আর ভাবিতেছেন, “প্রভু কি জানেন 
এই কথা? প্রহ্নতক্তগণেব অদ্ভুত দ্জ্ঞেয্ মহিমার কতটুকুই বা কে জানেন, 
বিশেষতঃ রায় রামানন্দের প্রেমভক্তিব সীম! নির্ণয় করা মিশ্র তে] দূরের কথ! বছ 
সাধকের পক্ষেও অসম্ভব ! 

ঞএমতীর দাসী-ভাবে ভাবিত বায়, ব্রজরসের রসিক, শুন্দরী তরুণী-স্পর্শে গ্তাহার 
কি ভনম্ম? ব্রজে পুরুষ একমাত্র শ্রীকৃষ। আর তো! সকলেই এমতীর দাসী, সখী-_ 
রায় নিজেও শ্রীঘতীবই দ(সী, অভিনয় করিবেন ধাহার। তাহারাও. দাসী ! কাজেই 
দ্বেবদাসীদের উপর সেবাভাব আরোপ করিয়া তিনি তছাদের শ্রীরুঞ্জলীলার সার্থক 
অভিনেত্রীরূপে গড়িয়৷ তুলিতেছিলেন। 

নিভৃত উদ্যানে, পরম যত দেবদাসীদ্বয়কে মাজিত, মণ্ডিত, উজ্জ্রল করিয়া রায় 
ত/হাদের ক্রমে সঞ্চারী-সান্তিক( ভাব প্রকাশের শিক্ষা দিলেন, জগন্নাথের সম্মুখে 
অভিনয় করিবার সম্পূর্ণ উপযুক্ত করিয়া তুলিলেন। 

তারপর প্রসাদ খাওয়।ইয়া রায় দেবদাসীগণকে নিভৃতপথে স্বগুহে পাঠাইয়! 
দিয়া এতক্ষণে মিশ্রের নিকটে আসিবার অবসর পাইলেন। বিলম্বের জগ্য ক্ষমা 
প্রার্থনা করিয়া লজ্জিত সুরে রায় মিশ্রকে বলিলেন, “আমি জানিতাম ন। আপনি 
কৃপ। করিয়! এই দাসের কুটিরে আসিয়া বসিয়া! আছেন, আমার অপরাধ মার্জন 
করুন। দয়া করিয়া আদেশ করুন, আপনার জন্ট এই অধম কি করিতে পায়ে !' 

বিলম্বের জন্ত হয়তো ব! মিশ্র বিরক্ত হন নাই, কিন্ত নিভৃত উদ্যানে রায়ের এই 
সুন্দরী তরুণীর সাহচর্য, মিশ্রের মনের নিভৃতে কোনও রেখাপাত করিয়াছিল কি 
নাকেজানে? 

বেল। অধিক হইয়াছে বলিয়৷ মিশ্র বিদায় গ্রহণ করিলেন, রুষ্ণকথা। শুনিবার 
বাসনা বোধহয় আর তাঁহার মনে ছিল না, বলিলেন, “আপনাকে দর্শন করিবার 
বাসনায় আসিয়াছিলাম, সে বাসনা পূর্ণ হইয়াছে, আমি পাবত্র হইলাম ।' 

মিশ্র চলিয়া গেলেন, কিন্তু তাঞ্থার মনের দ্বিধা! হয়তো! গেল না। 

পরদিন প্রভুর সম্মুখে মিশ্র উপস্থিত হইলেন। গ্রডভ় জিজ্ঞাস! করিলেন, “রায়ের 
'নিকট হইতে কেমন কৃষ্ণকথা শ্রবণ হইয়াছে, মিশ্র ?' 


১৮৫ বজাঙ্পি কঠোরাণি মৃনি কুল্থমাপি 
মিশ্র অকপটে প্রন্তর কাছে 'রায়ের বৃত্ধান্ত' সমস্তই বলিলেন, হয়তো বা তাহার 
দংশয়-নিরসনেরও প্রয়োজন ছিল। 
মিশ্র এই কথা বলিবামাত্রই প্রভু বলিলেন, “আমি তো সন্নাসী, নিজেকে 
আসক্তিশৃন্য বলিয়াই অভিমান কয়া থাকি, নারী-দর্শন দূরে থাকুক, নারীব নাম 
শুনিলেই আমার মন চঞ্চল হুইয়া উঠে, আর ক্ষী-্দশন ও স্পর্শনে স্থির থাকা কি 
কাহারও পক্ষে সম্ভব? কিন্তু কি অড্ভুত, অবর্ণনীয় রায় বামানন্ধের চরিত্র, কি 
তাহার অপূর্ব সাধনা | গুধু সাধারণ নারী নহে, একে দেবদাসী তাভাতে 
অসাধারণ স্থন্দরী তরুণী, তাহাদের অঙ্গ-সেবন-মার্জন-ভূষণ কবিয়াও তাহার চিত্তে 
কোনও বিকারের উদয় হয় না? , 
নিধিকার দেহ-যন কাষ্ঠপাষাণসম | 
আশ্চর্য তর্ণণীম্পর্শে নিবিকার মন ॥ 
এক রামানন্দেব হয় এই অধিকাব । 
তাতে জানি-_অপ্রাকৃত দেহ তাভাব ॥ --&: চঃ 
রায়ের মহিমা 9 অসাধাবণত্বেব কথা গ্রন্থ যেন শতমুখে বলিয়|ও শেষ করিতে 
পারিজেছেন না । বলিতেছেন, 'বায়েব ভজন বাগাক্গা, শুদ্ধব্রজরসের বসিক রায় 
বামানন্দ। তিনি শ্রীমতীব সধ্ধী, এই তাহার সাধনা! এবং ইহাই তাঞার সত্ব। 
অপ্রারত সিদ্ধতন্ধ তাভাব, তাহাতে প্রাকৃত ভ/বেব লেশমাত্র নাই |” 
রায় নিজের জীবনে শ্রীমন্তাগবতের বাণীর পুর্ণ পপ দান কবিয়াছেন। 
বিক্রীডিতং ব্রজবধৃভিরিদঞ্চ বিষে 
শ্রদ্ধান্বিছোষ্মুশূন্ুয়াদথ বর্ণয়েদ্‌ য: | 
ভক্তিং পরাং ভগবৃতি প্রতিভা কামং 
ঈদে গমাশ্বপহিনোত্যচিরেণ ধীরঃং | _ভাঃ ১০।৩৩।৩৯ 
“যিনি শ্রদ্ধাছ্িত হইয়। ব্রজগোপীগণের সভিত শ্ররুষ্ের এই সমস্ত বাসলীলাদদির কথা 
নিরস্তর শ্রবণ করেন ও বর্ণন করেন, অবিলম্ষেই তিনি ধীর অচঞ্চল ভটয়া ভগবান 
প্রীকঞ্ণের সর্বোত্তম ভক্তি প্রতিক্ষণে নবতরপূপে লাভ করিয়া শীত্বই জন্দোগ কামকে 
পরিত্যাগ করেন।' “সত্যই”, প্রড়ু আনন্দে।জ্জল ন্মিত যুখে বলিয়া উঠিলেন, 'রায়ের 
দেহ-মন-চিত্তে অপ্রাকৃত কামের বিন্দুমাত্র অধিকার নাই, অপূর্ব অলৌকিক রায়ের 
ভজন, সাধারণের ইহাতে 'প্রবেশেরও অধিকার নাই ।' প্রন যেন বর্তযান ভবিষ্যতের 
সমস্ত ভক্তকে সাধধান করিয়া দিলেন, “এক রামানন্দের হয় এই অধিকার 1 অঙ্গের 
কি কথা, স্বয়ং প্রতুর়ও যেন এই অধিকার নাই। কাজেই, রাগাহুপা মার্গে 
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ভজন করিতে গিয়৷ রায়ের দৃষ্টান্ত অনুসরণ করিলে নিয্ব-অধিকারী তো দূরের 
কথা অনেক উচ্চ-অধিকারীরও ধে ধ্বংস অনিবার্য প্রদু তাহা হুস্পষ্ট ভাবেই ঘোষণা 
করিলেন। 
তারপর মিশরের দিকে ফিরিয়া প্রভু বলিলেন, “মিশ্র! আমি রায়ের নিকট" 
হইতেই কৃষ্ণকথা শ্রবণ করি, তোমার সত্যই যদি কৃষ্ণকথা শ্রবণের বাসনা হইয়। 
থাকে তবে পুনরায় সেই পরম রসবেত্বার নিকটেই যাও, আমার নাম করিও তবেই 
তোমার বাসন! পূর্ণ হইবে ।' 
নিঃসংশয্িত, আনন্দিত চিত্তে মিশ্র এইবার রায়ের কাছে গিয়া দীনাতিদীন 
হইয়া বসিলেন কৃষ্ণকথা শ্রবণের আশায় । রায় জিজ্ঞাসা করিলেন, “কি কথা, 
শ্রীকৃষ্ণের কোন লীলামাধুর্ষের কথ! মিশ্র শ্রবণ করিতে চাহেন ?, 
সরল বিপ্র বলিলেন, "রায়! আমি অতি সাধারণ ভিক্ষুক ত্রান্ষণ, ভালো-মন্দ 
কোনও প্রশ্নই আমি জিজ্ঞাসা করিতে জানি না, আপনি রুপা করিয়া আমাকে ক্রমে 
ক্রমে লীলারস আস্বাদন করান, ইহাই আমার প্রার্থন| ।' 
তবে রামানন্দ ক্রমে কহিতে লাগিল । 
রুঞ্চকথরসাম্ৃতসিম্ধু উৎলিল] ॥ 
আপনে প্রশ্ন করি পাছে করেন নিদ্ধান্ত | 
ততীয় প্রহর ছল, নহে কথা-অন্ত। _-চৈহ চঃ 
রুষ্ণরসামৃতবারিধিতে তরঙ্গলহরী উঠিতে লাগিল একের পর এক, বক্তা-শ্রোতা' 
উভয়েই সেই সিন্ধুতে, সেই তধঙ্গলীলায় নিমজ্ছিত হইয়া রহিলেন, আত্মস্বতিও ষেন 
রহিল না। 
অবশেষে, বেল। খায় দেখিয়া ভৃত্য আসিয়। রায়কে ডাকিলে তইজনেরই আবিষ্ট 
চৈতগ্য ফিরিয়া! আসিল, রায় কৃষ্ণকথ সমাপন করিলেন । 
কৃতার্থ, ধচ্য হুইয়া মিশ্র ফিরিয়া আসিলেন, প্রভুর চরণে হৃদয়ের নবলব্ধ আনন্দ. 
উজাড় করিয়। ঢালিয়া দিয়! বলিলেন, “প্রভু! তুমি আমাকে পরম কৃার্থ করিলে, 
পরমধনে আজ তুমি আমাকে ধনী করিয়াছ দয়াল! কি বলিব রাম'নন্দ রায়ের 
কথ, তিনি তো স্থল দেহধারী মানব নছেন, তিনি শুদ্ধ কৃষ্ণচরস্মন্! ব্রন্মারও- 
অগোচর এই রস আজ তুমিই আমাকে পান করাইলে। তোমার চরণে জঙ্ম- 
জগ্মান্তরের জগ্তই আমি মাথ। বিকাইলাম। 
প্রভু! আমি রায়ের মহিমা জানিতাম না, তুমি ছাড়৷ তোখাব ভক্তের মহিমা 
কে-ই ব। জানে ? তুষি স্বয়ং কষ, রায় আমাকে বলিম্াছেন “মিশ্র! আমাকে, 
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তুমি কষ্ণকথার বক্ত। বলিয়া মনে করিও না, আমি বীণাষন্তর, প্রভু সেই বীপাযন্ত্ধার 
প্রভুই জানেন কোন সুরে তাহার বীণ! বাজে ।”' 

প্রতু হাসিয়া! বলিলেন, “না, ন! মিশ্র, আমি কিছুই জানি না, 

"রামানন্দ বিনয়ের খনি। 
আপনার কথ] পরযুণ্ডে দেন আনি ॥' -_চৈঃ চ: 

প্রভু কিছুই জানেন না, সাধারণ মায়াবাদী সন্ন্যাসী', “ভিক্ষুক' ; নিজের সম্বণে 
ইহাই প্রহ্ব বলেন। সপ্ন্যাসের বত কঠোরতা, যত বিধি সমস্তই সধত্ধে পালন করেন 
এমনকি অন্যের বাক্যদণ্ড পর্যন্ত অন্নানবদনে সগ্ঘ করেন। নীলাচলে একটি মুন্ব' 
শিশুকে প্রভু ভালোবামিতেন্, হয়তো শ্যামল শিশুটিকে দেখিয়া তাঁহার গোপালে, 
স্বৃতি হইত, শিশুটি প্রহর কাছে প্রতিদিনই আসিত। দামোদর ত্রহ্মচারী প্র 
প্রিয়, হিতৈষী। তিনি একদিন বিরক্তম্থুরে বলিলেন, “প্রতিদিন এই বালক কে। 
তোমার কাছে আসে আর তুমিই বা ইঞাকে এত প্রশ্রয় দাও কেন? তুমি স্বত! 
ঈশ্বর, জানি তোমার কোনও দোষ হয় না, কিন্ত লোকনিন্দা গ্রাহ না করিয় 
চলিতে পারিবে কি? তুমি জানে না এই বালক ষে এক হুন্বরী ঘুবর্তী বিধবা; 
পুত্র? প্রতিদিন এই বালক তোমার কাছে আসে, লোকের চোখে তাঞাছে 
তোমার মধাদ1 ও গৌরব নিশ্চয়ই খুব বাড়িতেছে না 

প্রভু চমকিত হইলেন, এসব কি বলিতেছেন দামে।দর ? কিন্তু তখনই মানিয় 
লইলেন এঁ শাসন, বালক আর আসিল না। 

যিনি স্বয়ং কষ, বাহার বিধানে সমস্ত বিধি নিয়ন্ত্রিত, তিনি নিজেকে নিয়্ত্ি 
করিলেন সন্ন্যাসের কঠোর বিধানে । অন্তরঙ্গগণ, বিশেষতঃ স্বরূপ, গোবিন্দ 
জগদানন্দের হদয় বিদীর্ণ হইয়া যাইত, তথাপি প্রভুর কঠোর নিয়ম এতটুকু শিখি! 
হুইত ন]। 

গন্ভীরার কঠিন পাষাণ-ভিত্তিতলে সুকুমার তহ্ুখানি লৃষ্ঠিত হইত, রুষ/-বিরহে: 
অসঙ্থ বস্তায় পাষাণে যখন মাথ। ঠুকিতে থাকিতেন, আঘাতে আঘাতে রুধিরাত 
হুইত সমস্ত অক্ষ, তথাপি দুরে ঠেলিয়] দিতেন জগদ্ানন্দের সামান্য সেবার আয়োজন 
টগৈরিক বন্ত্রাবৃত করিয়! সামান্য একটি তুলার শধ্যা পাতিয় দিয়াছিলেন পঞ্তি 
জগদানন্দ প্রতুকে নিষ্ঠুর পাষাণের আঘাত হুইতে বাচাইবার আশায়। শধ্যাটি দেখ 
মাত্র ক্রোধে অলিয়। উঠিলেন প্রভু । “শুধু শয্যা কেন, পালস্ক আনো, ঘার্দনীয়। আনো 
ভৃত্য রাখে। আমার সেবার জন্থ ) তবেই না আমার সন্্যাসত্রত পূর্ণ হইবে ? 

কত কষ্টে, কত যত্নে আগ্রন্কে চন্দনতেল লইয়া পদ্গত্রজে গৌঁড় হইতে পঞ্ডিং 


মহাপ্রভু গৌরাঙগন্ুন্দর ৯৮৮ 


নীলাচলে আসিলেন প্রহুর বিরহতপ্ত মন্তিফ একটু শীতল কন্সিবার আশায়, প্রভু 
তাহাও প্রত্যাখ্যান করিলেন। সেই তৈলভাণ্ সবলে ভূমিতে নিক্ষেপ করিয়। 
মভিম[নে বেদনায় পর্ডিম ঘরে দ্বার দিয়া উপবালী রহিলেন তিন দিন। তবুও 
প্রত্ব আপন সম্কল্পে অচল হইয়াই রহিলেন। নিজে সাধিয়। পপ্তিতের ঘবে ভিক্ষা 
করিয়া! পণ্ডিতের উপবাস ভঙ্গ করিলেন, কিন্তু তাহার কঠোর নিয়ম ভঙ্গ হইল না 
একচুল | 
অথচ, শ্রীপাদ নিন্যানন্দ, যিনি কৈশোবাবধি অবধূতত, প্রভুর বছ পূর্বেই ধিনি 
সম্গ্যাস গ্রহণ কবিয়াছেন, তাহায় জন্য প্রভুর কি অপরিসীম উদার বিস্তৃতি । 
শপাদ নিত্যানন্দ আর শ্রীগৌরাঙ্গ বস্বতঃ একই তব-_নিত্যানন্দ অনস্ত সন্বর্ষণ 
বলর।ম, প্র শক ; একই লীলাব ই দেহ-ভেদে ছুই রূপ-প্রকাশ । কিন্ত নিজের 
'বেলায় 'যেখানে এত কঠোরতা এত বিধি-নিষেধ, নিতা।নন্দের বেশায় সেখানেই 
এত দ্রার্য। কি উদ্দেশে, কি প্রয়োজনে নিত্যানন্দকে গোঁড়ে পাঠাইলেন, প্রভুই 
জ/নেন কেনই ব। গুহস্থধর্ম পালনের আদেশ নিত্যানন্দকে দিলেন ! 
গোৌবপ্রেষে পাগল নিতাই নীববে গৌবেব আদেশ মাথায় তুলিয়া লইয়া চলিয়া 
আসিলেন গড়ে, লোকলজ্ঞা তথা লোকনিন্দাকে অগ্রাহ্থ করিয়া । দ্বাবে ঘারে 
গিয়া স্পৃশ্ট অন্পৃশ্ট নিবিচারে দয়াল নিতাই গোৌরপ্রেম বিল[ইয়! গেলেন দুই ভাতে । 
কেহ কেহু নীলাচলে শিষ৷ প্রন্বুর কাছে অভিযোগ করিতে লাগিল, "এ কি 
অনাচার ! সন্নাাসী নিত্যানন্দের অঙ্গে কেন অলঙ্কাব-বসন-ভূষণ, কেন তাহার যত্র 
তত্র বিচরণ ও সকলের গৃছে অন্নগ্রহণ ?' 
পবম নিয় ও বিশ্বাসে প্রত্ব বলিলেন-__ 
নিত্যানন্দ স্বরূপ পরম অধিকাবী, 
অল্পভাগ্যে তাহ।রে জানিতে নাহি পারি। 
পতিতের ত্রাণ লাগি তার অবতার, 
তাহ। হৈতে সর্ব জীব পাইবে উদ্ধার । 
তাহার আচার বিধি নিষেধের পার, 
তাহারে বুঝিতে শক্তি আছয়ে কাহার ॥ 
ভাগবতকার শ্রীন্যা সদেবও মরণত্রতী মহারাজ পরীক্ষিতের মুখ দিয়! ত্রহ্মধি শুকদেবকে 
এই প্রশ্নই করিয়াছিলেন একদিন, ধিনি পরমপুরুষ, ধর্ম-সংস্থাপনের জন্ত ধিনি 
অবতীর্দ হইয়াছিলেন সেই শ্রীকৃষ্ণ কেন রাসাদি ক্রীড়। করিলেন! শুকদ্বে অন্যান 
যুক্তি দিয়া সর্বশেষে বলিয়াছিলেন, “যিনি স্বয়ং বিধাতা, বিশ্বপতি, পরমাত্মস্বরূপ, 


১৮৯ শমন্মহা প্রত্তুকৃত “শিক্ষার্টকের রূপায়ল 


তিনি গোপীগণ এবং সকলেরই পতি, তাহার পক্ষে “পরস্ত্রী” কেহই নছেন। তিণন। 
আত্মারাম, আত্মাস্বরূপে বিহারই তাহার লীল।, রসস্বর্ূপের রাদ।' 
প্রভুও বলিলেন, শ্রীমন্লিত্যানন্দ বিধি-নিষেধের পার, তাহার তত্ব না জানিয়া। 
তাহার বিচার কর] অপরাধ । তাই চবম কথা বলিলেন : 
মদির। যবনী যদি নিত্যানন্দ্ ধরে. 
তথাপি ব্রহ্মার বন্দা কহিল তোমারে । 
যেমন দুরধিগম্য প্রছুর চরিত্র তেমনি দ্বববগ/হ তাহাব লাল]! শ্্রীলোক-দর্শন-ম্পশন 
দূরে থাকুক, বিনি '্ত্রী' শব্ধ পর্যন্ত উচ্চাবণ করিতেন না, সন্্যাসের পূর্বেহ নবদ্বীপে 
এক ত্রাঙ্গণী তাহার পদম্পর্শ করায় যেনি গঙ্গায় ডুবিয়া আল্নহত্য। করিতে গিয়াছিলেন। 
তাহারই যুখে এই কথা । 
অন্তরে যিনি ্বয়ং শ্রীরুষ্স্বব্ূপ, কিন্তু রাধাভাবকান্তিন্বলিত ধাহার গৌর তন্ন, 
আবার সেই গৌরতহ্খানিও আবৃত বৈরাগ্যের গৈরিক বসনে, তিনি বুদ্ধিব অগমা' 
মন তাহার নাগাল পায় না, প্রাণ জানে না কোথায় সেই প্রাণারাম শুধু চাহিয়া 
আছে পরমলগ্নের প্রতীক্ষায়,কবে দক্ষিণা বাতাস বহিয়া আনিবে ওহাব চরণেব 
ধূলি, কবে সেই কপার স্পর্শে সফল হুহবে জাবন। 


শ্রীমন্মহাপ্রভূকৃত “শিক্ষার্টকে'র রূপায়ণ 


বিচ্ছিন এক একটি ইষ্টকখণ্ড, কিন্ত যিনি শিল্পী, যিনি রূপকার, তিনি সে 
খণ্ডাংশগুলি লইয়াই রচনা করেন একটি সুন্দর অখণ্ড বিচিত্র সৌধ | মানুষ বি্ময়ে 
তাকাইম়। দেখে-_বিচ্ছিন্ন খণ্ড ইষ্টকগুলির মধ্যে কোথায় ছিল এহ সম্তাবনা ? 
মহাগ্রদ্র-রুত শিক্ষাকের গ্লেকগুপিও বিচ্ছির, কিন্তু তিনি সুদক্ষ জীবনশিল্পী ॥ সেত 
শিক্ষার্রকের দ্বার! যে নবরূপায়ণ করিয়াছেন, তাহা অপূর্ব । 'ক্ষুরত্য ধারা নিশি 
ছুরত্যয়া, দ্বর্গমং পথস্তৎ কবয়েো৷ বদস্ঠি', ক্ষুরধার দুর্গম পথেব মাঝে মাঝে রচনা 
করিয়ছেন এক এবটি শান্ত শীতল পাস্থশালা | কাল তাহাদের স্পর্শ করিতে পাবে 
নাই, একটি ইষ্টকও খপিয়া পড়ে নাই। সেই ম্িপ্ধ শীতল পাস্থশালায় আজও 
আশ্রয়লাভ করিয়। ধন্য হইতেছেন কত শত শত সংসার-দ্বাবদগ্ধ অসহায় পান্থ। 

নীলাচলে গম্ভীরার ভিডিতলে গৌরদেহখানি পুঠিত হইতেছে, বিরহ-দহে 
স্থকুমার তঙ ক্ষীণ শীর্ণ, লীল1 অবদানপ্রায়। 


ছাপ্রভু গৌরাজনুন্দর ১৯০ 


জগৎকে যাহা দিবার ছিল, দেওয়া হইয়াছে, তবু বুঝি কিছু আছে বাকি ! 
স্বরূপ ও রামরায় ছুই অন্তরঙ্গের সঙ্গে দিব্যোম্মাদের প্রলাপ কহিতে কহিতেই যেন 
কদিন একটু বাহজ্ঞান হইল, জগতের দিকে তাকাইলেন করুণাঘণ শীমগ্হাপ্রভু। 
'লিহত আর্তজীবের ব্যথার ছোওয়। বুঝি আঘাত করিল অন্তরে, যেন এই ব্যথার 
নতি, মৃত্যুর অন্ধকারে অমৃতের আলোক সহসা অন্তরে লাভ করিলেন, তাহাই 
'গৎকে ছুই হাত ভরিয়! বিলাইবার বাসনা জাগিল মনে । তাই-_ 
| হর্ষে প্রভু কহে শুন! স্বরূপ রামরায়, 
নাম-সঞ্ধীর্ভন কল পরম উপায়। 
বলিতে বলিতেই একে একে আটটি শ্রেক রচনা করিলেন। “আপনি আচরি ধর্ম 
শবেরে শিখায়' 5 বৃদ্ধা শোকাতুর। জরাতুবা মাতা, কিশোরী কমলকলিক। বধু 
প্রিয়া, সোনার নবদ্বীপ, নবদ্বীপের আনন্দমুখর কীর্তন, প্রিয়তম ভক্ত, পাণ্ডিত্য, 
শ্বর্য, সমস্তই তো ত্যাগ করিয়াছেন জগতের জীবকে শিক্ষ। দিবার জন্-_দ্বাদদণবর্ষ 
ঘাপিয়! গম্ভীরায় কদ্ধ প্রকোষ্ঠে চলিয়াছে স্থতীব্র কষ্-বিরহেন্ন দহন! 
এই প্রেমার আস্বাদন তথ্ু-ইক্ষু-চর্বণ 
মুখ জলে, না বায় ত্যজন। 
এই প্রেমী যার মনে, তার বিক্রম সে-ই জানে 
বিষামৃতে একত্রে মিলন । -__চৈঃ চঃ 
[ধের আলায়, রুষ্ণ-বিরহের আতিতে দেহ-ইন্দ্রির ভাডিয়! চূর্ণবিচুর্ণ হইয়। যাইতেছে, 
বু বিরহু-ত্রন্দনের বিরাম নাই, ইহাও তো জগতেরই শিক্ষার জন্য ! তবু জীব 
খিল না, জানিল না ব্যথা কোথায়! কৃষ্ণ-বহিমু জীবের হদয়ে বিরহের ব্যথা 
শগিল না, তাই আজ বুঝি আবার 'নিরুপায় জীবের দিকে তাকাইলেন প্রতু, 
শান স্বরূপ! শোন রামরায়! নাম-সঞ্ধীর্তনই হইল কলির জীবের পরম উপায় |, 
লিলেন__ 
চেতোদর্পণমর্জনং ভবমহাদা বাগ্নিনির্বাপণম্‌ 
শ্রেয্ঃকৈরবচন্ত্রিকাবিতরণং বিগ্ভাবধূজীবনম্‌। 
আনন্দান্থৃধিবর্ধনং 'প্রতিপদং পূর্ণাম্বতান্বাদনম্‌ 
সর্বাস্বত্বপনং পরং বিজয়ে শ্রীকষ্ণ-সঙ্কীর্তনম্‌ ॥ 
_ মহাপ্রভু-রচিত প্রথম শ্লেক 
' -_ধাহ। চিত্তরূপ দর্পণকে মাজিত করে, যাহা সংসার-তাপরূপ মহাদ্বাবাঁনলকে 
মর্বাপিত করে, বাহা। মঙ্গলরূপ কুমুদকে জ্যোৎস্না বিতরণ করে, যাহা বিভ্াধপ 
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বধূর জীবন-স্বরূপ, যাহা আনন্দ-সমুদ্রকে বধিত্‌ করে, যাহার প্রতি পদে-পদেই 
পূর্ণামতের আস্বাদন, অবগাহুনন্বানের মতো যাহা সর্বাত্বার তৃত্তিজনক, সেই শ্রক্- 
নামসঙ্কীর্তন সবোৎকষে বিজয় করিতেছেন । পূর্বেও বহুবার নারপীয় ভক্তিস্থত্রের 
উল্লেখ করিয়া নিজে প্রণালী দেখাইয়া দিয়! জীবকে, 
হরের্নাম হরেনম হরের্নামৈব কেবলং 
কলো নাক্যে নান নান্তেব গতিরন্খ]। | 

এই শ্লোক কীর্তন করাইয়'ছেন, কণস্থ করাইয়াছেন। কলিতে ভক্তি তথা 
নাম-সাধন ছাড়! যে জীবের গতি নাই, তাহা তিনি বারবাব বলিয়াছেন। 
শুধু পুরাণ বা ভক্তিশাস্ত্ই যে নামের মহিমা ঘোষণা করিয়াছেন তাহা নয়, 
বেদ-বেদান্ত-ক্রতিতেও সাধন! বা উপাপনার শ্রেষ্ঠ উপায় হিসাবে ন।মকেই প্রধান 
স্থান দেওয়া হইয়াছে । তৈত্তিরীয় শ্রতি বলেন-__ 

ওম্‌ ইতি প্রহ্ম, ওম্‌ ইতি ইদং সর্বমূ' 

কঠ-উপানষদ্‌ বলেন-_ 

এতদ্ধ্যেবাক্ষরং জ্ঞাত্ব। যো যদিচ্ছতি তশ্য তৎ 
অর্থাৎ, এই প্রণবের অক্ষরকে জানিলেহ যিনি যহা হচ্ছা কবেন, তিনি তাহা 
পাইতে পারেন। আত্মতত্ব অথব। ত্রহ্গতত্ব-জিজ্ঞান্ নচিকেতাকে ব্রহ্ধবিদ্ধা 
শিক্ষাদানের সময়ে ধর্মরাজ বলিলেন, “হে ব্রন্গততজ্ঞানাভিলাষী মহান নচিকেতা, 
শ্রবণ কর-_ 

এতদ্ালমঘ্বনং শ্রেষ্ঠমেতদ[লম্বনং পরম্। 

এতদালঘ্বনং জ্ঞাত্বা ত্রহ্গলোকে মহ্থীয়তে ॥ 
_এই ওস্কাব তথা প্রণবই শ্রেষ্ঠ অবলম্বন। এই অবলম্বনকে জানিয়া সাধক 
বক্ষলোকে মহীয়ান হন। এই শ্রতি-বাক্ের ভাসে শ্রীশঙ্করাচার্য লিখিয়াছেন, 
'ধত এবম্‌, অতএব এতদালম্বনং অরন্প্রাপ্থ্যবলম্বনানাং গ্রেষ্টং প্রসশ্ঠাতমম্‌।' _লঙ্গ' 
প্রাপ্তির বত রকম সাধন অ|ছে, ত্র্খের বাচক নামের আশ্রক়গ্রহণই তাহাদের মধ্যে 
সর্শ্রেঠ এবং প্রশস্থতম। যেমন ত্রঙ্গ ও তাহার বাচক “ওম্‌', তেমনই রসথন- 
সচ্চিদানন্দ শাক এখং সমস্ত ভগবৎস্বরূপেরই সাধন, 'নাম' | নাম ও নাধী অতেদু। 
“একোহহং বনু সাম, একট ত্রচ্মের বছ বিচিত্র প্রকাশ ও বছ নাম, সমন্তই অভিনন। 
নামীর সমগ্র শক্তি, মাধুর্য, করুণা, সমস্তই নামে ন্যস্ত । তথাপি নামী হইতেও 
নামের করুণ যেন অধিক। নামীর দর্শন বা অন্ুভূতি-লাভ সাধকের ইচ্ছাধীন 
ন্য়__বহছ আঘ্মাস, বছু নিষ্ঠা ও বছু ধন্রসাপেক্ষ ) কিন্ত ইচ্ছামাত্র 'নামে'র স্পর্শ ও 


মহাপ্রভু গৌরাক্গনুন্দব ১৯২ 


করুণ অনুভব করা আয়াপসাধ্য নয়। অপ্রাক্কত চিন্ময নাম কপা করিনাই প্রাক 
জড় জিহবায় আবিভূর্ত হুইয়। নৃত্য করিতে করিতে প্রাকৃত ইন্ত্রিয়াদিতে 
অমৃতের প্লাবন বহাইয়। দেন ; দেহ-মন-প্রাণ সেই অমৃতসিন্ধৃতে অবগাহন করিয়। 
অমৃতময় হৃহয়া৷ উঠে। 

ীমস্মছাপ্রভু নামাবতার, নামময় বিগ্রহ, জগতে নামের মাধুর্য ও করুণা প্রচার 
কর ও তাহার অবতরণেব অন্যতম হেতু । শুধুমাত্র পরমধন এই “নাম অবলম্বন 
করিয়া কেমন করিয়া লক্ষ লক্ষ ভক্ত পরম তীর্থপথে যাত্রা কবিয়। ধন্য হইয়াছেন 
এবং আজও হুইতেছেন, তাহাব দৃষ্টান্ত অনেক | শপাদ হবিদাস তে] নামসাধনাব 
এক জীবন্ত বিগ্রহ, কিন্তু 'নাম' কেমন কবিয়া! “ভবমহাদাবাগ্নি কে নির্বাপিত কবির! 
যুগযুগ-সঞ্চিত গ্লানি ও মপিনতা মুণ্ত কবিয়া চিত্ত-দর্পণকে হ্বচ্ছ নির্মল কবিয়া ব্রদ্ধের 
চিদ্ঘন আনন্দন্ুন্দবেব প্রতিষ্লনযোগ্য করিয়। তুলে, তাহাব প্রকবষ্ট দৃষ্টান্ত খু'জিতে 
গেলে আমাদেব একবাব যাহতে হুহবে নবদ্বাপে। 

সুদক্ষ জীবন-শিল্পীব স্থক্মতম মধুবতম রূপায়ণে কেমন কবিয়! দুহটি কঠিন শিলার 
রূপান্তর ঘটিল সুন্ধর প্রাণময় প্রতিমাতে, তাহাব দৃষ্টান্ত জগন্নাথ আব মাধব-- 
নবন্বীপের কুখ্যাত ছুই ভাই “জগাই আব মাধাহ' | হেন পাপ নাই যে তাহাব।! 
করে নাই; পরধন-হরণ, পুঠন, গৃঙ্দাহ, নরনাবী-নিযাতন, কি নহে? ছুই 
মহামভ্তপ সারাদিন নবদ্বীপের পথে পথে ঘুরিয়! বেড়ায় । কখন পবম্পবে গলাগলি, 
কখন ব। কদর্য কুৎসিত ভাষায় গালাগালি, নবদ্বাপেব লোক সম্তরস্ত, ভীত) যে পথে 
জগাই-মাধাই, সে পথে জনপ্রাণী নাই । 

প্রভুর আদেশ, শ্রাপাদ নিত্যানন্দ আর বুদ্ধ হরিদালকে নবঘীপের গৃহে গৃহে 
ভিক্ষা করিতে হইবে । ভিক্ষার প্রার্থন৷ অন্ন নহে, কঞ্নাম 7 “কহ কৃষ্ণ, ভজ কৃষ্ণ, 
লহ কৃষ্ণ) নাম'__এই তাহাদের ভিক্ষা । দয়াল নিতাইঠাদ দ্বারে গিয়া দাড়ান, 
সককণ গৃহস্থ ছুহ হাতেব অঞ্রপি ভরিয়া ভিন্ণার সামগ্রী আনেন ; নিতাই বলেন, 
'ওগো, তোমাব এই দ্রান ফিরাইয়া লও, আমাকে কঞ্চনাম দান দাও। বল কৃষ্ণ 
ভজ কষ, এই শুধু আমাব ভিক্ষা” । সৌভাগ্যবান্‌ স্থ্ৃতিবান্‌ কেহ বা এই ভিক্ষা 
দন করেন, নয়নে অক্র আসে, মুগঠিত নুন্দর গৌর তরুণ সক্ন্যাসীর কেন এই 
আকুতি? কেহ বা করেন বিদ্রপ, স্ৃতীক্ষ হান্তবাণে বিধিতে থাকেন এই নবীন 
ভিক্ষাপ্রা্ার নূতন ভিক্ষাপ্রণালীকে, অবহেলায় কেহ ব1 রুদ্ধ করেন শৃহদবার। কিন্তু 
'অক্কোধ পরমানন্ নিত্যানন্দ রায়ে র ক্রোধ নাই, বিরতি নাই ! 

সেদিন দুরে দেখিলেন, বলবান্‌ ছুই মগ্প পরম্পব ক আলিঙ্গন করিয়া টলিতে 
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উলিতে চলিতেছে ; কি বলে, কি করে, কিছুরই স্থিরতা নাই। পার্খ্ববতণ লোকের 
কাছে জিজ্ঞাসা! করিয়া! বখন তাহাদের পরিচয় জানিলেন, তখন ত্বণায় নহে, করুণায় 
নিতানন্দের বক্ষ আলোড়িত হ্ইয়া উঠিল, বলিলেন, “হরিদাস! আমাদের 
উপর আদেশ হইয়াছে নাম বিতরণ করিতে, যদি নাম বিতরণ করিতেই হ্য়, 
তবে এই তো! শ্রেষ্ঠ স্থান, চলো! যাই।' “হায় হায়" করিয়া! বলিয়া উঠিলেন 
নিত্যানন্দ, 'সদৃত্রাক্ষণকুলজাত দ্বইটি মানুষ, কি ইহাদের পরিণতি! যদি হতাদের 
মন ফিরাইতে না পারিলাম তবে কিসের প্রতু গৌরাশনুন্দর, কতটুকু বা গ্বাহার 
ক্ষমতা ? 

পাগী উদ্ধ( রিতে প্র কৈল। অবতার । 

এমত পাতকী কোথ] পাইবেন আব ॥ 


* ভবে হঙ নিতানন্দ_-ঠৈতগের দান। 
এ দুইরে করে”। যদি চৈতগ্ক প্রকাশ ॥ 
এখানে থে মদে মত্ত আপনা না জানে, 
এই মত হয় বদি শ্রীরষেের নামেন --চৈ২ ভাঃ 
খহারা এখন ইছাদের দেখিয়া শুচি হইবার ছগ্য গঙ্গান্বান করেন, এমন যদি হয় যে, 
ইহাদের দর্শনে লোকে গঙ্গাম্বানের মতোন পবিভ্রতা ও পুণ্য লাভ করেন, তবেই 
সার্থক হইবে আমাদের সকল প্রয়াস, সফল হইবে আমার চৈতচ্কের দাসত্ব, আমার 
নিত্য আনন্দ! হরিদাস! তুমি ইভার্দেব পি সদয় হও, পুত সঙ্গল্প করো, তবে 
ইকারা উদ্ধার পাইবে ।? 
হয়িদান বুঝিলেন, নিত্যানন্দের রপাদৃটি ধখন দু পতিতের উপরে পতিত 
হইয়াছে তখন উদ্ধারের আব দেরি নাহ। 
উপস্থিত ভব্য লোকগণ শিষেধ করিতে লাগিলেন, কেই করিতে লাগিলেন 
বিদ্রপ_-“তোমাদের নবীন সন্না।সেব ভড়ং ওখানে খাটিবেনা। বাপু হে প্রাণটি 
লইয়া! ঘরে ফিরিয়া বাও।' 
নিত্যানন্দ অগ্রসর হইলেন, সঙ্গে হরদাস। 
সবারে তজিতে কৃঙ্ প্রভুর আদেশ । 
তার মধ্যে আতিশয় পাপীরে বিশেষ ॥ 
বলিবার তারমাত্র আমর! ঢুই-র। 


বলিলে না লয়, তবে সেই মভাবীর ॥ 
১৩ 
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--কৃষ্চনাম. বিলাইবার ভার মাত্র আমাদের ) নাম লয় কি, না লয়, তাহার দায় 
আমাদের নয়। যিনি ভার দিয়াছেন, সে দায় তাহা । 

নিত্যানন্দ জগাই-মাধাই-এর কাছে গেলেন, বলিলেন, “বল কৃষ্ণ, ভজ কষ, 
লছ কঞ্চনাম'-__গুনিবামাত্র নেশা! যেন ছুটিয়া গেল মহাক্রোধে তই নয়ন আরক্ত 
হইয়া উঠিল, ঢই মগ্ধপ পরম আক্রোশে ঢুই প্রভুর দিকে ধাবিত হুইল । চারিদিকে 
লোকে আতঙ্কে বিহ্বল, কেহ কেহ আর্তস্থরে বিপদদভগ্জন মধুহদনকে ডাঁকিতে 
লাগ্রিলেন। নিত্যানন্দ দ্রুত ধাবিত হুইলেন ? বৃদ্ধ বলহীন হরিদাসও যথাসাধ্য 
নিত্যানন্দের অনুসরণ করিলেন। নিরাপদ দূরত্বে আসিয়া হাপ ছাড়িয়া হরিদাস 
সক্ষেভে বলিয়া উঠিলেন, “চঞ্চল এক পাগলের সঙ্গে আসিয়া আজ আমার এই 
দশা, বৃদ্ধ বয়সে মার খাইয়। প্রাণ ধায় আর কি!' নিত্যানন্দ ধেন জলিয়া উঠিলেন, 
“কে চঞ্চল, অমি, না, তোমার প্রভু গৌরাজচন্ত্র? জঙ্গিয়াছেন দরিদ্র ত্রাঙ্গণ হুইয়।, 
কিন্ত আদেণ করেন যেন মহারাজাধিরাজ ! আদেশ হুইল, নাম বিলাও, এখন 
দোষ হইল আমার গ' 

দুইজনে পৌঁছলেন আসিয়। প্রভুর দরজায়। শ্রীপাদ অইৈতাচার্যকে দ্েখিয়! 
হরিদাস গেলেন তাহার কাছে। একমন একপ্রাণ অধ্বৈত-হরিদাস! আজিকার 
সন্তটের বখ। হরিদাস বলিলেন আচার্ষের কাছে। আচার্য বলিয়া! উঠিলেন, “এক 
মাতাল নিহ্যানন্দ, কুটিল আরও ছুই মাতাল, হুইল ভাল, তিন মাতালকে আরও 
মাতাল করিয়া তোমাদের গোৌরাঙ্গ-গোসাই নাচিবেন, তাহাও দেখিব চোখে? 
চলে! চলে হরিদাস, জাতি লইয়া আমরা পালাই।' হাপিয়! হরিদাস 
নিবৃত্ত হইলেন। দ্বিতীয় দৃশ্টাপট দশনের জঙ্য গ্রস্ত হইলেন আচার্য আর 
হরিদাস। 

প্রভুর কাছে নিবেদিত হইল, আজিকার ছুর্দেবের কথা । নিতাই বলিলেন, 
গৌর, কিসের তোমার করুণার বড়াই, আমাকে উদ্ধার করিয়াছ তাই এই দুই 
মহাপতিতকে ত্রাণ কর, তবে তো জানিব তোমার মহিম1!' 

পরম নিশ্চিন্ত প্রদক্নতায় গৌর বলিলেন, শ্ীপাদ! আপনি বখন ইহাদের 
ভাবনার ভার গ্রণ করিম্বাছেন, আর তাহাদের ভয় কি ?' 

বৈষব-সমাজ জয়ধ্বনি করিয়া উঠিলেন, জগাই-মাধাই-এর ত্রাণ বুঝি হুইয়াই 
গেল! 
. “নাম ভবমছাদাবামিকে নির্বাপিত করেন, ঘনঘোর মহাদাবানলে তিরিষ্না 
ধরিয়াছে জগাই অর মাধাই-এর দেহ মন, কিন্ত আর ভয়নাই! ধষে আকাশ 
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আবৃত করিয়াছে কৃষ্ণতমঘে, এখনই নামিবে অমৃত-রসধায়া, সিক্ত হইবে জগগ্াথ আর 
স্বাধব, নির্বাপিত হইবে অছ্রি। 

প্রত যে ঘাটে সান করেন, সেই ঘাটের কাছে স্থান লইল ছুই ভাই, জগাই- 
আধাই। বৈষবগণ এমন কি বরং প্রত পর্যন্ত তাহাদের এড়াইয়া চলিলেন অন্ত 
ঘাটে, অপর পথে। 

রাঘিতে রুদ্ধঘর গৃহে আরপ্ত হন ভক্তসঙ্গে প্রহর নামসঙ্কীর্তন, বাহির হইতে 
তুই মন্ভপ তাহ! শোনে, মৃদজ-মন্দির। ও সঙ্গীতের তালে তালে টলমল পদভারে 
অহানন্দে নৃতা করিতে থাকে। 'চেতোদর্পনমার্থনং' চিত্তদর্পণে যুগঘুগ-সঞ্চিত 
মলিনতার মার্জন আরস্ত হইল, শ্রবণে প্রবেশ করিল কীর্তনের আনন্দধবনি । 

পরদ্দিন প্রতুকে পথে দেখিয়। 'জগ|ই-মাধাই প্রলন্নহাশ্তে বলিয়া! উঠিল, “নিমাই 
শগ্তিত, কাল রাত্রে তোমার বাড়ীতে মঙ্গলচগ্ডীর গীত খুব ভাল হইয়াছে। 
'সামাদের এখানে একদিন গান কর ন1? গাম্বক-শাদক সব নিয়। আমিও, 
তোমাদের যাহা যাহ। প্রয়োজন সমন্তই আমরা দিব ।' 

প্রভু ঈষৎ হাসিয়। দূবে সরিয়। গেলেন, কিন্ক তিনি অন্তর্যামী, তাহ প্রার্থন। 
স্বীকার করিলেন মনে মনে ) যাহ প্রশ্নোজন, তাহ! তিনি চাহিয়াই লইবেন। 

এক রাব্রিতে পথে পড়িয়া আছে ছুই ভ:ই, দূর হইতে দেখিলেন নিত্য ননা-_ 
'সনন্দ নাই তাহার, নাই শান্তি ; পাতকী-উদ্ধাবের ত্রত লয়াছেন, কিন্ত ব্রত তে! 
"আজও রহিল অমন্পূর্ণ। 

নির্ভীক নিত্যানন্দ ধীরে ধীরে অগ্রসর হইলেন । ছুই মগ্ভপ কঠোরকঠে লিঞাসা 
করিল, 'কে,রে?' 

“অবধূভ! 

শুনিবামাত্র মাধাই রুষ্ট হইয়া এক ইষ্টকখণ্ড (মুট্কী ) লহয়। শ্রনিত্যানন্দের 
পলাটে ভীবণ আঘাত করিল। সেই পুত দেহ হইতে অজশ্র রুণ্রিধাব। পড়িতে 
লাগিল, হৃত্তে লল[ট চাপিয়! ধরিয়া পরমদয়াল নিত্যানন্দ বলিতে লাগিপেন, “ও 
গোবিন্দ, কহ গোবিন্দ, লহ গোবিদ্দ-নাম রে।' মাধাই অধিকতর ছুদ্ধ হইয়। 
পুনরায় আঘাত করিতে উচ্ভত হইলে জগাহ-এর মনে জাগিল করুণার একবিদ্দু 
প্রকাশ, জগাই মাধই-এর হাত সবলে চাপিয়! ধরিয়া বলিল, “কেন ভাই, নিরপরাধ 
সাধুকে আঘাত করিতেছ ? 

প্রতুর কাছে এই খবর পৌঁছিতে মুহূর্ত বিলধ হইল না। প্রেমঘন গৌরাজ- 
শুজ্ধর তপ্তিত হইয়া গেলেন, ক্রোধে ছুই নয়ন জলিয়। উঠিল, মুহূর্তে বিশ্বত হইলেন 
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নিজের প্রতিজ্ঞার কখ। 'কাদ্িয়া জগৎকে কাদ্াইব ।--সে কথা মনে রহিল না, 
গোর ছুটিয়। আসিলেন নিত্যানন্দের কাছে, দেখিলেন তাহাব আঘাত ; দুই অরুণ 
নয়নের প্রজলি-ত ক্রে।ধবহ্ি বুঝি এখনই ঘটাইবে প্রলম্ম, ঘটাইবে চবম সর্বনাশ-_- 
নিত্যানন্দের পুণাদেহ হহতে বক্তপাত? আকুল নিত্যানন্ধ গ্রচুব তই হাত চাপিয়। 
ধরিলেন, কে বাগ্র মিনতি, ক্ষমা কবে, ক্ষম। করবো, ভহাব। অজ্ঞান, তোমাব 
ক্রোধের অযোগ্য । দৈবে১ আমি ব্যথা পাঠয়াছি, হহাব। আমাকে আঘাত করে 
নাই। তুমি ক্ষমানুন্দব নেত্র মেলিয়া একবাব ইহাদেব দিকে ৩,কাও, তাত । 
আব জগন্নাথ তো কোন দোষ করে নাই, ববং বাধ! দিয়াছে মাধবকে, তাহার 
প্রতি তোমাব বোষ কেন? ধীবে প্রলম্ববহি যেন নির্বাপিত ঝ্িমিত হহয়| আসিল » 
প্রশান্তি আফস্ল গৌরবদ্দনে । “জগন্নাথ, তুমি আমাব নিত্য।নন্দকে বক্ষ। কবিয়।ছ ? 
কোন্‌ ধনে, কোন প্রত্িদানে আমি তোমাব খণ প্রতিশোধ কবিব? এহ বক্ষ 
পাতিয়। দিলাম, তুমি এসে আমার বক্ষে ।” 

বিন্মিত মুগ্ধ জগন্নাথ সে অপরূপ জ্যোতির্ময় দেবতাব ছুই শীতল চরণতলে নুগ্ঠিত 
কইলেন, বহুদ্দিনের পুঙ্জীতূত গ্ল/নির ভাব জঞ্ হইয়। ঝবিতে লাগিল প্রভ্ুব পায়ে । 
প্রভু বলিলেন, 'জগঞ্জাথ। আজ তুমি আমাকে কিনিয়া] লহলে, বলো, কি তোমাব 
প্লার্থন। ? 

কি প্রাথন।, কেমন কবিয়' ত।হ। চাহিতে হয়? বিজ্বল দৃহি মেলিয়| ধবিণে” 
জগরাথ প্রভুব যুখে। 

প্রা বলিলেন, আড হইতে প্রেম-ভক্তি লাঙ কবিষ্বা তুমি ধন্ত হও, তোমাব 
কষ্প্রেম জাভ হোক। জগপ্খ হিয়া দেখিলেন সেহ শোৌরতন্খানি কখন 
রূপান্তরিত হইয়। শিয়াছে ) সল্ুখে দ।'ডাইয়। চতুভ জ এছ্-চক্র-গদ-পল্মধাবী অপরূপ 
স্টামতন্থু ! 

আনন্দে ভক্তিতে জগন্নাথ যুছিত হইম্তা পড়িলেন। বিহ্ষিত বঝ।ক্যহুত মাধব 
ন্নিষেষ নয়নে চাহিয়| আছেন, একি বিদ্বয।। কি এই মহৎ উদাব ক্ষমা । 

একই আত্মা, একই কার্য, একই পাপ, দুহ দেহ ধাবণ করিয়া জগাই আর 
মাধাহ। জগাই-এর প্রতি যখন প্রভুব কপ! কৃহল, তখন মাধবেব চিত্তেও শুভবুদ্ধি 
জাগিল, বলিলেন-_ 
ৃ ছুই জনে এক ঠাঞ্চি কৈল প্রভু পাপ! 

অনুগ্রহ কেনে প্রভু হয় দুই ভাগ? --চৈ: ভাঃ 

প্রভৃব চরণে মাধব পতিত হইলেন । কঠোব হইল গুতুব স্বব, বলিলেন, “মাধব 


১৯৭ শীমগ্ম: প্রনুকৃত “শিক্ষার্টকে'র রূপায়ণ 


তোমার অপরাধ অপরিমেম্,। আমাব ক্ষমার অধবোগা। যে নিভানন্দ-স্বরূপের 
মেহকে আমি পৃজা করি, বিনি আমার চেয়ে শ্রেষ্ঠ, তাকাকে তুমি আঘাত করিয়াছ! 
আমি তোমাকে ক্ষমা করিতে পারিব না।' “ভবমহাদাবানি-জ্বালার অনুভূতি 
এতদিন ছিল না, এখন তীত্র দাহে প্রাণ যেন অস্থিব হইয়া! উঠিল, ব্যাকুল অক্রজড়িত 
কণ্ঠে মাধব মিনতি করিভে লাগিলেন, ওগো পতিতপাবন ! স্টপায় বলো, 
ভুমি বৈচ্ভশিরোমণি, আমাব তব-ব্যািব চিকিৎসা কবিয়া তুমি, বদি আমাকে 
নিরাময় না কর, তবে কে আব করিবে? দর কর, তোমার পতিতপাবন নাম 
সার্থক কর, প্রভু !' 

প্রভু ষেন কিঞ্চিৎ বিচলিত হইলেন, নত্যানন্দের পানে চাহিয়া কঙিলেন, “ক্ষমা 
কবিতে হয়, তুমি কর নিতাই , এ কঠিন অপবাধেধ ক্ষনা আমার কাছে নাহ।' 

নিত্যানন্দেষ চোখ হইতে করুণার সুরধূনী-ধার! বহিয়! মাধবকে অ!ত করিয়। 
দ্িল। 'সর্বাত্মত্পনং দেহ-মন উইল্জিয়-প্রাণ দ্িপ্ধ মত হইতেছে, মাধবেব অন্তব 
স্বিয়। উঠিতেছে অমৃতবসে । 

নিতা5 বলিলেন, 'গৌব । রুপ! করিবার জান্ত ছুই হাত প্রসাবিত করিস্কা 
বসিয়া! আছ, তুমিই কৃপা করিবে, কিন্তু আমাকে উপলক্ষ করিতে চাও? বেশ 
তাই ভোক | মামার জন্ম-জন্মান্তবের যদি কোন ম্ুরূতি থাকিয়! থাকে, সবই 
আমি মাধবকে দিলাম, তাহার সকল দুষ্কতিব ভার গ্রহণ কবিলাম আমি। এবার 
মায়! ছাড়, তুমি তাহাকে গ্রহণ করো । 

ধন্য দয়াল নিভাইচান্ব, ধন্ধ তোমার মহতী ক্ষমা, সার্থক তোমার পতিতোপ্ধারণ 
আত। ভ“. আনন্দ, বেদনার বিচিত্র প্রকাশে প্রন্থুর মুখখানি উদ্ভাসিত ভ্ইয়া 
উঠিল, বলিলেন, শ্রীপাদ । যদ্দি ক্ষমাই করিয়াছ, তবে মাধবকে একবার তোমায় 
করুণাবিশাল বক্ষে স্থান দ[ও, হাহাব জগ্ম সার্থক হোক ।' 

সার্থক হইলেন মাধব, পরম নিশ্চিন্ত “নর্ভপ্ন আশ্রয় মিলিল নিতাইটাদের বক্ষে । 

প্রচুর আদেশে ছুই ভাইকৈ প্রহর গুছে তুলিয় লইয়া গেলেন তত্তগণ, আজ 
ঈহাছেব পইয়ই হইবে নাম-সঙ্কীর্তন আর. মহানৃত্য ! 

আচার্য অদ্বৈত হাসিতেছেন, "হরিদাস! কি বলিয়াছিলাম, মনে আছে? 
ঞঁ দেখ নব মাতাল একত্র ছুটিয়াছে, এখনই আরম্ভ কইবে নেশাব কোলাহল আর 
সত্য ; চলে। এই বেলা আমরা পালাই।' হুরিদ্বাদও হাণ্লেন, পালাইবেন 
কোথায়, কেষন করিয়া ? চোখে তো নেশা! লাগিয়াই আছে, সবই গোরমন, সদক 
স্ুবনেই যে গৌর-ফাদ পাতা ! 


মহাপ্রহ গৌরাসুন্দর ১৯৮ 


বৃতানকীর্তন আরস্ত হইল, মজলচণ্তীর গীত নয়, পরম সমল নাম। নূতন উষ্যার 
অরুণোদয়ে রাঙা হইয়া উঠিল জগন্লাথ-মাধবের চিত্ব, এ কি নব অভ্যুদয়! ক্রমে 
পূর্ণ হুর্য প্রকাশিত হইতে লাগিলেন জগন্না ধ-মাধবেব চিত্ত্পণে | 'চেতোদর্পণঘার্জনং' 
আজ চিতদর্পণ মাজিত, স্বচ্ছহুর্য প্রকাশযেগ্ হুইয়াছে। 

দুই ভাই অন্ৃতাপের অক্রজলে 'প্রতুর চরণ ধুইয়া দিলেন। প্রভু তাছাদের 
লইয়া চলিলেন জাহবী-সলিলে | কনুষ-নাশিনীর বক্ষে নামিয়] দ্রাড়াইলেন প্রত, 
দ্বইপাশে তই ভাই--জগন্নাধ আর মাধব । দিব্যানন্দ-শ্ষিতমুখে প্রতু ছুই ভাই-এর 
দ্বিকে তাঁকাইজেন। ম্ুগশ্টীর দূরাগত ধ্বনির মতে তাহার ক হইতে যন বানী 
বাহির হুহল, বলিলেন, “শে।ন জগন্নাথ, শোন মাধব! তোমাদের জন্ম-জ্গল্মান্তরের 
যত পাপভার সমস্তই আমি গ্রহণ করিলাম, আর পাপ করিও না। আজ হইতে 
তোমর। আমার হহলে।' 

তো সভার যুখে যুগ করিব আহার, 
তোর দেহ হহবেক মোর অবতার | -__-চৈঃ *।2 

আজন্ম কলুধঘিত-্জিহ্বায় যে জড়তা আসিয়াছিল, আজ কোথায় সেজড়তা? 
রক্ষবিষ্ঞা যেন আবিদ্ভিতা হইলেন দুই ভাই-এর জিহবা, বিহ্বল ব্যাকুল চিদ্ডে 
অদ্ভুত অতি করিতে লাগিলেন প্রভুকে । নূতন এক অপূর্ব দৃশ্যপটের যেন একটির 
পর একটি পরম বিদ্ময়, পরম রহস্য, পরম আনন্দ খুলিয়। ধরিতেছেন চোখের সম্মুখে 
ফোন অদৃশ্ট শিল্পী, আর তাহারই সৌন্দর্য-মাধূর্ষের নিবিড়তর আবেশে মগ্প হইম! 
যাইতেছে দেহ-মন-প্রাণ ! 

সকল বৈষ্ণবকে প্রভু বলিলেন, 'তোমর। ইহাদের অনুগ্রহ করে, £পা করিষ্ 
এই আশমীবানদদ করো, আজ হুইতেই ধেন ইহার কঞ্দাস হন, ইহাদের প্রাণকমল 
আজই অধথ্য হুহয়] নিবেদিত হোক কঞষ্চের চরণে ।' 

হরিধ্বনি করিয়। বৈষ্ণবমণ্ডলীর প্রত্যেকেই আলিঙ্গন করিলেন সেহ ই ঢুরাচ।র 
অন্ভপকে, যাহাদেের ভন্বে নবদ্বীপে বাস করাই কঠিন হুইয়। উঠিয়্াছিল। 

পরম শ্রেয়; লাভ করিয়া ক্ৃতার্থ হইলেন ছুই ভাই। 'শ্রেয়:কৈরবচন্জিকা- 
বিতরণং'-_ হুদয়-কুমুদটি গৌরচন্ত্রের করুণা-জ্যোৎগ্বাধারায় অভিষিক্ত হুটয়া নিজেকে 
উৎসর্গ করিল জীবননাথের পদ্দতলে | 
_ জগরাখ ও মাধ “্ছলেন অজ্ঞান, অবিষ্ভায় আবুত ছিল তাহাদের চিত্ত, 
কিন্ত পরমণুরুষের কৃপা বার-সিঞনে সে অবিদয। দুর হুইয়া গেল। মুহূর্তে নবজীবন 
লাস্ক করিয়। তাহার ধন্ক হইলেন। কিন্ত বিগ্যা দূর হইবে কিসে? নাম ফি- 
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সাধককে বিদ্কা-অবিদ্ভার পারে লইস্বা যাইতে পারেন, পারেন কি আনন্দসমুত্রের 
সন্ধান দিতে? কেবল বিদ্যা তথা শুক জানের সাধ্য নাই সেই প্রেম, সেই আনন্দ 
দান করিতে? প্রভু বলেন, এক নামেরই আছে সেই সাধ্য । অথচ কি ছর্দব, দেই 
নামেই জীবের রুচি হুইল না। 
নায়মমকারি বন্ধ শি্জসর্বশক্তি- 
ব্রাপিতা নিয়মিতঃ স্বরণে ন কাল: 
এতাদৃশী তব কৃপা তগবন্‌ মমাপি 
দুর্দৈবমীদৃশমহাজনি নান্থরাগঃ । -মহাপ্রভ্-কৃত দ্বিতীয় শ্লোক 
--ভগবান্‌ বগুভাবে নিজ নার্ম প্রচাব করিয়াছেন, এবং সেই সমস্ত নামে নিজের 
সর্বণক্তি স্কান্ত করিয়াছেন, সেই নামের শ্বরণ বিষয়ে (দেশ) কাল-সম্বদ্ধে কোন 
বিধিনিষেধই নাই। হে ভগবান! 'এমনই তোমার রূপ। ; কিন্ত আমার এমনই 
ছুর্দৈব যে, এমন নামেও আমাব অনুরাগ জন্গিল ন! 
বিনি এক, তিনিহ আপনাকে নানা বিচিত্র রূপে প্রকাশিত করিতেছেন, 
“একোহপি মন্‌ বুধ যে। বিভাঠি' ।১ বিচিত্র তাহার প্রকাশ, বিভিন্ন তাহার নাষ, 
কিন্তু সকল নামের আশ্রম্ন সেই একমাত্র নামী । নাম নামীকেও নমাইয়া আনেন, 
ভক্তের হৃদয়কেও নমনীয় করিয়া তোলেন। জীবের পরম কাম্য প্রেমধন লা 
হয় শুধু নামেরই আশ্রয়ে, এবং 'তাহথাই জীবের পরম ব। পঞ্চম পুরুষ ! 


প্রভু বারাণনীতে আপিলেন, বৃন্দাবনে খাতাম্বাতের পথে দ্বহবারহ কিছুকাল 
তথায় রছ্িলেন। নাম চিন্তামণি সচ্চিদানন্দ নিগ্রক, হতেই মগ্ন হইয়। ছেল 
প্রতু ;॥ কানে আসে তীত্র নিন্দা, কিন্ত নীরবে তাহা উপেক্ষা করেন। 

সন্ন্যানী প্রকাশানন্দ মর গতী অদ্বৈতবৈদান্তিক | নিগুণ রঙ্গ তাহার গ্রতিপাছ ; 
শ্রীভগবানের চিচ্ময় আনন্দবিগ্রহও তাহার কাছে 'মায়িক' ! কাজেই ন|মসংকীর্তন 
হার কাছে মাত্র 'ভাবকালি' অর্থ।ৎ নেহাৎ ভাবানুভা-মাত্র | 

বারাপর্সীর সন্গটাসীনষাজ্জে আপন মহিমায় সমাসীন গুকাশানঙ্গ, সুতীক্ 
বিভ্বাপবাণে বিশধিতেছেন অলক্ষ্যে 'ভাবুক' সপ্ভাাসীকে ) “মুর্খ | একদল লোক লইয়া 
কীর্তন করিয়। বেড়ায়, সন্যাপীর যাহ! ধর্ম, বেদাস্ত-পাঠ তাহ সে করে লা, কে 
এই কৃষ্ণচৈতন্চনামধারী জর্বচীন সন্যাসী 1 শুনিয়াছেন পরম পণ্ডিত পরম বেদাস্তী 


* শ্রুতি, গোপালতাপনী ৩, 
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বাহ্থদেব সার্যভৌমও এই ভাবুক সন্ন্যাসীর পৎগামী হইয়া এখন তগ্তি-পথকেই 
শ্রেষ্ঠ ভাবিয়! সেই রসেই মণ্ত হইয়াছেন, তাই বোধ করি প্রকাশানন্দের অধিক 
বিরক্তি, অধিক তিক্ত একষ্খচৈতন্তের প্রতি । 

তীক্ষ বঙ্গের হাসি হালিয়া প্রকাশানন্দ স্বামী বলিলেন, কাশীতে এই সমস্ত 
ভাবকালি' বিকাইবে ন।, ইহা! অদ্বৈতজ্ঞানের রাজ্য। 

প্রভুর নিন্দ! শুনিতে ভয় -তপন মিশ্র ও শুদ্র চজ্জণেখর প্রতৃতি ভক্তের হৃদয় 
বাধায় ভরিয়া উঠে, প্রহ্ুকে চঃখ নিবেদন কবিয়! প্রতিকার তো! কিছু হয়ই না, প্র 
নীরব হইয়া খাকেন। 

অল্প কিছুদিন বাস করিয়। প্রভু বৃন্ধাবনে চলিয়া! গেলেন, সেখান ₹ইতে 
ফিরিয়া পুনরায় আসিলেন বারাণনী । সমস্ত ভারতের এক প্রান্ত হইতে "পর 
প্রান্ত পর্যন্ত তক্তি প্রচার করিয়াছেন, বাকী আছে কাশী,--অদ্বৈতজ্ঞানের কঠিন 
স্থান) ধরি এখানেও রসের সঞ্চার ন। করিতে পারিলেন, তবে বৃখাই তাহার 
অবতরণ, বুখাই তাঁহার রসমাধূর্য ! 

'অঘয়-জ্ঞানতত্ব শ্রীরুঞ্চস্বর্ূপ', এ সত্য মহাপ্রভু একাধিক বার উচ্চারণ ক:রয়া- 
ছেন। নবন্বীপে 'অষ্টপ্র্র'-কালীন এ্রশ্বর্যপ্রকাশে এবং আরও কয়েক দিন বহুবার 
নিজেকেই তিনি 'মুঞ্িঃ সেই মুঞ্রিঃ সেই" বলিয়। ত্রঙ্গবস্থব সঞ্থিত অভেদ্ব বলিয়া 
প্রকাশ কবিয়।ছেন, সন্যাসও গ্রহণ কবিয়াছেন দখনামী সম্প্রদায় হইতেই। তরঙ্গের 
একত্ব বা অদ্বৈতবাদে প্রভুর সংশয় নাই, তিনি তাহা! নিজেই জানেন, কিন্তু 
তিনি জানেন, 'বাশির একটি রজ্ড্রেই সমস্ত সুর বাজে না, সাতটি রঙ্ধে 
সাতটি স্থুর লইম্াই বাশি বাজানোর সার্থকতা, বাশির সৌনদর্ষমাধূর্ব।' বুম্াবন 
হইতে ফিরিবার পর সংসারবন্ধন ছিন্ন করিয়। শ্রীসনাতন আসিয়া প্রভুর সঙ্গে মিলিত 
হইলেন। প্রায় ছুই মাসকাল যাবৎ প্রভু তাহাকে অপনার কাছে রাখিয়া 
অন্বয়জ্ঞানতত্ব, কি রসহ্বরূপ শ্রীরুঞ্চভজন জন্বন্ধে শিক্ষা দিতে লাগিলেন, 
উত্তরোত্তর বধিত সন্াসীসমাজের সমালোচন। তাহাকে স্পর্শমাত্র করিতে পারিল 
না! কিন্ত ম্পর্শ করিল প্রভুভক্ত মহারাহী বিপ্রকে। তিনি প্রতুনিন্া 
আর সহ করিতে পারিলেন না, একদিন কাশীবাশী প্রায় দশ সহ্শ্র সন্ন্যামীকে 
তিনি আপন ভবনে নিমন্ত্রণ করিলেন। তারপর আশা-আকাঞ্ষার দোলায় 
ছুলিতে ছুলিতে উপস্থিত হুইলেন প্রতুর কাছে, ভয়, পাছে প্রভু নিমন্ত্রণ প্রত্যাখ্যান 
করেন। কিন্তু প্রতু ঈবৎ হাসির! নিমন্ত্রণ গ্রহণ করিলেন, তিনি ভক্তবাছা- 
কল্পতর | 


২০১ শমন্সহাপ্রতুকৃত “শিক্ষা ইউকে'র রূপায়ণ 


বিপ্রের পত্রপুষ্প-স্ুসজ্জিত, অগুরু-ধূপ-চন্দন-স্ুরভিত অজনে উচ্চাসনে বসির 
'মাছেন জ্ঞানোজ্জল, স্বকীয় মহিমায় মহিমান্থিত সন্ন্যাসী প্রকাশানঙ্দ সরস্বতী; 
পার্নঈপীঠতলে সহ সহম সন্রাসী ও ক্রহ্মচারী দশপ্তি পাইতেছে। 

এমন সময়ে তপঃকশ সুকুমার উজ্জল তন্থুখানি লইয়৷ গ্ররফচৈতন্ক সেই অঙ্গনে 
প্রবেশ কবিলেন, পাদ প্রক্ষালন করিয়! সেই স্থানেই বসিয়া পড়িলেন, দ্ীনাতিদীনের 
মতো । 

ক্ষীণ শীর্ণ তন্থু কিন্তু যেন “কোটি সুর্য-প্রভাময় , মুগ্ধ সপল্যাসীসমাজ হাহ 
করিয়। উঠিলেন। প্রকাশানন্দও বিচলিত হইলেন, বলিলেন, “একি! তুমি ও 
স্থানে বসিলে কেন 1 এইখানে আমার নিকটে আসিয়া আসন গ্রহণ করো ।' 

স্বভাবসিদ্ধ বিনয়নন্ত্র হান্তে বগিলেন, 'তনি ভারতী-সম্প্রদায়ী সন্াসী, কাজেই 
শ্রেষ্ঠ সন্প্রদায়ী , সরন্তী ) সন্ন্যাসীসমাজে বসিবার যোগাতা ব! অধিকার তাহার 
নাই । “নমে। নারায়ণ' সন্গ্যাসীদের এহ চিরন্তন সগ্তাষশ কারয়। পকাশা নম্ধ 
স্বহস্তে 'প্রভুকে তুলিয়া আনিম্া! নিজের অভি সন্নিকটে বসাইপেন। প্রাডুব 
রূপলাবণ্য ও “বনয়নয্র ব্যবহারে প্রকাশানন্দের অন্তর প্রবীন হইল, বলিলেন, 
“ফষটচৈতগ্ ! নারায়ণ-দসম তোমার অঙ্গকান্ত্র, হমি কেশ হীন ৬ইবে? হয়তে; 
বা পরম নুকুমার এই তরুণের প্রতি প্রো সপ্যাসীর একটু বাৎসল্যের সঞ্চার হল । 

বলিলেন, 'কষ্চচৈতগ্ক, তোমার আক্চতি সুন্দর, ণ1কা হুন্দর ) তুমি সন্ন্যাসী, 
তবে কেন তুমি বেদান্ত না পড়িয়া, ব্রদ্ধতৰ আলোটনা না কিয়! নৃত্যগীতে মন্ড 
গুইয়ছ?' 

সকরুণ মধুব হান্যে প্রত বপিলেন, “বেদ আলোচনা বা পাঠ করার অধিকাৰ 
€ যোগ্যতা আমার হয় নাই, তাই আমার গুর আমাকে রঝ্মন্ত্র দান করিলেন। 
“হরেনাম হরের্নাম হরের্নামৈব কেবলং, কলো নাল্য্েব নান্তেব গতিন্নস্থথ।'__-এহ 
শ্লোকটিও ক্স্থ করাইয়া আমার গুরু বলিলেন, 'এই হরিনাম মন্যামন্ত্র জপ কবিতে 
করিতেই আমাব সিদ্ধিলাভ হইবে । গুরুবাক্যে দঢ নিষ্ঠ। করিয়া] আমি এই মহামন্ত 
জপ করিতে আর করিলাম, কিন্তু দেখিলাম এই নাম বড় অবিবেচক ; আমি 
নামকে আশ্রয় করিলাম, অথচ নাম আমাকে বশে থাকিতে দিলেন না, হাসাইয়। 
কাদাইয়া নৃত্য করাইয়া আমাকে উদ্মাদ করিয়া তুলিলেন! কি করিব, আমি 
বুঝিতে পারি না, বিহ্বল ব্যাকুল হুইয়। ছুটিয়া৷ গেলাম গুরুর কাছে, “কিবা! মন্ত্র 
ধ্বিল! গৌসাই, কিবা তার বল--এই মন্ত্র ষে আমাকে পাগল করিয়া! দিতেছেন!' 

পরম প্রেহগ্তয়ে আমার দয়াল গুরু ভাসিয়া উঠিলেন, 'ওরে অবোধ, ওয়ে পাগল, 
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কষঞ্নামের যে পরম কাম্য ফল অকৈতব কষ্প্রেম, তাহাই তো লাত করিয়! 
ধন্য হইয়াছ তুমি! দেবছুর্লভ ধনে ধনী হুইয়া, পঞ্চম পুরুষার্থ লাভ করিম্টা আজ 
আমার কাছে আনিয়াছ তাহ! ফিরাইয়া দিতে? যাও, বাহ! করিতেছ 
তাহাই কর গিয়া, বেদ-বেদান্ত ধাহার সন্ধান করিয়া সারা হইতেছেন, সেই 
সারাৎসারকেই যে অন্তরতধ ক'রম্বা লাভ করিয়াছ তুমি, আর তোমার কিসের 
প্রয়োজন? আমাকেও তৃমি ধন্ত করিয়াছ বৎস, আর কি তোমার প্রার্থন! ?' 
মা্বস্ত চিত্তে পরম নির্ভয়ে আমি ফিরিয়া আদিলাম, তবে ইহ! নামেরই ফল, 
আমার বিকত মস্তিষ্কের কার্য নয়! এখনও যে আমি হাসি কাদি নাচি গাই__ 
মামার এ “ভাবকালি' আমার ইচ্ছাধীন নয়, আমি স্বতন্ত্র নই, নামই আমাকে 
অধীন করিয়। এই সমস্ত করাইতেছেন ! 

'অনম্ভূত অনান্বাদিত অশ্রতপূর্ব এই কৃষ্ণপ্রেম ) তথাপি জগদ্‌ৃগুরু প্রকাশানন্দের 
চিত্ত যেন প্রসন্ন হইয়া উঠিল। ত্রঙ্গবিষ্ঠা তাঁহার আয়ত্ব, নিগুণ ত্র্ধান্তভূতির 
কথ। প্রকাশানন্দ জানেন, কিন্থ খোসা-বিচি বাদ দিয়া! তিনি বেলের ওজন করেন, 
সম বেলের ওজন করিবার কথা কোন দিনই তাহার, তথ তৎকালীন 
বারাণসীবাপী জ্ঞানমাগী মন্স্যাসীসমাজের মনে হয় নাই। 'লোকবস্ত, 
পালাকৈবলাম্‌"__লীলা তথ। স্ঠহিকে মায়া বলিয়াই জানেন, সচ্চিদানন্দ ব্রদ্গের 
আনন্দলীলারসানুসভূতির কথা জান নাই, জানিবার “বন্দুমাত্র অভিরুচিও নাই । 

প্রকাশানন্দ জিজ্ঞ/স। করিলেন, “ভালো কথা। নাম করিয়া! ভগবৎপ্রেম 
মার লাভ হইয়াছে, কিন্তু সন্যাসী তুমি! “বেদান্ত ন| পড় কেনে, কি ইহার 
দোষ ?”' আকুল আগ্রছে সমবেত সন্নাসীরাও চাহিয়া আছেন নবাগত ভাবুক 
সন্নসী শ্রীরধ্চৈতন্তের দিকে-_-কি উত্তর দিবেন তিনি? 

বিনীত কষে প্রভু বলিলেন, “মাপনার। যদ্দি মনেব মধ্যে দুঃখ গ্রতণ না করেন, 
বে ইনার কারণ আমি বলিতে পারি।' 

সন্ন্যাসীমগ্ডলণ প্রভুর উত্তব শুনিবার জগ্ত সাগ্রছে ও সানন্দে সম্মত হুইলেন। 
প্রকাশানন্দ বলিলেন, “তোমাব ক শুনিম্ব। আমর সন্বষ্ট হইয়াছি, স্বচ্ছন্দ তুমি 
তোমার কথ। বলো। 

ভাবুক মর্যাসী অপূর্ব ভাবে মগ্ন হঈলেন, জ্ঞানের দীপ্তিতে ভাস্বর ক্ইা উঠিল 
ভাহার বদনমগ্ডল, স্থুগন্তীর কণ্ঠে বলিলেন, বেদবেদান্ত-সন্ধলয়িতা তগবান বেদবব্যাস 
উপনিষৎ প্রভৃতি ক্রতি-প্রমাণসহ যে “বরক্গহুত্র' রচনা! করিম্[ছেন, '্তাহা অভ্া 
কারণ গহার বাক্যে ভ্রম থাকার কথা নয়, তিনি ভগবানের অংশ। পূর্বে 


২৪৩ শীমক্মছাপ্রতূকূত “শিক্ষার্টকে'র রূপায়ণ 


নীলাচলে মহাপপ্তিত বৈদান্তিক বান্থদেব সার্বভৌমকেও এই কথা বলিয়াছিলেন 
প্রন, 'শ্যাসের হুত্রের অর্থ হুর্যেব কিরণ, কক্সিত ভাম্যমেঘে করে আচ্ছাদন ।" 

“কিছু আপনারা ব্যাস স্্রান্ত বলিয়া! ব্রন্মের শক্তি ও পরিণাম অস্বীকার করিয়া 
বিবর্তবাদ স্থাপন করিতে ষে চেষ্টা করিতেছেন, তাহাই আমাকে আঘাত করে, 
তাই আমি বেদান্ত আলোচন। করি না।' 

পিশ্মিত হইলেন সমস্ত সন্ন্যাসী, জগদৃগুরুর সম্মুখে কি বলিতেছেন ইনি? সভা 
অধীব প্রতীক্ষায় নীরব । প্রচ বলিলেন, শ্রুতি-ম্বতি-পুরাণ সকলে যে শক্তিমান্‌ 
ব্র্গ স্থাপন করিতেছেন, আপনাব। তাহাকেই অস্বীকার কবিন্ছেন ) লঙ্ের শক 
অস্বীকাব কবিলে ত্রঙ্গেব পূর্ণতাধ হ!নি হয়। 

শ্রুন্তি যেমন বলিয়াছেন, 'নিক্ষলং নিক্ষিয়* শান্ং নিরবগ্ভং “নরঞ্জনম। দিবো 
হামুর্তঃ পূ্ষঃ সবাহ্াত্যন্তরেো হজ; ॥-- তেমনই বন্ধবার বলিয়াছেন, লন্ম “সত্যং 
শিবং হ্ুন্দরম্, 'রসে। বৈ সঃ, 'আনন্দং বঙ্গ", এবং তাহ।র 'স্বাভাবিকী জা ন-বল- 
ক্রিয়া চ' স্াভাবিকী জ্ঞান-বল-ক্রয়াও 'আছে। করাত ইকাও সলেন, “স এক্ষত', 
*সো১কামযত', তিনি ঈক্ষণ কবিলেন, কামনা কবিলেন বনু হইব- কাজে বঙ্গ 
শক্তিমান্‌। অন্নি এবং তাহার দাহিকাশভ্তি অথব]! মগমদদ-কপ্ুরী আর “ভাঙার 
শন্ধ যেমন তপ্রোত অবিচ্ছিন্ন অভেদ, তেমন শক্তি আব শক্তিমানেও অতেদ। 

“অর্ধস্বর্ূপ না মানিলে পূর্ণতা হয় হানি।' সচ্চিদাণন্দ ত্রদ্দেব ক্নটিই প্রধান 
শক্তি, সদংশে সন্ধিনী, চিদংশে সম্বিত আব আনন্দাংশে ভ্নাদিনী। থিনি স্বরূপ 
শক্তি, িনিই অন্তরঙ্গ! | ধিনি জীবশক্তি, গীতাব মতে ন্চিনি “ক্ষেত্রজ।'_ বৈষ্বগণ 
তাহাকেই বলেন, “ভটস্থা' ) আরধীাক্কাকে বল হয়, 'ন সৎ ন অসৎ-_সেহ মানব! 
বহ্ধিবঙ্গ। শক্ত । 

ভশিব ব্রন্গস্বরূপেরই অংশ, অঙ্গ-_চিদংশে জীব ও ত্রঙ্গ অভেদ, কিন্তু বহিরঙগা 
মর] জীবরকে কবলিত করিবার শক্তি বাখেন, ভাই জীব মায়ার বিক্ষেপাস্সিক। 
ও আবরণাক্সিকা শক্তির দ্বার 'আচ্ছন্ন হুন। টস্থা1! অর্থাৎ জীনশক্তি, তিনি 
মধাবতিনী ;? সর্প শক্তি ও বহ্ছিরঙ্গ। শক্তি ভাছাব যেন ভু প্রান্ত । 

জীন মায়াবশ এবং ঈীশ্বর মায়াধীশ | বৈষব-ঘণ্চে এই মায় আগস্থুক নভে, 
দ্বিতীয় কোন বস্বও নহে, ত্রহ্গেরহ শক্তি । 

কাজেত বিবর্তবানদে যে নিগুণ ব্রঙ্গ স্বাপন করা হয়, বৈষ্বগণ সে সিস্ধান্ত 
মানিতে পারেন না। জগৎ মিথ্যা নয়, নম্বর | দেকে যে জীবের আত্মবুদ্ধি, 
বৈষ্ব-মতে একমাত্র তাকাই বিবর্ত। একট ব্যক্কি ষেমন পিন্ডা-পুত্র, জোন্ঠ-ক নিষ্ঠ,. 


মহাপ্রভু গৌরাঙ্গমুন্পর ২০৪ 


প্রভু-ভত্য প্রভৃতি নানাভাবেব সম্বন্ধ ঘ্ার। বিচ্ছিপ্ন, কিন্ত সমগ্র ভাব ও বৈচিত্ব্যের 
মিলিত সত্তার এক 'অখণ্ড প্রকাশ এবং সমজ্ত বিচিত্র ভাবকে অতিক্রম করিস়্াও 
তাহাব ধেমন একটি একক সত্ব] ও ব্যক্তিত্ব, ব্রদ্ঘ-বস্বও তেমনই অখণ্ড সচ্চিদানন্ম, 
কিন্ত লীলারসে, আনন্দবসে বন বিচিত্র ভাবে বাক্ত। 

জগৎ ত্রঙ্গেরই শক্তি, শক্তির পরিণাম। 'জল্মাগ্যশ্য যতঃ' এবং “আত্মকতেঃ 
পরিণামাৎ প্রতি ব্রঙ্গন্ত্রে স্পষ্টই পরিণামবাদের সমর্থন পাওয়া যায়। 
পবিণামবাদে রঙ্গ বিকাপলী হইতে পারেন না। প্রাকৃত জগতে চিগ্তামণি যেমন 
হেমভার প্রসব কবিয়াও অবিরত থাকে, তেমনই জগণদৃরূপে নিজেকে ব্যক্ত 
কবিয়াও ব্রহ্ম অপরিণামী ও অবিকাবী থাকেন। তিনিই বিশ্বত্রক্ষাণ্ডের সৃঙিকর্ত] 
এবং স্ৃহিতে তিনি অন্তবে-বাহিবে অনুহ্থাত ভতয়।ও তর্বতিরিক্ত। বিবর্তবাদ 
স্থাপন করিলে উপাস্ত-উপাসন] কিছুই থাকে ন|। জীব স্বরূপত; ব্রহ্ম হইলেও 
স্বরূপত্‌ন তথা ব্রশ্গভূত ওয়াব জন্ভও উপাসনাব প্রয়োজন, নতুবা “অদ্য়জ্ঞান-তকে' 
পৌছ।নো অসন্ঠব। বিনি ভক্ত, তিনি ব্রঙ্গনির্বাণ চাহেন ন1, “চিনি না হইয়া 
তিন চিনির আস্বাদন কবিতে চাহছেন।' 

যিনি 'রহ্ষভূত',-তিনি প্রসন্নাক্লা ১ সবত্র তাহাব ব্রহ্মপর্শন ও লীলারস- 
আস্বাদনের বাসনা এবং স্থুকৃতি যদি তাহাব থাকে, "তবে তিনি সেই আশঙ্বাদনে 
থে অপুর্ব আনন্দ লাভ কবেন, সেই আনন্দের সঙ্গে তুলন। হইতে পারে তেমন 
কোন বস্ত ব্রঙ্গলোকেও নাত । ত্রহ্গনির্বাণেব আনন্দ হইতেও তাহার কাছে সেই 
আনন্দ অনেক অধিক। 

আত্মারামাশ্চ মুনয়ো নিগ্রস্থা অপুযুরুক্রমে | 
কুর্ব্তাহৈতুকীং ভক্কিমিথসভৃতগুণো। ভ্রিঃ॥ 

_-হবির এমনই গু”. এমনই তাহার লীলামাধূর্য যে, আত্মার।ম-সিদ্ধ 
সাধকগণও হরির প্রন্টি অঠৈতুকী ভক্ত করিয়া থাকেন। আত্বারাম সনক- 
সনন্দান্দয় কথা ছাড়িয়া দিলেও আজন্ম প্রন্মজ্ঞ গুকর্দেবেব দৃষ্টান্ত অনুসরণ 
কবিলেই আমর] লীলারস-মাধুর্ষের বিদ্দুমাত্র আন্বাদন করিতে পারি। পিতা 
ব্যাসদেবের আদেশে বাজধি জনকের কাছে গিয়াছিলেন ব্রহ্মনিষ্ঠ গুকদেব, বঙ্গজ্ঞান 
পাত করিবাব মানসে | বাজধিব ইচ্ছাকত অবহেলা] ও পরে গ্রশ্বর্য ও ভোগ- 
বিলামেব আয়োজনে শুকদেব বিচলিত হন নাই । নিরাসক্ত সেই খবির নিকট 
তাই রাজধি জনক উদ্যুপ্ত করিয়া দিয়াছিলেন ব্রহ্মজ্ঞানের ভাগ্ার ! 

আত্মলমাহিত এই যোড়শ বধায় সুজ্দর কিশোর শুকদেব চলিয়াছিলেন পথ 


২০৫ শীদন্মছাপ্রতুক্কত “শিক্ষা্কে'র রূপান্বণ 


বাহিয়া। পথে পড়িল একটি নঘ্ী, তাহাতে ত্বানরতা বিবন্ত্রা অন্পরার দল। 
শুকদেবকে দেখিয়াও তীহাদ্দের মন বিচলিত হইল না, দেহ আবৃত কইল না 
বসনে! 

পশ্চাতে আসিতেছেন বৃদ্ধ পিতা, বেদ-সঙ্কলয়িতা মহাযুশি বেদবাস। মুছতে 
বসন সংবৃত করিয়া তীরে উঠিয়া গ্লাড়াইলেন লঙ্জাবনতা অঞ্সরাগণ ! 

ব্যাসদেব বিন্মিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, 'আমি স্থবির "বৃদ্ধ আর আমা 
পুত্র উত্ভিন্নযৌবন, সুন্দর, স্থকুমার | আমাকে দেখিয়া তোমরা সংবত হইলে, 
কিন্ত কই, আমাব পুত্রের সম্মুখে তো৷ তোমাদের লঙ্ঞ হুইল ন। ?' 

হাসিয়া উঠিলেন গন্ধরকন্যাপণ, 'আপনার শ্রী-পুরুষে ভেদজ্ঞান আছে মহুধি। 
কিন্ধ আপনার পুত্রের তাহা নাই। তাই তাহার সম্মুখে লজ্জারও কোনও প্রশ্নই 
উঠে নাই আমাদের মনে ।' 

সেই শুকর্দেব বসিয়া আছেন গভীর নিশ্ঞব্ধ সনভূমির শান্ত নীরবতা, 
ব্রহ্মদমাধিতে মগ্প--দিনের পর দিন অতিক্রান্ত হ্হয়া যাইতেছে, কিন্ত বুত্খ।নের 
কোন লক্ষণই নাই, নাই কোন চেতনার সাড়া, কি প্রশান্ত জোতির্পেখ। ঘিবিষ্বা 
আছে বদনমণ্ডল। ব্যাসদ্দেব অধীর আগ্র্ে প্রতীক্ষা করিতেছেন কখন বুুখিত 
কইবেন পুত্র, কখন তপন্যালন্ধ' জীবনশেষের ধন, আনন্দ-রসঘন ভাগবতী কথা 
শুনাইবেন পুত্রকে, জগতে কে আর অ।ছেন অধিকারী ? তবে কি জগৎ এ. 
আনন্দ হইতে বঞ্চিত থাকিবে ? 

অধীর আগ্র্চে বাসদের রাখাল-বালকদের কণ্ঠস্থ কবাহলেন ভ/গবতের 
কয়েকটি শ্লোক, শুকদেবের কানের কাছে বালকগণ মধুর সুরে গাইতে লাগিল সে 
'লোকবস্ত,লীলাকৈবল্'র কথা৷ 

রত শুকদেবের শ্রবণে পৌছিল সে ভাগবর্তী কথা, £ষচের মোন বাশরির 
স্থরে হৃদয় পরিপুত হুইয়! উঠিল, নুধারসে সিক্ত হইয়া! উঠিল প্রাণ! চোখ মেপিয়| 
চাহিলেন শুকদেব-_-সমন্তই ব্রদ্ধময়, সমস্তই শ্যামময়, সমস্ত রসময় বসে] বৈ সঃ” 
বিনিজ্ঞন, তিনিই প্রেম, তিনিই আনন্দ ! 

ভাগবতী কথার বক্তা হুইলেন ব্রহ্মধি, আত্মারাম, আজন্ম বঙ্গচারী গুকদেব 
আর শ্রোতা হইলেন মরণত্রতী অনশন-অবলম্বনকারী মহাবাজ পরীক্ষিত এবং 
লহুত্র সহ্ত্র পিদ্ধ সাধক যুনি-খাধি। জগতের বিশ্িত শয়ন আর সুগ্ধ শ্রবণের 
সম্মুখে উদঘাটিত হুহল বেদান্তের রূপায়ণ ও রসায়ন! এক অদ্বিতীয় ত্রঙ্গতস্ব 
এক বু হইলেন (একোহ্হম বন শ্যাম), রসতন্ছ মাকার প্রাপ্ত হহলেন 


খহাগ্রছ গৌরালসুন্দর ২০৬ 
বাসলীলায়, যত গোপী তত রুষ্প্রেম ও রসের বহছু-বিকশিত, বছ পল্সবিত আআ নন্দ- 
লীলাবিহার । 

ইহাই ভাগবতী কখ।, ভহাহ প্রেম ও প্রেমের চরম পন্সিণতি--মহাভাব । 
মহাভাব-স্বরূপ] শ্রীমতী র|ধিক।--কৃষ্ণষময়ী রষ্-তাদাত্বাপ্রা্। ; মিলনেও চরম 
আনন্দ, বিরছেও তাই। “বাহে বিষঞ্কালা', কিন্তু ভিতরে অন্বতপ্লাবন। কৃষ্ণ- 
বিরহের ক্রদ্দনেও কত আনন্দ, সেচ অতলম্পরণী বিরহের এতটুকু ছোয়া, জীবের 
তাহাই কাম্য, তাহাই সাধন।, তাহাই সাধ্য। মিলনে বিরছে বেদনায় সেই 
পর্ণতমেরই অভিব্যক্তি, বিরহেও তাহার বিয়োগ নাই-_ 

ও পুর্ণমদঃ পূর্ণমিদং পূর্ণাৎ পুর্নমুদদচ্যতে | 
পূর্ণন্ত পর্ণমাদায় পূর্ণমেবাবশিষ্যতে ॥ 

যুদ্ধ হইলেন প্রকাশানন্দ-_আ নন্দ প্রবনে মগ্ন হইলেন সন্ন্যানীসমাজ | 

প্রভু বলিলেন, “এই পূর্ণ শক্তিমান্‌ ব্রন্নস্বরূপ ; লীল। বাদ দ্িলে ভাছার পূর্ণতার 
হানি হয়, জীবের তাহাতে অপরাধ হয়" 

মীমাংসা, সাংখ্য-প/তঞ্জল, ম্]য়-বৈশেষিক ব্রন্ধ সম্পর্কে প্রত্যেক দশনের বিভিন্ন 
মত। ভগবান ব্যাস সমস্ত মত আবর্তন করিয়া! তার পরে ব্রন্ষের স্বরূপ-নর্ণযের জঙন্ক 
'্রন্মস্ত্র প্রণয়ন করিলেন। 

বেদ্বান্ত-মতে 'ওম ইতি ত্রব্ধ-_ ওঞ্কার তথ! প্রণবই বর্গের স্বরূপ, প্রতীক এবং 
বাচক। ব্রহ্ম তথ! ওযষ্কার হইতেই বিশ্বে সৃষ্টি স্থিতি ও প্রলয়। ওঞ্কায়ই 
আনন্গশ্বরূপ ত্রন্ম এবং “আনন্দাঞ্ধ্যেব খধিমানি ভূতানি জায়ত্তে, আনন্দেন 
জাতানি জীবপ্তি, আনন্বং প্রবন্ত্যভিনংবিশন্তি'-_আনন্দ হুইতেই সমস্ত ভূতের 
জল্ম, আনন্দ দ্বারাই জাত তৃতসমুহ জীবনধারণ করে এবং পরে আনন্দেই 
প্রবেশ করে। 

কাজেই ওক্কার শক্তিরই বাচক এবং ইহাই মহাবাক্য। “এতদৃ বৈ সত্যকাম 
পরঞ্চ অপরঞ্চ ব্রন্ধ বদ ওক্কার?'* -ওক্কারই পর্ব্রহ্ম এবং অপর ব্রন্গ-ত্ৃত তবিষ্যৎ 
ও বর্তমান, এই দৃশ্যমান জগৎ, এবং ত্রিকালের অধীন ও অতীত সমস্তই এই ওক্কার 
তথা ব্রদ্ধ। এই ওক্কারকে উপাসন। করাই বিধি। 'তত্বমসি' বাক্য এই ওল্কারেরই 
অন্তর্গত ) “তত্বমলি' বাক্যে জীব ও ব্রন্গের স্বরূপ-জ্ঞান লাভ হয়, কিন্তু শক্তিমান 
সমগ্র' ব্রন্ধের স্বরূপ জন! যায় মহা বাক্য প্রণবের উপাসনায় । এই প্রপণবই জীবকে 
আনন্দলীলার ভিতর দিয় চরম তথে পৌছাইয়। দিতে সমর্থ । 
_ * প্রধোপনিবং ৫। 


২০৭ শ্রীমক্মহা প্রতু্কত “শিক্ষাকে র রূপায়ণ 


ভুরি প্রাক (লে ভগবান ব্রন্ধাকে যে '5তুংপ্লোকী' উপদেশ করিয়াছিলেন, শ্রদ্ধা 
তাহা নারদকে বলেন, নারদ আবার ত'হ! ব্যাসদ্দেবকে বলেন। বেদ বিভ।গ 
করিয়া “বেদান্তহ্থত্র' রচনা এবং অস্তান্থ গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াও ব্যাস্দেব যখন পূর্ণ 
আনন্দের সন্ধান ন! পাইয়া তাহ। লাভের আশান ধ্যানস্থ হইলেন, তখনই তিনি এই 
চতুঃক্লোকী পাইলেন । গায়ত্রী যে অর্থ, চতুঃশ্লেকীরও অর্থ তাহাই। তগবান 
বাসদেব গাস্ত্রীর অর্থ।হরূপ শ্নেকেই 'ভাগবত' আরম্ত করেন-_ 
জন্মাছন্ত যতোহ্ময়াদিতর তশ্চাথেঘভিজঃ ত্বরাট 
তেনে ব্রঙ্গ হদা ঘআদিকবয়ে যুহান্তি ধৎ স্থুরয়ঃ। 
তেজোবারিম্দাং যখ| বিনিময়ে! যত্র ত্রিলর্গো মধ! 
ধায়! খ্বেন সদ নিয়গ্তকুহুকং সত্যং পরং ধামছি ॥ 
_-অর্থ1ৎ যাহা হইতে জগত্প্রপঞ্জের সৃষ্টি-আদি, ধিনি তরঙ্জার হদয়ে বেদ প্রকাশ 
করেন, শ্বীয় তেজ দ্বার] যিনি কুহুককে নিরম্ত করেন, সেই সত্যস্বরপ পরমপুরুষের 
ধ্যান করি। 
ইছা ছাড়া 'বেদান্তহ্ত্রে বেদ ও উপনিষদের যে যে খক হুত্রাকারে গ্রথিত 
হইয়াছে, শ্রীমদূভাগবতেও সে সেভ খকৃই শ্লোকাকারে নিবদ্ধ হইয়াছে। একটি 
প্লেক এই-- 
আত্মাবাশ্যমিদং বিশ্বং যৎ কিঞ্চিম্গত্য] ংজগৎ। 
তেন ত্যক্তেন 5াথ! ম। গুধ; কম্যন্বিদ্ধনম্॥ --ভাঃ ৮।১/১* 
কাজেই ব্যানপেব সর্বশেষে যে শ্ম্ডভাগবত প্রকাশ করিলেন তাহা বেদান্তেবঃ 
ভাষ্য -এবং লীলাপুরুযোত্তম রসস্বরূপ ত্রদ্ষের আনম্ধবিলাসেরই প্রকাশ । 
সেই আনন্ত্রক্ধকে লাভ করাই জীবের কামা, “ভাগবত জীবকে সেই পথের 
সন্ধানই দিতেছেন। জীবের সন্বন্ধ, সেই পরম সচ্ছিদ্ানন্দ পুরুষ ! 
বদন্তি তত্তবববিদন্তব্বং যজ.জ|নমঘ্রয়ম্‌। 
ব্রদ্দেতি পরমাক্নেতি ভগবানিতি শব্যতে & --ভাঃ ১২1১১ 
পরাজ্জান সার পরাভক্তি একই বন্ধ, পার্থক্য কেবল আস্বাদন বৈচিত্র্যে। 
সাধ্যবস্ত যেমন আনশন্বরূপ, সাধনাও তেমনই আনন্দময় । গুফ জ্ঞানে অথব। 
শক্তিহীন ভাসতে সে আননের স্পর্শমাত্র লাভ করাও গুদুরপরাহৃত। কাজে 
শ্রীস্তাগবত জীীবকে সন্বন্ধ, অভিধেয় ও প্রয়জোেজন-তত্ব উপর্দেশ করিতেছেন চরম 
আনন্দলাভের জন্তই। “দদ্বন্ক'-তত্ব শ্রভগবান, “অভিযেয়' সাধন--ভক্তি, এবং 
“প্রয়োজন' পঞ্চম পুরুষার্থ- প্রেম । এই প্রেমধন লাভ করিলেই জীব কতরুতার্ঘ 


মহাপ্রভু গৌরানসুজ্মর ২০৮ 


হন, আর তাঁহার কিছুহ চাওয়া-পাওয়ার থাকে না) তক্তের কাছে বরঙ্গানন্দ 
প্রেমানন্দ হুইতে অনেক নুন । 
প্রকাশানন্দ মুগ্ধ হইলেন, লোভাতুব হইয়া! উঠিল মন-প্রাণ। একদিন দেখিলেন 
পরম-প্রেমের প্রকাশ - অশ্র-্তম্তপুলক-নৃত্যের দিব্যানন্দ এ|কুষ্-চৈতগ্তেব দেছে। 
সঙ্গে সঙ্গে ভাপিয়া গেপ জ্ঞানের কঠোরতা- অপাখিব আশন্দ-লাভের জন্ত প্রাণ 
ব্যাকুল হুইয্বা উঠল, বুঝিলেন- জ্ঞানই ব্রহ্ধ এবং ত্রহ্ধই আনন্দ, তিনিভ রন এবং 
তিনিহ রসিক, তিনি শক্তিম।ন। 'তপঃকশ। পার্বতীর মতেই ব্রঙ্ষবিচ্য। ধাহাব জন্য 
প্রতীক্ষা করিতেছিলেন, দেহ সতা-শিব-হুন্বরের আবিভাব হইল সম্মুখে সেই 
পরমপতির দর্শনে আনন্দে পূর্ণ হুইয়। উঠিলেন বিদ্যারূপিণী বধূ, জীবননাথের পদতলে 
উৎসর্গ করিলেন 'অপনাকে। প্রিঘ্-মিলনের আনন্দ নিবিড়তর হহতে লাগিল ক্ষণে 
ক্ষণে, আর তাঙছাতে বিচ্ছেদ রহিল না। 
' “বিষ্ভাবধূজশীবনং আনন্দান্বুধিবর্ধনং প্রতিপদং পূর্ণায় ত।স্বাদনং স্ধাপ্নম্পপনং 
জ্রানের নিমজ্ঞন হুহল প্রেমে--আনন্দের আর অবধি রাহুল ন।। সে 
সুধ!সমুত্ধে নিমঙ্ষিত হহয় দেহ-মন-প্রাণ সিক্ত শ্িপ্ধ হহমা গেল-_প্রতিপদে 
পূর্ণাযৃত আম্বাদস। প্রকাশানন্দ প্রেমের দীক্ষা গ্রচণ কারলেন প্রেমাবতার 
শরুফ্চৈতগ্থের কাছে। 
হরিনাম সাধককে যে বিগ্ভা-অবিস্যার পারে উত্তীর্ণ করাইয়া দিয়া নামীর সহিত 
মিলন করাইয়! দেন, তাহার দৃষ্টান্ত দেখা! গেল ; কিন্ত কিরূপে নাম করিলে সে-নাম 
সলপ্রদ হয়, তাহা প্রঃ বলিলেন তৃতীয় প্লেকে-__ 
তৃণাদ্দপি স্থনীচেন তরোরিব সহিষু$ন। | 
অমাঁনন। মানদেন কীর্তনীয়ং সদ! হরিঃ ॥ 
কবির।জ গোস্বামী “এচৈতন্ত-চরিতামৃত -গ্রন্থে ইহার ভাবাচ্ছবাদে বলিগ্রাছেন £ 
উত্তম হঞ1] আপনাকে মানে তুণাধম' | 
তুহ প্রকারে সহিষুতা করে বৃক্ষদম। 
বৃক্ষ যেন কাটিলেহ কিছু না বোলয়। 
শুখাহয়। মৈলে কাবে পানি ন। মাগয় ॥ 
যেই যে মাগয়ে তাবে দেয় আপন ধন। 
ঘর্ষ-বৃঠি সহে, আনের করয়ে রক্ষণ | 
উত্তম হঞ্1 বৈষ্ণব হবে নিরভিমান । 
জশিবে সন্মান দিবে জানি “কষ অধিষ্ঠান' ॥ 


২০৯ শ্রমন্মহাপ্রত্কৃত 'শিক্ষ! ইউকে'র রূপায়ণ 


নবদ্বীপ, শান্তিপুর প্রভৃতি বাংলার বিভিন্ন অঞ্চল হইতে শ্রীনিত্যানন্দ, শ্রীঅ দৈতাচার্য, 
শ্বাস, মুরারি, যুকুন্ৰ প্রত্থতি ভক্তগণ তাহাদের প্রাণগৌরের সঙ্গে মিলিত হইবার 
আকুল আগ্রহে দীর্ঘ কঠিন পথ পরিক্রমান্তে নীলাচলে সমুদ্রের তীরে আসিম্বা 
দাড়াইলেন। একদিকে অসীম অনন্ত সুনীল সাগর আপন অন্তরের পুর্ণতাকে প্রকাশ 
করিতেছে তরঙ্গে তরঙ্গে, সেই তরঙ্গ আসিম্া যেন সীম খু'জিতেছে শুভ্র বানুকাময় 
বেলাভূমিতে, অপর দিকে আর একটি অনন্তবিস্তারী ঘনকৃষ্ণ সাগর, আপন অন্তরের 
অহেতুক আনন্দকে প্রকাশ করিতেছেন লীলাতরঙ্গে, পেই তরক্গ আসিয়া আপনাকে 
উৎসর্গ করিতে চাহিতেছে এক ন্গিগ্ধ জ্যোতির্ময় গৌর-তটভূমিতে। আত্মসমর্পণের 
সুতীব্র গতিবেগে কত শত জোতম্বিনী সাগরে আসিয়া মিলিতেছে--সাগরও যেন 
শ্ৰীত হুইয়! উঠিয়াছে ভক্তদয়-জাহবীধারার স্পর্ণ কামনা/়। প্রভু অধীর আনন্দে 
অগ্রসর হইয়া আলিয়। পথে দাড়াইয়াছেন, দূর হইতেই স্থগন্তীর মেথগর্জনের মতো 
মদঙ্গ-মন্দিরার ধন ও সংকীর্তনের রোল শোনা যাইতেছে । রাজপথের ছুইধারে 
আগ্রহাকুল নীলাচলবাসী, রাজহর্ষ্যের বাতায়নে প্রতীক্ষমাণ] রাজবধূ, রাজবালা।, 
হ্র্ম্যশিখরে প্রতীক্ষারত মহারাজ প্রতাপরদ্র-_সঙ্গে রাজপগ্ডিত বাসুদেব সার্বভৌম। 
তক্ত-ভগবানের মিলন-দর্শনের আশায় সকলেই আগ্রহে আকুল। 

সমুদ্রসঙ্গমে আসিয়া! সমন্ত ধার| একত্র মিশিয়া গেল, রাজপথ প্লাবিত হইয়া গেল 
আনন্দতরঙ্গে। এ 

দীর্ঘ বিচ্ছেদের অবসান, প্রভু-ভক্ত সকলের চোখে জল, প্রগাঢ় আলিঙ্গনে- 
বদ্ধ নদী ও সাগর, ভক্ত ও ভগবান! ধীরে ধীরে, মিলনের প্রথম আনন্দবেগ 
প্রশমিত হইয়া আপিল, সজল প্রসন্ন নয়ন মেলিয়৷ কাহ্মকে খু'জিতেছেন প্রহু, 
“হরিদাস কোথায় ?' 

দূরে পথের প্রান্তে ধুলায় লুটাইতেছেন ভক্তশ্রেষ্ঠ হরিদান। 'রাজপথে-_ 
জগন/থের ভক্ত সেবকের চলার পথে পদ রাখিবার অধিকার কেথু/য় আমার, আমি 
নীচকুলজ[ত অধম, অভক্ত 1 : 

প্র আসিয়া কাছে দাড়াইলেন, দূর হইতে দগুবৎ লুটাইয়! পড়িলেন হরিদাস, 
প্রভুর চরণের উদ্দেশ্যে । প্রভু স্বহুপ্তে হরিদাসকে উঠাইলেন, নিবিড় গাঢ় আলিঙ্গনে 
হৃদয়ে বদ্ধ করিয়া বলিলেন, “হরিদাস, এত ন্ট করিও ন], দেখিতে কি পাও ন। 
আমার বুক ফাটিয়। যাইতেছে ?' 

'প্রহ গো! কাদিয়! উঠিরেন হরিদাস! “তুমিও কি দেখিতে পাও ন| তৃণের 


চেম়েও যে অধম তাহ।কে এত মান দিলে অভিমানে সেও যে ফাটিম্ন! যায় % 
3৪ 


মহাপ্রভু গৌরাশসহুন্বর ২১ 


উড়িয্যারাজগ্ুর কাশী মিশ্রের ভবনে প্রন্ডু আছেন, নিকটেই এক নিভত 
উ্ভান। প্রভু কাশী মিশ্রের কাছে নিভৃত ভজনের জন্য সেই উদ্যানস্থিত ছোট একট 
কুটির প্রার্থন। করিয়া লইগেন। তারপর হুরিদাসকে লইয়া আসিলেন এ কুটিরে 
আপন একান্ত সান্নিধ্যে । দীনাতিদদীন হরিদাস আপনার এই সৌভাগ্য ধন্য হইয়া 
গেলেন, দিনে একবার জগন্নাথ-মন্দিরের চুড়াগ্র দর্শন করেন, দিনে একবার প্র 
আপিয়া দর্শন দান করেন তাহাকে, এই তো পরমপ্রাপ্তি-_হরিদাসের চাওয়া- 
পাওয়ার আর কিছুই রহিল না বাকী! গৌড়ের ভক্তগণ-সঙ্গে সারাদিন প্রহুর 
কত আনন্দ-_কীর্তন, ভোজন, সযুদ্র-অবগাহন--দূর হইতে সেই আনন্দলহ্রী 
হরিদাসের কাঁনে ভাসিয়া আসে, নির্জন কুটিরে বসিয়াই হরিদাস সে-আনন্দে 
আপনাকে মিলাইয়! দেন। 

সারাদিন নাম করেন হরিদাল, প্রভুর সেবক গোবিন্দ আসিয়। প্রসাদ দিয়া যান, 
দিনান্তে হরিদাস তাহ। গ্রহণ করেন। 

তিণাদপি স্থুনীচ' হরিদাস, কিন্ত প্রভু জানেন “তরোরিব সহিষু', শুধু তক নয়, 
বিরাট বনম্পতি হইতেও অধিকতর সহিষ্ণু হরিদাস এবং তাহ! হইতেও অধিকতর 
ছায়াশীতল ! তাই নবদ্বীপে মহা'প্রকাশের দিনে প্রন্থ ডাকিলেন--হরিদাপ ! কোথায় 
তুমি, একবার আসিয়া! আমায় দর্শন কর। এই কলিকালে পুথিবীতে ভক্তি নাই, 
ভক্ত নাই বলি! যে তোমার তীব্র তঃখ, আচার্য অদবৈতের যে ব্যাকুল আহ্বান, 
তাহার জগ্ই তো৷ আমাকে শীস্ত্ প্রকাশিত হইতে হুইল | 

“ভরিদ্াস! তুমি হরিনাম কর, তোমার শুধু এই অপরাধে যেদিন যুলুকের 
যবন-অধিপতি তোমাকে কঠোর অত্যাচারে জর্জরিত করিতেছিল, সেদিন কি 
বৈকুঠে আমার আসন কীপিয়া উঠে নাই, দুর্দম অপ্রতিহত বেগে আমার স্থুদশন-চক্র 
কি ভন্ত রক্ষা করিতে নামিয়া আসে নাই ? সেইদিন খগ্ু-ছিন্ন-বিছিন্ন হইয়া যাইত 
তোমার প্রহারকারিগণ, কিন্তু কি মহৎ তোমার করুণা, কি বিশাল তোমার হাদয়, 
তুমি আমাকে স্তব্ধ করিয়া দিলে, প্রার্থনা করিলে-“প্রভূ ! যাহারা আমাকে 
আঘাত করিতেছে তাহারা অজ্ঞান, তুমি তাছার্দের দোষ গ্রহণ করিও ন! দয়াল, 
তাহাদের ক্ষমা করে] 1৮, 

“কি করিব, আমি নিরুপায়! তোমার আঘাত যে আমার বক্ষ বিদীর্ণ করিয়। 
দিতে চায় $ আমি পৃষ্ঠ পাতিয়া দিয়া তোমাকে আড়াল করিয়াছিলাম হরিদাস, 
এই দেখ সেই নিদারুণ নির্যাতনের চিহ্ন আজও রহিয়াছে আমার দেহে! 

'হরিদান কাদিয়া উঠিলেন, “একি করিয়াছ, প্রভু ? দীনের বাথ! নিজ অঙ্গে 


২১১ শ্রীমশ্মহাপ্রনুক্কত '[শক্ষার্কে'র রূপায়খ 


নিয়া এমনি করিয়াই কি তাহাকে রক্ষা করিতে হয়, দ্ীননাথ? কি প্রয়োজনে 
লাগিবে এই তুচ্ছ দেহ ?' 

যশোহরের বেনাপোলের বুঢন গ্রামে যবনকুলে হবিদাস জন্মগ্রহণ করেন। 
আশৈপব সংসাঁর-বিরক্ত, ভগবদন্থরক্ত হরিদাস যৌবনে স্বগ্রাম ত্যাগ করিয় ফুলিয়া- 
শান্তিপুরে এক নির্জন গুহায় বসিয়া! ধ্যান ভজন ও নাম-কীর্তনে মগ্র থাকেন, হয়তে। 
বা আচার্য অদ্বৈতের ও মুষ্টিমেয় কতিপয় ভক্তের সঙ্গমুখ-লালসাও আছে মনে। 

সুলুকের যবন-অধিপতি যখন জানিতে পারিল--স্বধর্মীচরণ ত্যাগ কবিয়! হরিদাস 
ভিন্দু দেবতার নাম করিতেছে, তখন শাহী দরবারে হরিদাসের ডাক পড়িল। 
নির্ভীক ভক্ত নাম করিতে কবিতে আসিয়। অধিপতির সম্মুখে দাড়াইলেন। 

স্ুকুমাঝ সুদর্শন যুবকের নিভাঁক প্রসন্ন মুখের দিকে চাহিয়া অধিপতিব মনে 
শ্রদ্ধাণ উদয় হইল, আসনে বপিবাব অন্ুবোধ করিয়া তিনি হবিদাসকে জিজ্ঞাস! 
করিলেন, “কেন ভাই! স্বধম তাগ কবিয়! তুমি বিধমীব পথ গ্রহণ করিয়াছ, কেনই 
বা পরম ককণাময় নিখিল-বিশ্বজষ্ট। আল্লাহ তালব ন।ম পরিত্যাগ কবিয়! হরিনাম 
জপ করিতেছ % 

মত্ত মধুব হান্তে হবিদাস কহিলেন, “তাহ।তে দোষ কি শাহানশাহ্‌, খিশি 
আল্লাহ, তিনিই কি হরি নঙেনণ আল্লাহ্‌, এক অদ্বিতীয়, তাহার কি দ্বিতীয় 
আছে? যুলুকের অধিপতি বলিলেন, তাহাই যদি ন৷ থাকে, তবে তুমি কেন নিজ 
উপাস্ত আল্লাহর নাম ত্যাগ কবিয়া অন্য নাম গ্রহণ করিয়াছ? তোমাব ধর্মই কি 
তোমাকে পুর্ণত। দিতে পারে ন1 ?" 

পীর প্রশান্ত কঠে হরিদান বলিলেন, 'যিনি এক অখণ্ড, াহারই বিভিন্ন নাম, 
বিচিত্র প্রকাশ । একই বাক্তি. কেহ তাঁহাকে ডাকে পিতা, কেহ পুত্র, কেই ভাহ। 
ভহাতে কি তাহার ব্যক্তি খণ্ডিত হঈয়| যায় বাশ], ধাহার যে ন/মে, যে 
ভাবে রুচি, তিনি সেই নামে, সেই ভাবেই আল্লাভ্‌কে ডাকেন, তাহাতে আল্লাহ, 
নারাজ হন না।' 

অধিপতি বলিলেন, “কিস্ত ভই, যে হইন্দুগণকে দেখিলে দ্ুণায় আমরা অন্ন পর্যন্ত 
গ্রহণ করি না, তুমি উচ্চধর্মাশ্রয়ী, উচ্চকুলজ[ত হঈর়[ও কেন তাাদের ধর্ম গ্রহণ 
করিয়াছ ?' 

কুক্ধ হইয়া হরিদাস বলিলেন, 'কে ছোট, কে বড় মহবাজ ! এই দীন ঘনিয়ার 
মালিকের কাছে সকলেই কি সমান নহে ৭? 

পাশেই ছিলেন কাজী, দরবারের বিচারক । হরেদাসের ম্পর্য। তাহার সহের 


মহাপ্রভু গৌরাঙ্গনুদ্দর ২১২ 
সীম! অতিক্রম করিল, সক্রোধে বলিক্া উঠিলেন, “বিধর্মী ! বিশ্বাসঘাতক ! প্রাণদণ্ডই 
তোমার বিধান! কুকুর দিয়! হত্যা করাইলেও তোমার প্রায়শ্চিত্ত পর্ণ হয় না! 

তবু শোন! শেষবারের মতো তোষাকে বলিতেছি--নিজ শান্তর উচ্চারণ 
করিয়া, কলেমা জপ করিয়। তোমার কলুষিত রসনার প্রায়শ্চিত্ত যদি কর, তবে 
তোমার প্রাণদণ্ডাজ্ঞা রহিত করিতেও পারি ।' 

পরম অভয়পদ্দে আত্মসমর্পণ করিস! “অভীঃ" হইয়াছেন ভক্ত, বলিলেন-_ 

খণ্ড খণ্ড বদি হই, যায় দেহ প্রাণ, 
তবু আমি বনে ন ছাড়িব হরিনাম । --চৈঃ ভাঃ 

অপরিসীম ক্রোধ ও ঘ্বণায় কজীর ঢুই নয়ন আরক্ত হইয়া উঠিল, মুলুকপতির 
ন্বিকে ফিরিয়। বলিলেন, “না বাদশাহ. এই নরকের কীট কাফেরের আর ক্ষম। নাই, 
ইহাকে কঠোর বেত্রধাত কর] হো'ক--একবার নয়, একস্থানে নয়- বাইশ বাজারে 
বাইশ বার।' 

প্রহ্রীবেঞ্কিত বন্দী হরিদাস চলিয়াছেন, চোখে-মুখে অতঙ্কেব এতটুকু ছাস়্ামাত্রও 
নাই, কঠ হুইতে উচ্চারিত হইতেছে ভুবনমঙ্গল হরিনাম। বাজপথেব দ্ুইপাখডে 
জনতা কেহু-বা হরিদ্দাসের নিগ্রহ-আশঙ্কয় ব্যাকুল--ধবন হইয়াও হরিনাম- 
উচ্চারণেব ঘোর অপরাধের উপযুক্ত শাস্তি হুইবে ভাবিয়া আবাব কোন-বা উচ্চ- 
কুশগজাত ব্রাঙ্গণ আনন্দে আকুল । 

এক বাজার, ছুই বাঁজ!র, তিন বাজারের অধিক কোন দিন কাহাকেও প্রহার 
করিতে হয় নাই, বেত্র/ঘাত-খণ্ডিত দেহ্‌ ছাড়িয়া প্রাণ বাহির করিতে এ পর্যন্ত কোন 
অপরাধীকেই চতুর্থ বাজারে যাইতে হয় নাই। ভীমকান্তি ঘমদূতসদৃশ প্রহারকারীর। 
পর্যন্ত বিশ্মিত, “এ কি দৈবী মায় ! নিদারুণ তীব্র বেত্রাঘাতে জর্জরিত হইতেছে 
অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ, রুধিরধারায় ধরণী লিপ্ত! বাইশ বাজারে আঘাত কর হইল, তথাপি 
মৃত্যু নাই, নাই এতটুকু আর্তনাদ, কে এই ব্যক্তি ? দর্শকগণ পর্যন্ত যন্ত্রণায় অস্থির 
কইয়া উঠিয়াছেন, কেহ বা কাতর আবেদন জানাইতেছেন, 'ওগো৷ বক্ষীর1! 
আমার কাছ হইতে যত খুশি অর্থ লও, নিবৃত্ত কবে! তোমাদের এই পাশবিক 
অত্যাচার !: 

হুরিদাসেব অঙ্গে রুধিরধার।, নয়নে প্রেমাত্র. ডুবিয়। আছেন নাম-রস-সমুত্রে- 
'ক₹ষ 1 “কফ! ক্ষ মাং, নয়, ডাকিতেছেন “হে কৃষ্ণ, হে পতিত-পাবন, বক্ষ 
তান্‌-এই অজ্ঞান ভ্রোহকারীদের রক্ষা করো, ইহাদের অজ্ঞানত! ক্ষম! করে) 
শ্বভু।, কিন্ত আকাশ হইতে নামিয়া আসিল প্রলম়বহ্ধি, রুত্রতেজে নামিয়া আসিল 


০১৩ ঈমন্মহাপ্রতুকত “শিক্ষার্টকে ব রূপায়ণ 


সদর্শন-চক্র । কিন্ত কোথায় কাহাব মস্তকে পতিত হুইবে এই উদ্যত কঠোব বজ্জ, 
হবিদাসের কল্যাণকামনা যে এর প্রহাবকাবীদেব চাবিদিক ঘিরিয়? বহিয়াছে। 
হ্থতবাং এইবাব স্ুদর্শনধাবীকেই নামিয়া আসিতে কইল--এমনি কত্বাবই নাষিয়া 
আসিতে হুয়। পাহ্থাডে, সমুত্রে, হ্বলন্ত অনলে বক্ষ পাতিয়! তক্তকে বঙ্গ কবিতে 
হয, সুধা মনে কবিয়। বিষ গ্রহণ কবিতে হয় তাহাকেই, ভক্ত তো তাহ!কেই ডাকেন 
ন[ঈ, নির্দেশ করিয়া দেন নাই তাহাব কওব্য, তাই কর্তব্যেব চেয়েও বেশী কবিতে 
হয়, ভাগ করিয়া লইনে হয় তক্তেব ব্যথার অংশ । হইবিদ্াসেব অঙ্গও আবৃত করিয়া 
বছিলেন কষ্ণ-জলধব, অম্বতধাবা-বষণে হুরিদাসেব সকশ আলা জুড়াইয় গেল। 

বক্ষীব! হাব মানিল, “ইনি, কি সাধাবণ মানুষ ৭ না জানিয়া কোন পীব ব। 
মহ।সাধকেব অঙ্গে আঘাত কবিতেছি নিষ্ঠবেব মতে! ? 

কবজে|ডে বক্ষীব! বলিল, "ওগো মহানপর্থী। বাদশাছেব আদেশে নিষ্ঠুব 
ঘাতক আমব। তোমাব সিদ্ধদেহে আথাতেব পব আঘাত কবয়াছি, তথাপি তুমি 
আমাদের ক্ষমা কব। তুমি মৃতঞ্জন্নী, কম্ত আজ তোমাব মৃত্য ন। ঘটিলে 
বাঁজপাসনে আমাদেবগ মৃত্যু ববণ কবিতে হইবে । 

ভবিদাস ভাসিয! উঠিলেন, “তাহ কি? বেশ, দেখ, এহ আণ্ম মবিতেছি।' 
হবিদাস যোগস্থ হলেন, এণস্তবঙ্গ সম [ধিভূমিতে ক্রমে মন ছু কবিয়। চশিয়া গেল, 
“দে জীবানব “বন্দু তম চিহ,ও আব দেখা শেল ন।। সেহ সমাধিবন পুকষের 
দেহটি মুনুকপতিব নিকটে বভিয়। যাওয়া হগল। অধিপতি তাহাব দেহ কববন্ 
কবিবাব আদেশ দিলেন, কিন্কু কাজীব পোেধ তখনও প্রশমিত হয় নাই, ভিন 
বললেন, 'ঠসলাম-ধর্মম৩ কবব দিলে তে। এই কা ফেবেব মুক্তিই লাঙ হবে, অন্ত 
স্বর্গ এই পাপী প্রাপা নয, ইভাকে নদীতে নিক্ষেপ কবা ভোক। 

ব্দীবা বছ চেষ্টা কবিলেন, সেহ পুণ্য দেহকে একচুল নাডবাব সামর্থ্য হহল না, 
তক্তশ্রেষ্ঠ ভবিদ|সেব অজ্ঞাতেই যে!গ“বভূণি তাহার দে আশ্রয় করিলেন। অধিপতি, 
কাজ ও দর্শকগণ বিল্মপরবিমুঢ হইয়া! বছিলেন, দীর্ঘ সময় কাটিয়! গেল, ধাবে ধীবে 
হবিদাস ব্যতিত হইপ্লন, ক্ষমান্রন্দব চেখে একবার সকলেব দিকে চাহিলেন | 

অধিপতি নতমস্তকে অগ্রসর হুইয়া! আসিলেন, সসন্ত্রমে বলিলেন, “হে সিদ্ধ 
তপস্বী। সহ্যই আপনি মহাজ্ঞানী আল্লাহুব অন্ুগ্রহভাজন। আপনি আমাদের 
ধুষ্টত। মার্জনা ককন। আঅ।ব অমবা আপনার সাধনপথে বিন স্টি করিব ১না, 
আপনি স্বচ্ছন্দে গঙ্গাতীবে গিয়া তপস্যা করুন। 

নাম-মহামণি কে গাথ়্া। ফিরিয়া আসিলেন হবিদাপ পতাকার নির্জন গুহায়! 


মহাপ্রত গৌরা ঙন্ুন্দর ২১৪ 


শান্তিপুরবাসী আচার্য অদ্বৈত ও ভক্তগণ হরিদাসকে ফিরিয়। পাইয়া আনন্দে উল্লসিত 
₹ইয়] উঠিলেন, তাহাকে ঘিরিয়! অনন্দের যেন হাট বসিয়া গেল, কিন্ত হরিদাসের 
কুটিরে এত তীব্র জাল কেন? যেখানে অহনিশি হরিনামাম্ততের প্লাবন বহিতেছে, 
সেখানে কিসের এত দ্বাহ? 

কারণ অস্ুসন্ধান করিতে করিতে জানা গেল, তীব্র বিষধর এক মহানাগ পেই 
গুহাবিবরে বাস করে, তাহারই বিষের দাহে ভক্তগণ দগ্ধ হন। 

তক্তগণ হুরিদাসকে শীঘ্র এ কুটির ত্যাগ করিবার অস্থরোধ জানাইলেন, নতুবা 
তাহারাই বা কোন্‌ ভরসায় এইস্থানে আমিবেন ৭ হরিদাস একটু বিন্মিত হইলেন, 
“কই, তিনি তো কোন বিদ্ই অস্থভব করেন নাই এতদিন ? 

তথাপি ভক্তদেব কষ্ট নিবারণ কর। তাহার কর্তব্য, তাই বলিলেন, “এইখানে 
যেই মহাশয় বাস করিতেছেন, তিনি ধদি রূপ! কবিয়া! এই গুহ] ত্যাগ করিয়া যান 
তবেই ভালো, নতুবা আগামী কল্য আমিই এই স্থান ত্যাগ কবিয়। অগ্ঠত্র চলিয়া 
যাইব, আপনার] নিশ্চিন্ত হোন।' কালবপী মহাসর্পেব সঙ্গে বাস কবিতেও হবিদাস 
কিছুমাত্র দ্বিধা করিতেন না, যদি ন। ভক্তগণের কষ্ট হইত। 

সন্ধ্যা আসন্নপ্রায়, ভক্তসঙ্গে কষ্ণকথার রসাস্বাদন কবিতেছেন হুবিদাস, এমন 
সময় দেখা গেল ধারে ধীরে গৃহকোণ হইতে মাথা তুলিতেছে মহানাগ, লাল-নীল- 
পীত-কৃষ্ঃ, বিচিত্র বর্ণে দেহ চিত্রিত, স্থুপ্রশন্ত ভয়ঙ্কর উজ্জল ফণার দুইপ|শে ছুই 
আরক্ত নয়ন, নিঃশ্বাসে সুতীত্র হলাহল ! ধীর হিল্লোলিত গতিতে সর্প যেন কুটির 
ত্যাগ করিতে উদ্যত হুইল, ভক্তগণ ভয়ে বিস্ময়ে স্তব্ধ হৃইয়া বহিলেন, শান্ত অবিচল 
হরিদাস সর্পের দিকে চাহিয়া রহিলেন ক্ষমাপ্রার্থনাব ভঙ্গিতে । সর্প মাথা! নত 
করিয়৷ যেন ভক্তশ্রেষ্ঠ হরিদাসকে অভিবাদন জানাইয়া ধীরে ধীরে বাস্ত ত্যাগ 
করিয়া! চলিয়া গেল, হয়তো কোন সুদূর গহন অরণ্যে । ভক্তগণ নিশ্চিন্ত নির্ভয় 
হইলেন। তৃণ হইতে হুুনীচ, তরু হইতেও সহিষু। হরিদাস! কিন্তু 'অমানী মানদ' 
হওয়া, নিজে অমানী হইয়া অপরকে মান দেওয়া, কিংবা যে থাম্ক করে না 
তাহাকেও মান দেওয়া, তাহা! কি সহজসাধা ? 

মহাপ্রভু শিক্ষা দিয়াছেন, “জীবে সম্মান দিবে, জানি কৃষ্ণ অধিষ্ঠান_ শুধু 
মান্য নহে, পশুপাখি-কীটপতঙ্গ সকলের মধ্যেই কৃষ্চ-অধিষ্ঠান, কাজেই শুধু “জীবে 
দ্বয়।' নয়, জীবের সেব। করিবে, জীবকে সম্মান দিবে ভগবৎ-জ্ঞানে। হরিদাসের 
জীবনে প্রতুর সমস্ত শিক্ষাই সার্থক হইয়াছে, তাই যুতিমান্‌ হিংসা এবং প্রলোভনও 
করিদাসের পদমূলে আপনাদের বিসর্জন দিয়াছে অক্েশে ! 


২১৫ শীমন্মফাপ্রভূকৃত “শিক্ষা্টকে'র রূপায়ণ 


বেনাপোলের জমিদার রামচন্ত্র খান, রশর্ষগর্বে স্কাত, ভজের মর্য দা তে 
জানেন-ই না, অধিকন্ত তক্তকে অপমান করাই জীবনের অগ্ঠান্ত নানা! কদর্য 
ব্যসনের মতোই শ্লাধ্য মনে করেন। একদিন পাদ নিত্যানন্দধকে অপমান 
করিতেও তাহার বাধে নাই । এই ধনী জমিদারের সহিত নিষ্ধিঞ্চন দরিদ্র ভক্ত 
হরি দাসের প্রতিযোগিতা করিবার সাধ্য নাই, অভিগ্রায়ও নাই । তাহার রশর্ষের 
মধ্যে ভক্তি, তাহারই আকধণে দীনাতিদীন হইতে লক্ষপচিত পর্যন্ত শত এন 
ভবব্যাধিগ্রন্ত রোগী হরিদাসের জীর্ণ কুটিরে সমাগত হুন ব্যাধিশান্তির আশায়, 
নিরভিমান হরিদাস বিনামূল্যে নামান্ৃত বিতরণ করেন। রামচন্তা খানের তাহাও 
সহ হইল না__ঈষার বিষে হৃদুয় ক্ষত-বিক্ষত হইতে লাগিল, “কপট সাধুত্বের' 
আবরণটি উন্মোচন করিয়। হরিদাসের 'আসল স্বরূপ" লোকচন্ুর সম্মুখে প্রকট করিয়। 
লোকের ভক্তি খর্ব করিতে তিনি বদ্ধপরিকর হইলেন । 

একদিন এক সুন্দরী পতিতাকে নিভৃতে কিছু অর্থ ও পরামশ দিয়। রামচন্তর 
খান উৎফুল্ল চিত্তে গৃহে ফিরিয়া আসিলেন-_অগ্ত্র তাহার হাতেই আছে, প্রয়োগ 
করার অপেক্ষামাত্র--হুরিদাপের “ভাগ্ামি' ঘুচাইতে বেশী দেরি হইবে ন|। 

গভীর নিশীথে নান! অলঙ্কারে অ।ভরণে সঙ্িতা সেই নারী হরিদ[সের তজন 
কুটিরে উপস্থিত হইল ) হরিদাস ভজনরসে মগ্ন, হাতে জপমাল1-_চিত্ত তন্ময়? 
ছলনাময়ীব বছু-পবীক্ষিত বিলাস-কটাক্ষের বু শরাঘাত হরিদাসের উপরে 'নঙ্গিপ্ধ 
হইল, কিন্ত হরিদাস নিবিকার, নিশ্চল ! রমণী মনে মনে হাসিল, তাহার তঁণে 
এই কয়টিমাত্র অস্ত্রই নহে, আরও আছে বহু স্ৃতীক্ষ শর। 

রমণীর অঙ্গসৌষ্ঠব ও যৌবনশ্রতে হরিদাস যখন মোহ্গ্রস্ত হইলেন না, তখন 
সহসা রমণী রূপমুগ্ধ পতঙ্গের মতোই যেন আপনাকে হরিদাসের রূপ-শিখনলে 
বিসর্জন করিতে কতসংকল্প হইল। তাহার কাতর প্রার্থনার উত্তরে হরিদাস 
বলিলেন “আমি ব্রতধ|রী, আমার ত্রত সমাপ্ত না হওয়া পর্যন্ত তোমাকে আমি 
অঙ্গীকার করিতে পারি ন1, তুমি অপেক্ষ। কর, আমি নামসংখ্য। পূর্ণ করিয়। লই, 
তুমি বরং ততক্ষণ বসিয়। নাম প্রবণ কর।' 

সরারাত্রি বৃথাই কাটিয়। গেল, নামও সমাগ্ু কইল ন।, রমনীর অভিলাষও পুর্ণ 
কইল না। ক্ষুপ্র গ্লু মনে রমণী নিশাশেষে উঠিয়া গেল, কিস্ক একেবারে নিরাশ 
হইল না। 

সমন্ত শুনিয়] রামচন্দ্র খান যেন কতকট হতাশ হইলেন, অস্ত্র শাণিততর 
করিবার উপদেশ দিয় রমণীকে বিদায় দিলেন। 


মহাপ্রভু গৌরাঙ্গহুন্দর ২১৬ 


দ্বিতীয় রাজি। রমমী আসিয় তুলসী প্রণ।ম করিয়া দ্বারে বসিল। 
মনোহারিণীর হাশ্যে লাশ্তে আজও হরিদাসের বিকারের কোন লক্ষণই দেখ! গেল না, 
কিন্ত যেন লঞ্জিত সুরে রমধীকে বলিলেন, 'কাল আমার ব্রত সমাপ্ত হ্য় নাই, তাই 
তোমাকে দুঃখ দিয়াছি, তুমি কিছু মনে করিও না, আজ ব্রত সমাপ্ত হইলেই 
তোমার ইচ্ছ! পূর্ণ হইবে । 

অধিকতর আশায় বুক বাধিয়! রমণী প্রতীক্ষা করিতে লাগিল, কিন্ত বিধাতার কি 
লিখন, আজও রজনীর শেষ প্রহর ঘোষণা করিয়া পাখি ডাকিয়া উঠিল, কিন্ত 
হরিদাস তাহাকে ডাকিলেন না, আজও ব্রত সমাপ্ত হইল না। চরম নিরাশায় 
অপমানে যখন রমণী উঠিয়া ধ্রাড়াইল, ব্যথিত হুরিদ্বাস তাহার কাছে মার্জনা 
চাহিলেন। আগামী রাত্রিতে আর দেরি হুইবে না, নিশ্চয়ই তাহার ব্রতশেষে 
তিনি তাহার অভিলাষ পুর্ণ করিবেন । 

তৃতীয় রাত্রি। আজ রমণীর মন আনন্দে পূর্ণ, সাধুব বাক্য মিথা। হইবে না, 
আজ নিশ্চয়ই তাহার মনস্কামন। পুর্ণ হইবে । 

গভীর রাত্রি, আকাশের বুকে জাগিয়া আছে শুধু কয়েকটি স্তব্ধ তারা, জনপ্রাণী 
আর কেহই জাগিয়! নাই, এই তো! সময়! রমণী অধীর আগ্রহে চাহিয়া আছে 
হরিদাসের দিকে, আর কত দেরি ? সহুস। কি এক পুলকের জোয়ার আসিয়া যেন 
ভাসাইয়া! গেল তাহার সমস্ত মোহ-মলিনতা৷, হ্বদয় যেন মযুরের মতো নৃত্য করিয়। 
উঠিল! একি পুণ্য জ্যোতি, একি আনন্দধাব] তপস্বীর অঙ্গ হইতে বিচ্ছুবিত হুইয়। 
আসিয়া তাহার লমন্ত দেহ-মন-গ্রাণকে ক্সিগ্ধ সিক্ত করিয়া! দিতেছে! আকাশে কত 
আলো, বাতাসে কত না গান! দেহের অণু-পরমাণু সে আলোয়, পে স্থরের ঝরনা- 
ধারায় ধেন কান করিয়া উঠিল। তাহার দেহ আর দেহ-সঙ্গাভিলাধী নয়, এবার 
হৃদয় উদ্মুখ, 'কে মহাপুরুষ ! দাও দাও, আমার প্রাণ ভরিয়া, তৃষ্ণা হরণ করিয়। 
তোষ্ণার অমৃত-আনন্দের স্পর্শ আমাকে দাও ।' 

আপন দেহ-বিপণির কদর্য পসর!র দিকে তাকাইয়া লজ্জায় রমণী বিবশ হুইয়। 
গেল। কাহাকে 'ড্ুলাইতে আসিয়াছে সে এই দীন মলিন আবেদন লইয়া ? রমণী 
হরিদাসের চরণতলে লুণ্ঠিত হইল, কে ব্যাকুল মিনতি, “ওগো বৈরাগী, আমার এ 
'ঘলিত শিথিল কামনার ভার আর আমি বহিতে পারিব না, তোমার তপস্তার 
বঙ্জানলে আমার সফল কালে! তুমি ধ্বংস করো, আমার কাষন[কনুষিত দেহকে 
তোমার দেবালয়ের প্রাণিপ করিয়া তাকাকে আালাও প্রভু! 

হরিদাস আপন কল্যাণ-হন্তখানি তাহার মাথায় রাখিলেন, সেই পুণ্যম্পর্শে 


২২১৭ শ্ীমন্মহাপ্রভুকূত “শিক্ষা্টকে'র রূপায়ণ 


ভাঙার দেহ-মন-চিত্ত পুণ্যময় হুইয়া উঠিল, আত্মায় আত্মায় মিলনের এক সেতু রচিত 
হইয়া গেল নিমেষেই । হরিদ্াম বলিলেন, “ওঠো! নারী, তুমি সার্থক ₹ও, তোমাকে 
পরমপতির সন্ধান দিবার জন্যই এই তিনদ্দিন আমি প্রতীক্ষা করিয়াছিলাঘ, এইবার 
আমারও ব্রত পূর্ণ হইয়াছে, পরমপতির সহিত মিলনে তুমিও পুর্ণ হও ।' 

হরিদাসের আদেশে সমস্ত সম্পত্তি দান করিয়৷ দিয়া মস্তক যুণ্ডন করিয়! 
পুণ্যশীতল সলিলে অবগাহন করিয়। শুচিন্িত1 দীক্ষাভিলাধিগ্ী নারী আসিয়। 
ঈাড়াইলেন যুক্তকরে অশ্রসজল চোখে। 

হরিদাস তাহার কর্ণে নামমহামন্ত্র দান করিলেন, সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত দেছু-মন 
পুলকিত ধন্য হুয়া উঠিল! 

গুক হরিদাস আপন সাধনার শক্তিসঞ্চাবিত ভজন-কুটির, আসন ও তুলসীম্ধ 
তাহাকে দান করিয়! চলিয়! গেলেন নুদূব কোন দেশে । নুদৃঢ হঈয়া সেই আলনে 
বসিলেন সাধিক1, একাহথারে কাটিতে লাগিল দ্িনেব পর দিন, তপঃকশ তনুখানি 
পীরে ধীরে হদয়নাথের অধিষ্ঠানযোগ্য মন্দির ইয়া উঠিল, মন্দিরে প্রতিষিত হইলেন 
অপরূপ এক বিগ্রহ । সে-মন্দিরের সৌন্দর্যে আকৃষ্ট হইয়। আসিতে লাগিলেন কত 
সাধু, কত বা দর্শনা বৈষুব ! 

প্রসিদ্ধ বৈষ্ণবী হল পরম মহান্তি | 
বড় বড় বৈষ্ণব তার দর্শনেতে যান্তি ॥ --ঠ5: চঃ 

সাধু ভরিদাস। শুধু জীবের অন্তরে কৃষ্ণ-অধিষ্ঠান জানিয়ই তিনি সন্মান দিয়! 
নরিয়া। অ।সিলেন না, রূপোপজীবিনীর অহ্গরেও কৃষ্ণ-প্রতিষ্ঠাব আয়ে।জন করিয়। 
দিয়া আসিলেন, অ(পন তপস্তলন্ধ ধন সমর্পণ কবিয়া আসিলেন অক্লেশে, এতটুকু 
'বুণার সঞ্চর হইল না মনে। 

জীবনের প্রতিটি দিন-ক্ষণ-পল-কেও যিনি রুঞ্খচনামে অলঙ্কৃত করিয়া রাখিয়াছেন, 
বুথ! যাইতে দেন নাই, আজ জীবনসায়াহে, দেই হরিদাস নিদিষ্ট সংখ্যা নামজপ 
সম্পূর্ণ করিতে পারেন না, তাই গোবিন্দের আন! প্রসাদের কণামান্র স্পর্শ 
করিয়াই আবার বসেন আসনে, কিন্ক বার্ধক্যশিথিল দেহ মেন আর ভার বহ্ধিতে 
পারে না! 

সেদিন হুরিদাসের কুটিরে আসিয়া প্রত্ত বলিলেন, “হরিদাস! গোবিন্দ বলিল, 

খ্যাজপ সারা হয় না বলিয়া তুমি আহার্য স্পর্শ কর না? নামে সিদ্ধ দেহ 

তোমার, এত জপে আর তোমার কি প্রয়োজন ? এখন বৃদ্ধ হইয়াছ, নামের সংখ্যা 
কমাও।, হুরিধাস সে কথার উত্তর না দিয়! বলিলেন, “প্রভু! আমার একটি 
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প্রার্থনা রাখিবে বলো! ! আমার মন বলে তুমি শীজ্্ই লীলা! সংবরণ করিবে । এই 
ধূর্লীর ধরনীকে নন্দন-কানন করিয়া তুলিয়া, পরমুহূর্তেই তাহাকে শ্বশান করিয়া 
তুলিতে তুমি পারে! এবং তাহাই করিতেছ যুগে যুগে বার বার ! আমাকে তোমার 
এই নিষ্ঠুর খেল! দেখাইও ন। দয়াল! হৃদয়ে তোমার শ্রীপ্রাদপদ্ন ধারণ করিয়া, 
নয়নে তোমার ব্লপস্থধা পান করিয়া, বদনে তোমার “করুষ্কচৈতগ্” নাম উচ্চারণ 
করিতে করিতে তোম!র দীনাতিদীন হরিদ|সের প্রাণত্যাগ হোক, ইহাই প্রার্থনা ।' 

প্রভুর চোখ অশ্রসজল হ্ইয়া উঠিল ) বলিলেন, “হরিদাস! তুমি ভক্তোত্তম, 
কৃষ্ণ তোমার ইচ্ছা! নিশ্চয়ই পূর্ণ করিবেন, কিন্তু তুমি কেন এত নিষ্ঠুর হইতে চাও ? 
তোমাদের লইয়াই যে আমার সকল আনন্দ, সকল পূর্ণতা !' তুমি গেলে আমি কি 
লইয়] থাকিব বলো !” 

দীন-ক্ষীণ হরিদসের কঠে আজ যেন দাবীর শক্তি আসিল, বলিলেন, 'ওগো 
রাজাধিরাজ ! তোমাব কোটি কোটি বিশ্বত্রন্াণ্ডে মধ্যে একটি পিপীলকাব 
মৃত্যুতে যদি তোমার ক্ষতি হয়, তবে তাই হোক | তুমি মায়। ছাড়, আমার প্রার্থন। 
তোমাকে পূর্ণ করিতেই হইবে ।' 

বিষঞ্জ নয়নে প্রভু হরিদ্াসের দিকে চাহিলেন ; সেই চাহনিতে কি ছিল, আশ্বাস 
না অভয়? অসুস্থ হরিদাস যেন ন্ুষ্থ নিরাময় হইয়া উঠিলেন | পরদিন বিশিষ্ট 
ভক্তগণ-সঙ্গে প্রভু আসিয়া! হরিদাসের অঙ্গনে দাডাইলেন ; বলিলেন-__ 

“হরিদাস ! কহ সমাচার ।' 

হরিদাস কহে, “প্রভু! যে কপা তোমার!" হরিদাস ক্ষীণকঠঠে বলিলেন, 
“আমার আর খবর কি প্রভু! এইবার খবর তো দিবে তুমি, এই পারের খবর 
আমার শেষ | তুমিই জানো, কি খবর আছে সেই পারে ।' 

হুরিদাসকে বছ্রঙগনে আনিয়া শোয়ানো হুইল । ভক্তসঙ্গে প্রহ্ও তাহাকে 
ঘিরিয়া ঘিরিয়া নামসংকীর্তন আরম্ভ করিলেন। হরিদাসের মাহাত্ম্য বর্ণন! করিতে 
করিতে প্রস্তর আনন্দবারিধি যেন ক্রমেই উদ্বেলিত হইয়া উঠিতে লাগিল । ভক্তগণ 
হরিদাসের পদধূলি লইয়া মাথায় অজে লেপন করিতে লাগিলেন, কম্পিত দক্ষিণ 
হস্তে হরিদাসও ভক্ত-পদধূলি গ্রহণ করিয়া মাথায় রাখিলেন। 

অন্তিম যুহ্র্ত! হরিদাস নিজের সম্মুখে প্রভুকে বসাইলেন, তাহার ছুই নয়নতৃঙ্গ 
প্রতুর রূপকমলের হুধাপানে বিবশ হইয়া রহিল, বদনে শ্রকৃষ্চৈততন্ত নাম উচ্চাবণ 
করিতে করিতে নামের সহিত হরিদাস প্রাণ উৎক্রমণ করিলেন । 

“কীর্তনীয়ঃ সদা হরি । সারাজীবন নামসাধনার ফল, স্বয়ং নামী আসিষ়া। 
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দাড়াইলেন সম্ুখে! মহাভারতের মহাপুরুষ ভীম্মের মতোই হরিদাসের মহানির্বাণ 
হইল আপন ইঞ্টের সম্মুখে! 
হরিদাসের যবন-দেছ ঢাকিয়া গেল বালুকারাশির তলে, কিন্ত বিদেহী আলা 
যুক্ত বিহঙ্গের মতোই হয়তে। বা দুই পাখা মেলিয়া আনন্দলীলায় সঞ্চরণ করিতে 
লাগিলেন অসীম অনন্ত চিদাকাশে ! 
মহা প্রদ্র-রুত চতুর্থ শ্নোক-_ 
ন ধনং ন জনং ন স্থন্দরীং 
কবিতাং বা জগদীশ কাময়ে। 
মম জন্মনি জদ্মনীশ্ববে 
ভবতান্তক্তিরতৈতুকী ত্বার ॥ _-ঠ£ চঃ 
_জছে জগদীশ ! আমি তেমাব চরণে ধন কামন। করি ন।, জন কামন। করি 
না, স্বন্দবী পত্রী কিংবা কবিত। অর্থাৎ কাবাপ্রতিভা বা পাপ্ডিতা-__কিছুই কামন! 
করি পা, আমার একমাত্র প্রার্থনা এই যে, হে ঈশ্বব, তোমাতে যেন আমার জন্মে 
জন্মে অহৈতুকী ভক্তি থাকে। 
এন পৃথিবীতে যখনই যে অবতার পুরুষ বা মহাপুঞ্ষ অবতীর্ণ হইয়াছেন, তখনই 
তাহাব আহবানে ছুটিয়া আসিয়াছেন কন শত শত ধনীর দ্বলাল, কত পণ্ডিত-- 
এরশ্র্য, পাগুতা, জননীর বক্ষবিদারী আর্তনাদ, যুবত্তী পত্ণীব বিচ্ছেদজাল।__সমন্তই 
আগ্রাহা করিয়। ! 
মহাপ্রহুর পর্দতলেও সমবেত হইয়াছেন রূপ, সনাতন, রদ্ুনাথ, গোপীনাথ, 
গদাধব, জগদনন্দ, হ্বরূপ-_-কত এঁখবর্ষবান্‌, বিভ্ববান্‌, বিদ্বান! এ্রনর্য ও আরামের 
মোহ &াকাদিগকে বাধ! দিতে পারে নাই, সংসার তাহার খত বাছুডোরে9 
তাভাদের বাধিয়! রাখিতে পারে নাই! 
দাস-রঘুনাথ যখন সংসারের শৃঙ্খল ছিন্ন করিয়। বারেবারেই পালাইয়া যাইব!র 
চেষ্টা কবিতেছিলেন, তখন তাঁহার জননী একমাত্র প্রাণধনটিকে হা/রাইবার ভয়ে 
স্বামীর কাছে কাদিয়া পড়িয়াছিলেন, “ওগে।, উহ্থাকে বাধিয়া রাখ, তবু ঘরে থাকুক 
সেই নিষ্ঠর! ল্লান হাসি হাসিয়া রঘুনাথের পিতা বলিয়াছিলেন, “ইজ্-সম 
বর্ষ, অপ্সরা-সম স্ত্রী যাহার মন বাঁধিতে পারিল না, তুচ্ছ দড়ির বাধনে তাতাকে 
কেমন করিয়া ধরিয়া রাখিবে বলো !' গৌরের রঘুনাথকে কেহই বাধিয়! রাখিতে 
পারে নাই। 
শ্ীসনাতন গৌড়ের বাদশাহের মন্ত্রী এবং মন্ত্রাদাতাই নেন, বাদশাহের বল- 
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ভরসা, এক কথায় বাদশাহের দক্ষিণতন্ত-ন্বরূপ ! শ্রীরূপও রাজসরকারে বড় কর্মচারী, 
তাহাদের জমিদারির তৎকালীন আয় বাধিক ছাগ্লান্ন লক্ষ টাকা 3 এই অপার সন্মান 
ও এ্রশ্বর্ষের আরাম অবহেলায় ন্যাগ করিয়া যখন ছুই ভাই প্রভুপদে আশ্রয় গ্রহণের 
আশায় দন্তে তৃণ ধারণ করিয়! দণগ্ডবৎ হইলেন, তখন প্রহু পরম সষাদরে, পরম 
আনন্দে ুই ভাইকে একেবারে অন্তরঙ্গ করিয়। লইলেন। কিছুকাল দ্ুই ভাইকেই 
নিজের কাছে রাখিয়া ধীরে ধীরে আপন ভক্তিরতু-ভাগার রক্ষা করিবার উপযুক্ত 
আধার-রূপে গড়িয়া তুলিলেন। তারপর এক শুভক্ষণে জ্ঞান ভক্তি ও প্রেমের অমূল্য 
রত্নগুলি সেই আধারের নিভৃত মণিকোঠায় সধত্বে রক্ষা! করিলেন। বত্বের দীপ্তিতে 
প্রাণ জ্যোতির্ময় হইয়া উঠিল- পূর্ণ ভাগুার বঙ্গে করিয়া প্রভ্বব আদেশে ঢ$ ভাই 
চলিয়া আসিলেন বুন্দাবনে । 

কুস্থমকোমল তগ্ধফেননিভ শুভ্র শা] গৃহে ধাহাদের জন্য প্রতীক্ষা করিয়া থাকিত, 
বুন্দাবনের ক্কর্-মিশ্রিত রুক্ষ ধুলায় আজ তাহার] য়ন রচন1] করিলেন! দীর্ঘ 
দিনের অভ্যস্ত আরাম ও সুখের নেখ! জীর্ণ বন্ত্রের মতোই অনায়াসে ত্যাগ করিয়া 
আসিয়াছেন, তথাপি হয়তো অবচেতন মনের অজ্ঞাতে কোথায় রহিয়াছে বিন্দৃতম 
স্খ-অভ্যাসের রেশ! যয়ুনাতীরে অনভ্যন্ত উপাধানবিহীন বানুকাশধ্যায় সনাতনের 
চোখে কিছুতেই নিদ্রা আসিতেছে শা__হঠাৎ এক উপায় আবিষ্ভতি হইল। 
কতকগুলি কোমল বালুক একত্র করিয়া উপাধানেব মত হইলে পরম বস্তিতে 
সনাতন সহজেই নিদ্রিত হইয়া পড়িলেন। সহসা কাহার যেন কলকণ্ঠের হাশ্যধবনিতে 
নিদ্রা ভাঙ্গিয়া গেল, চাহিয়া! দেখেন-_নীল বসনে ছেম-ত্ু ঢাকা, কুঞ্চিত কালো 
কেশপাশে ঘিবিয়া আছে বদনক্মল, অঙ্গসৌরভে আকাশ-বাতাল হইয়] উঠিয়াছে 
মধুময়-এক নবীনা কিশোরী বিদ্রপের হাসিতে ওষ্ঠ-অধর কুগ্চিত করিয়া 
ডাকিতেছেন অদূরবতিনী সখীকে-_“সখী দেখ. ! এই দেখে যা, সংসার ত্যাগ করে 
এসেছেন সাধু! আবার বিলাসিতা কত! বালিশ ছাড়া ধার ঘুম হয় না, তার 
আবার বুন্বাবন-বাসের সাধ কেন, তপস্তারই ব। দরকার কি ?" 

“কে? ইনি কে, কেমন করিয়া জানিলে, আমার বুন্দাবন-বাসের সঙ্কল্প ?- 
তবে কি ইনিই বুন্দাবনেশ্বরী শ্রীমতী ? চমকিত সনাতন ফিরিয়া চাহিয়। দেখেন, 
কোথায় কে? চারিদিকে শুধু গভীর রাত্রির £নঃশব্য, আকাশ অন্ধকারে ঢাকা, 
কেবল কালো যমুনা বহিয়া চলিয়াছে কলকল ছলছল রবে । 


“জয় হোক বুন্দাবনেশ্বরী, জয় রাধারানী, অধমের প্রতি কত তোমার 
করুণ !' 


২২১ শ্ীমস্মহাপ্রতুকত “শিক্ষার্টকে র রূপায়ণ 


আরাম ও নুখনেশার হ্ষীণতম আভাসটুকুও ব্যুনার কালো জলশ্রোতে 
মিলাইয়! দিয়া সনাতন ডুবিক্া! গেলেন ধ্যানের গভীয়ে | 

বুন্াবনের বহু লুগ্ু তীর্থ উদ্ধার করিলেন নিঃসম্বল ছুই ভাই। গোবিন্দ, 
গোঁপীনাথ, মদনমোহনের প্রতিষ্ঠা হইল রাজসমারোছে ; ভোগরাগ উপচারেরই ব 
কত আয়োজন! 

কিন্তু নিষ্ষি্চন অযাচকবৃত্তি ছুই ভাই দুরে দূরে ছুই বনে সাধন-ভজন ও গ্রন্থি 
রচনায্ব নিষগ্ন রহিলেন। 

পিতৃহীন ভ্রাতুপ্পুত্র শ্রাজীবও আসিয়া বৃন্দাবনে ছুই জোষ্ঠতাতের। ম্্েহ 
পক্ষচ্ছায়াম আশ্রয় লাভ করিয়া,ধন্ত হইলেন। শরূপের হত্তেই তাহ।র শিক্ষ)- 
দীক্ষার ভার অপিত হইল। শ্রী্ূপ আপন সমস্ত শক্তি নিয়োগ করিয়। শ্রীজীবকে 
ক্রমেই 'প্ররূত বৈষ্ণব গড়িয়া! তুলিতে লাগিলেন। ৃ 

মহাপ্রভু শ্রীর্প-সনাতনকে একদিকে যেমন বৃন্দাবনের লুপ্ট তীর্থ উদ্ধীরের ভার 
দিয়াছিলেন, অপরদিকে তেমনই মানুষের হ্ৃদয়-গুহার অন্ধকারাবৃত সম্প?্‌ উদ্ধারের 
ভারও দিয়াছিলেন। ম্থুযোগ্য দুই ভাই বন্থ অমূল্য গ্রন্থ-রচন|র মাধ্যমে শ ₹ষ৮ 
লীলামৃতের প্রকাশ করিতে লাগিলেন, ভক্ত বিদগ্ধ সমাজ সেই সমস্ত গ্রন্থের 
সৌন্দর্যে ও মাধূর্ষে যুগ্ধ হইলেন । 

পাণ্ডিত্যের খনি ঘই ভাই, কিন্তু বাহিরে তাহার বিন্দুমাত্র প্রকাশও নাই । 
পাগ্ডত্যের প্রয়োজন তাহাদের কাছে ততখ।(নিই, যতখানি কষ্ণজলীল1-রচনার কাজে 
লাগে। অন্থথ! পাগ্ডিত্যের কোন মুল্যই তাহার্দের কাছে নাই। 

বৃন্দাবনে এক দিখ্বিজয্ী পণ্ডিত আসিয়াছেন ) সঙ্গে অশ্ব, হৃন্তী, বাগ্ভভাগ- 
কোলাহল, বিজয়গর্বের নিশানা | শ্রীজীব যমুনায় ্ান করিতেছিলেন, হঠাৎ তুমুল 
কোলাহুলের ধ্বনি শুনিয়া কিছুটা কৌতৃহলাক্রান্ত হুইয়া যমুনার তীরে উঠিয়। 
আসিলেন। 

সরব হুঙ্কারে দিখ্িজয়ী চলিয়াছেন পথ বাহিয়া__ কে বিলম্বিত জয়মাল্য, হস্তে 
জয়পত্র । শুণনয়ছিলেন শ্রিবূপ-সনাতন অপরাজেয় পরম পণ্ডিত, তাহাদের 
পরাজিত কর! দির্থজমীর সাধ্যের বাহিরে । হয়তে! বা কিছুটা ভীতি, কিছুটা 
বা কৌতুহলের বশবর্তী হুইয়াই দিগ্থিজয়ী ঈীরূপ-সনাতনের কাছে গিয়! বিচারে 
তাহাদের আহব:ন করিলেন । এখন হাস্য সংবরণ করাই কঠিন ভুইয়া উঠিতেছে ; এই 
কি এত নাম, এত খ্যাতি $ বিচার কর] দূরে থাকুক, দিগ্বিজয়ীর আহ্ব[ন শোনামাত্র 
ভয়ে পরাজয় স্বীকার করিলেন রূপ-সনাতন, তথাকথিত অপরাজেয় পপ্তিতদ্বর ! 


মহাপ্রহু গৌরাজমুজ্ঘর ২২২ 


শ্রীজীব বিশ্মিত হইলেন। তাহার গুক্ক, তাহার পরমজ্ঞানী জ্যেষ্ঠতাতত্বয় সত্যই 
কি পরাজিত হইয়াছেন এই দাস্তিক পণ্ডিতশ্বন্ত ব্যক্তির কাছে? শ্রাজীবের 
পলাটের রেখায় জাগিল কুঞ্চন, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গেই মনে মনে বুঝিলেন, কেন শ্রীৰপ- 
সনাতনের স্বেচ্ছাকৃত এই পরাজয়-ম্বীকার ! 

তথাপি মন অশান্ত হইয়া উঠিল, 'আমি তো তাহাদের পুভ্র-শিষ্য ! অধম 
হইতে পারি, কিন্তু আমি থাকিতে তাহাদের অপন্মান, তাহা কেমন কবিয়া 
হইবে? গুকনিন্দা শ্রবণ করিয়াও যদ্দি তাহার প্রতিকাব না করিলাম, বে বুথাই 
আমার শিষ্য ত্বাভিমান !” 

জীব অগ্রসর হুইলেন-দিপ্বিজয়ীকে বিচারে আহ্বান করিয়া বলিলেন, 
'আপনি মানীর মান £এবং পাগ্ডত্যেব মর্যাদ। দিতে জানেন না বলিয়াই গবিত 
হইয়ছেন। আমি শ্রীরপ-সনাতনের এক অধম অক্ষম 1শষ্যু, তথাপি আপনাকে 
বিচারে আমি আহ্বান করিতেছি, আমাকে পূর্বে পরাজিত করুন, তাবপর শ্রীৰপ- 
সনাতনকে পরাজিত করিবার খ্রপ্ন দেখিবেন |, 

তরুণেব গুদ্ধত্য ও সাহন দেখয়া দিপ্থিজয়ী একটু বিরক্ত এবং একটু বিস্মিত 
»ইলেন। অবজ্ঞামিশ্রিত ধাস্তে বলিলেন, 'এস বালক ! তোমার তকের নেশ। 
চর্ণ করিয়া দিই । 

কিন্তু চূর্ণ হইল দিখ্বিজক্নীর অহর্ধার, তাহার অন্রংলিহ দাপ্তিকতা৷ ধুলিসাৎ 
করিতে শ্রীজীবের অধিকক্ষণ লাগিল না। জয়পত্র, জয়মাল্য ও জয়ের সমস্ত 
উপঢৌকন শ্রীজীবের করে সমর্পণ করিয়৷ দিখ্বিজয়ী বৃন্দাবন ত্যাগ করিতে উদ্যত 
হইলেন। শুধুমাত্র জয়পত্রখানি লইয়া শ্রাজীব চলিয়া গেলেন যমুনার ঘাটে__ 
গুরুর গৌরব রক্ষা করিতে পারিয়াছেন, ইহাই তাহার পুরস্কার, আপন গৌরবের 
বিন্দুমাত্র স্পৃহাও নাই মনে । 

কমগুনুতে শ্রুর্ূপের জন্য পুজার জল ভ'রম্বা৷ লইয়া শ্ীজীব তজন-কুটিরের দ্রিকে 
দ্রুত চলিয়া গেলেন। 

'পুজার সময় অতিক্রান্ত প্রায়; জীবেব আজ এত বিলম্ব কেন? রূপ গোস্বামী 
একটু বা অধীর চিত্তেই জীবের প্রতীক্ষা করিতেছেন-_-কমণ্ডনুহস্তে এতক্ষণে জীব 
প্রবেশ করিলেন। শ্রীন্রপ বিলম্বের কারণ জ।নিতে চাহিলে গুরুর পাদবন্দন। করিয়। 
জীব বিলম্বের কারণ জানাইলেন। তিনিষে দাস্তিক পণ্ডিতের মিথ্যা অহঙ্কার 
ন।শ করিয়। গুরুর সম্মান রক্ষ/ করিতে পারিয়াছেন, সে আনন্দের সামান্থ প্রকাশ 
হুইয়। পড়িল তাহার বাক্যে। 


২২৩ শ্রীমশ্রহ।প্রতুকৃত “শিক্ষাইকে'র রূপায়ণ 


নিবাক্‌ শ্রীর্ূপ কিছুক্ষণ জীবের মুখের দিকে চাহিয়া রছিলেন, ধীরে ধীরে 
কক্ষ কঠোর হইয়া উঠিল লললাটের রেখা । কঠিন স্থরে বলিলেন, 'বৃন্দাবনে বাস 
করিতে আনিয়া অ।জও যাহার অহঙ্কার-অভিমান ত্যাগ হয় নাই, বুন্দাবনে তাহার 
স্থাননাই। যাও, বুন্দাবন ত্যাগ করিয়া! পুনরাম্ম সংসারেই ফিরিয়া যাও, আজ 
হইতে আমি আর তোমার মুখ দর্শন করিব না।' 

কত মিনতি, কত অস্র ঝরিয়া পড়িল বদ্বকঠোর গুরুর পদতল্ল, কিন্তু পাষাণে 
রেখ] পড়িল না- শ্রীরপ অবিচল! 

ধীরে ধীরে শ্রীরূপের সম্মুখ হইতে নিক্ষান্ত হইলেন পিতৃহীন তরুণ জীব-- 
অপরিমেয় বেদনার ভারে মৃহ্মান )*জ্যোষ্ঠতাত একবার ফিরিয়। ডাকিলেন না। 

বুন্দাবনের এক নিক্ষত বনে গিয়া জীব ধুলিশয্যায় পড়িয়া রহিলেন। দিনের 
পর দিন, মাসের পর মাস কাটিতে লাগিল । অর্ধাণনে-অনখনে দেহ ক্রমেই ক্ষীণ 
হইতে ক্ষীণতর হইতে লাগিল, সঙ্গে সঙ্গে ক্ষমালাভের আশাও! 

পিতৃহীন তরুণ জীবেনর স্থকুমার জীবনটি ধাহাদের নিশ্চিন্ত সুখময় আশ্রয়ে 
ধীরে ধীরে বিকশিত হুইয়া৷ উঠিতেছিল, আজ যদি সেই পরম আশ্রয় হইতেঠ 
বিচ্যুত হইতেই হইল, তবে বঞ্চিত বুনুঙ্ষু এই জীবন থাকিয়াই ব।কিলাভ? 
অনাহারে জীবনত্যাগের জন্যই এজীব কৃতসংকল্প হইলেন । 

এতদিনে প্রীসনাতনের কাছে যখন এই খবর পে ছিল, তখন তিনি দ্রত আসিব 
জীবের কাছে উপস্থিত হইলেন। অতিকষ্টে কোন মতে শীর্ণ দেহখানি টানিয়া 
আনিয়া জ্যেষ্ঠতাতের চরণে জীব মাথ। ঠেকাইলেন। অবরুদ্ধ মৌন বেদনার 
চঃসহ ভার এতদিনে আপনাকে প্রকাশ করিবার পথ পাইয়া যেন বাচিয়। গেল । 
প্রমন্েহাম্পদ জীবের দশ! দেখিয়া প্রীসনাতনের হৃদয় হাহাকার করিয়। উঠিল । 
কঠোর ত্যাগী সনাতন- হৃদক্ষ পাষাণ, কিন্ক পাষাণের নীচেও কি স্সিগ্কধ শীতল 
নিঝ রিণীধার1 লুকাইয়া থাকে না, পাষ।ণেও কি রেখা পড়ে না, আর সে-বেখা 
বিদীর্ণ করিয়া দেখা যায় না অমৃতরসধারা ? 

ছুই ব্যাকুল বাই বাড়াইয়া খ্রীসনাতন পুত্রোপম প্রাণাধিক জীবকে বক্ষে তুলির 
লইলেন, আপন কল্যাণ-দক্ষিণহম্তখানি জীবের মাথায় রাখিলেন, সর্বাজে বুলাইর! 
দিলেন সেই ম্বেহ-শীতল স্পর্শ! 

কিছুক্ষণ কাটিয়া গেল মৌন নীরবতায়-_ধীরে শ্রীননাতন উঠিয়া দীড়াইলেন, 
জীবকে আরও একটু ধৈর্য ধরিয়া প্রর্তীক্ষা করিবার উপদেশ দিয়! রূপের ভজন- 
কুটিরে আসিয়া উপস্থিত হইলেন ! 
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সসম্রমে অগ্রজের অভ্যর্থনা করিয়। প্ররূপ সনাতনের সম্মুখে গরাড়াইলেন। 
পরম্পর কুশল-প্রশ্ন বিনিমর, গ্রস্থাি সম্পর্কে থাবিধি ছুই-চারিটি আলোচনা হুইল । 
সনাতন আর উদ্বেগ চাপিতে পারিতেছেন না, তথাপি পান্ত কণ্ঠেই জিজ্ঞাস! 
করিলেন, “খুব সংক্ষেপে আমকে বল দেখি ভাই, বৈষ্ণবের প্রধান কর্তব্য কি কি?' 

শ্ীনপ একটু বিশ্মিত হইলেন-__“বৈষ্চব-শিরোমণি আজ আমাকে বৈষ্বের কর্তব্য 
জিজ্ঞ।স1 করিতেছেন কেন, তবে কি আমার কোন ত্রুটি ঘটিল !' 

তথাপি অগ্রজের প্রশ্নের উত্তরে সবিনয়ে নিজ সিদ্ধান্ত জানা ইলেন, 'বৈষ্বের 
প্রধান কর্তব্য তিনটি-__নামে রুচি, বৈষ্ণব-সেবন ও জীবে দয়া ।' তাহাই বদি হয়, 
তবে “জীবে” এত অ-দয়া কেন ভাই 1 আকুল মর্মবিদারী সুরে যখন শ্সনাতন 
এইকথ। জিজ্ঞাসা করিলেন, তখন সমস্তই বুঝিলেন শ্রারূপ। অগ্রজেব কাছে মার্জন! 
চাহিয়া তখনই শ্রীরূপ জীবের কাছে উপস্থিত হইলেন । প্রিষ্নতম পুত্রাধিক ভাতুম্পুত্রের 
দশা! দেখিয়া এবার বজাদপি কঠোর হদয়ও কাদিম়া উঠিল। পদতলে লুন্ঠিত 
জীবকে নিবিড় আলিঙ্গনে বদ্ধ করিয়। শ্রীরপ আপন কুটিরে লহয়া আমিলেন , 
বর্ষণসিক্ত ফুল্প যৃর্থীর মতোই শ্রজীবের দেহ-মন স্সিপ্ধ স্ুরভিত হইয়া উঠিল । 

ত্যাগ করিতে হম্ব ধন, জন, মান, প্রতিষ্ঠা, পাপ্তিতায ? কিন্তু গ্রহণ করিতে হম 
কি ভালবাসা, প্রেম? ন।-_তাহাও নয়, ভালবাসিতেও হয় শুধু দেওয়ার 
জন্তই, শুধুই দেওয়া__চাওয়। নয়, পাওয়া নয _নিফাম অহৈতুকী ভালবাসা । 

কেমন সেই ভালবাসা- মহাপ্রভু তাহ শ্রকপ-সনাতনকে শিক্ষা দিয়াছিলেন, 
হদদয়-মন পূর্ণ করিয়া! দিয়াছিলেন সেই প্রেমপরশমণির ছোয়ায়, শ্রীরূপ সনাতন 
অহৈতুকী ভালবাসার সাধনাই করিতেছিলেন বৃন্দাবনে। 

শ্রীসনাতনের প্রতিষ্ঠিত বিগ্রহ মদনমোহন জীবন্ত জাগ্রত এক তুবনমোহন 
বাপক যেন? তাহ।র মান-অভিমান, আদর-আবদার সমস্তই সনাতনকে সহিতে হৃয়। 
সাধিয়া! আসিয়াছে সত্য, তাই বলিয়া! সেবা! না করিয়া তো আর পারা যায় না? 

সনাতনের এক শিষ্তেক উপরে মদনমোহনের সেবার ভাব। একদিন 
মদ্ননমোহনের পুশপ-শৃঙ্জগার সমাপন করিয়] দীপ-ধূুপ আরতির পরে শিস্তটি চামব 
ব্যজন করিতেছেন, বিচিত্র পুষ্পমাল্য-আভরণে সজ্জিত মদ্দনমোহনের আজ একি 
নযনভোলানে। রূপ! অপলক নেত্রে শিষ্য বিগ্রহের দিকে চাক্য়! আছেন, কখন 
তাঁহার হাতে চামর থামিয়। গিয়াছে তাহ। খেয়াল নাই। 

পাশেই ধ্যানে বসিয়াছিলেন সনাতন । বুন্দাবনের প্রশ্বর ম্ধ্যাহু-আালার তাপে 
বেধ করি মদনমোহনের অঙ্গে ধর্ম দেখ! দিল, আর সেই তাপ গিয়া লাগিল; 
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সনাতনের ভাবঘন তনুতে | চমকিত সনাতন চাহিয়া দেখেন, তগ্ময় শিষ্য মদন- 
মোহনের রূপের নেশায় বিভোর, ব্যজন কখন থামিয়া গিয়াছে তাহা! বোধ নাই। 

সনাতন শিষ্ের হাত হইতে চামর টানিয়। লইলেন, কতক্ষণ ব্যজন করিয়া 
শ্রীমঙ্গের তাপ শীতল করিয়া শিষ্যেব দিকে ফিরিলেন। গুরু চামর টানিয়। লইতেই 
শষ্যের সম্বিত ফিরিয়াছিল--এখন গুরুর কঠোব মুখের দিকে চাহ্য়াই ভঙ্ষে 
কম্পিত হইতে লাগিলেন । গণ্ভীর কঠিন সুরে সনাতন শিষুকে “বলিলেন, "যাহার 
নিজের আনন্দ ভগবৎসেবার কাজে বাধ! জন্মায়, ঈশ্বরের সেবক হওয়র অধিকার 
বা যোগ্যতা তাহার নাই। যাও, আজ হইতে তোম।কে আর বিগ্রংসেব। করিতে 
হইবে না।' 

একে লেব|-অপরাধ, তাহাতে গুক্লর বিরক্তি--শিষ্য বিভ্রান্ত হইয়া পড়িপেন। 
আর এইরূপ অপরাধের পুনরাবৃপ্তি হইবে না বলিয়া গুরুর পদতলে পুটাইয়। পড়িয়া 
কাতরচিত্ত্ে ক্ষম! ভিক্ষা করিতে লাগিলেন । 

কিন্তু গুর প্রসন্ন হইলেন না--কঠের স্বরে বলিলেন, আজও তোমার আত্মেন্িয- 
প্রীতি-ইচ্ছ! দূর হয় নাই, কৃষ্ণগ্রীতির বালন। মনে জাগে নাই । তোমার এই স্বাথময় 
ইন্জ্রিয়পরতন্ত্র ভালবাসায় রঞ্চলেব। হয় না। যাও, দূর হও আমার সম্মুখ হইতে |" 

গুরুর কঠোর তিরস্কারে ও নিজের অপর[ধের গুরুত্ব বুঝিয়! নতমস্তকে শি্ু 
বাহির হইয়া গেলেন। রুষ্ণ$সেব। ও গুরুসেবার কাজে আর তাহার প্রয়োজন 
হইবে না শুনিয়। শিষ্যের অন্তর বিদীর্ণ হুইয়। যাইতে লাগিল। সারাদিন কাটিল 
অনাহারে, অশ্রজলে সিক্ত হইল ধৃলি। 

ধ্যানাবসানে গভীর রাত্রিতে ক্ষণিক বিশ্রামের অবকাশে সনাতন সামান্ত 
তঞ্জাভিভূত হুইয়াছেন মাত্র, হঠাৎ কাহার ভূষণশিঞন-ধ্বনি যেন কানে আলিয়া 
প্রবেশ করিল, সনাতন জাগিয়া উঠিলেন। চাহিয়া দেখেন, অঙ্গের গুচিন্তত্র 
জ্যোৎ্ম্বায় চারিদিক আলোকিত করিয়া এক তরুণী আসিয়। মনাতনের খধ্য।পাশ্ে 
দাড়/ইয়াছেন, রাজরাজেশ্বরীর মতোই মভিমান্িতা! চমক ভাঙিতেই সনাতন 
বুঝিলেন, শ্রীমতী রাধারাণী বুন্দাবনেশ্বরী | 

কণ্ঠে করুণা, কিছুটা ব! বেদনা ! শ্রমতী বলিলেন, হ্যা গা গোসাই ! ছোট 
একটি বালক, ন! হয় একদিন সামান্য একটি ভুলই করিয়াছে, আর ভ্ুলঃ ব| কি, 
ভুবনমোহুনের দুপ দেখিস্বা সে ভুলিয়াছিল, তা কাহার নগ্ননহ বা রূপে না 
ভোলে, তাহার জন্ক কি এত কঠোর হইতে হয়? আকা রে! সারাদিন গেল, 


রান্রি গেল, না খাইয়া কাদিতেছে, তোমার কি একটু দয়[ও হুয় না? 
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সনাতন ততক্ষণে প্রককতিস্থ হইয়াছেন, গম্ভীর গুরু-গৌরবে বলিয়! উঠিলেন, 
ঠাকুরানী! শত হইলেও গোয়ালার কগ্ঠা আপনি, গোয়ালিনী। দধিন্দুপ্ধের 
ব্যবসা করিতে জানেন, তাহাই করুন গিয়া । শিতাকে কি করিয়া শাসন করিতে 
হয়, আপনি তাহ|র জানেনকি? এ ভারটুকু অনুগ্রহ করিয়া আমার উপরই 
ছাড়িয়া! দিন।' 
শ্রমতী লক্ষিতা হুইলেন, র/গও হুইল মনে মনে-_“শিষ্য শাসন করিতে হয়, কর 
না গিয়া বাপু? তা অ|বাব মানুষের জাত তোলা কেন ?" 
শ্রমতীর চরণেব নূপুর একটু যেন বেহ্থরা বাজিতে বাজিতেই বিলীয়মান 
হইয়া গেল । 
সনাতন ম্ৃছু হাসিয়া উঠিয্াা গেলেন অন্গতপ্ত শিষ্যের কাছে_-“শাসন কর! তারেই 
সাজে, সোহাগ করে যে'-_শিষ্যের মাথাটি আপন ক্রোড়ে সন্সেহে টানিয়া লইলেন, 
ক্ষমার মাধূর্যে ও আনন্দে শিষ্য অভিষিক্ত হ্ইয়৷ গেলেন! 
গুরুর কপা ও অহৈতুকী ভালবাসার মধ্যে আপনাকে ঢালিয়! দিয়! ক্রমে শিষ্যও 
নিফাম শুদ্ধাভক্তির অধিকারী হহয়] উঠিলেন-_কৃষ্ধসেবার আর কোন বাঁধা 
রহিল ন। 
ভগবানের প্রতি জীবের যখন অটৈতুকী ভালবাসার উদ্ম্ব হয়, তখনই ভগবানের 
সঙ্গে একটি সম্বন্ধব-জ্ঞানের শ্কুরণ হয়। বৈষ্ণব মহাঁজনগণ সেই সম্বস্ধকে চাবটি 
ভাগে ভাগ করিয়াছেন : দ্বাস্ত, সখা, বাৎসল্য, মধুব | দাস্থে যে প্রেমের হচনা, 
মধুরে তাহারহ চরম পূর্ণতা । মহাপ্র বলেন, “পান্যতক্তিই সাধারণ জীবের কাম্য ।' 
কারণ, 
জাবের স্বরূপ হয় কৃষ্জের নিত্যদাস, 
পষ্চের তটস্থা শক্তি ভেদাভেদ প্রকাশ । -_চৈঃ চঃ 
ব্বকবপতঃ জীব ও ভগবানে কোন ভেদ নাই, চিদ্ংশে জীব ও ভগবান অভেদ্দ ; কিন্ত 
ঈশ্বর বিভুচৈতন্ত, জীব অণুচৈতন্ত, ঈশ্বর মায়াধীশ, জীব মায়াবশ | মায়া ঈশ্বরেরই 
বফিরঙ্গ| শক্তি, তাই মায়া ঈশ্বরকে কবলিত করিতে পারে না, কিন্ত জীব অণুচৈতন্য 
বলিয়। মায়। তাহাকে কবলিত করিবার শক্তি রাখে । জীব স্ব-স্বরূপ ভুলিয়া যায় 
বলিয়া, ভগবানকে ভুলিয়] যায় বলিয়াই মায়া তাহাকে সংসারবন্ধনে অ|বদ্ধ করে। 
| কষ্ণ তুলি সেই জীব অনাদি বহিমু থ, 
অতএব মায়া তারে দেয় সংসার-ছুঃখ | -_-চৈঃ চঃ 
এই মায়ার হাত হইতে পরিত্রাণ পাইতে হইলে ভগবানের এরণ লইতে হয়, আন্তরিক 
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ব্যাকুলতার সঙ্গে ভগবদৃ-দাসত্ব প্রার্থনা করিতে হয়। গীতায় শ্লভগবান স্বযুখেই 
এই আশ্বাস দ্িয়াছেন-__ 

দৈবী হোষ। গুণময়ী মম মায়া দ্ুবত্যয়। | 

মামেব যে প্রপছ্ন্তে মায়ামেতাং তবন্তি তে ॥ _-গীতা ৭১৪ 
__হে পার্থ, আমার এই ছরত্যয়। মায়ার ভাত হইতে পরিত্রাণ লাভ করিতে হইলে 
একমাত্র আমারই শরণ লও । 


জীবের কল্যাণেব আশায় গ্রন্থ জীবভাব, শুক্তভাব অঙ্গীকার করিয়া কষেঃব 
কাছে দাশ্ঠভক্তির জগ্য আকুল "প্রার্থনা করিলেন, পঞ্চম শ্লোকে__ 
অয়ি নন্দতমুজ কিন্করং 
পতিতং মাং বিষমে ভবান্বুধো। 
₹পযা 'তব পাদপঙ্কজ- 
স্থিতধূলীসদুশং বিচিগুয ॥ 
কবিরাজ গোম্বামী ইহার ভাবান্বাদে লিখিয়াছেন, 
তোমার নিতাদাস মুচি তোমা পাস'রয়া । 
পড়িয়াছে! ভবার্ণবে মার়াবদ্ধ ৯৭ ॥ 
কৃপা করি কর মোরে পদধূলি সম। 
তোমার পেবক, করে তোমার সেবন ॥ --চৈঃ চ: 
- হে নন্দাত্রজ কষ্চ! আমি জীব স্বরূপতঃ তোমাব নিত্যদাস, কিন্ধ মায। দ্বার! 
কবলিত হইয়। আমি বিষম ভবসমুদ্রে পতিত ভহয়াছি। তুমি রূপা করিয়া আমাকে 
তোমার চরণতলের ধুলি করিয়া লও, আমাকে তোমার সেবার অধিকার দাও। 
জাবের প্ররূতি যেন অনাদ্দিকাল কইতেই রুষ্-বহিমুর্খ হইয়া রহিয়ছে; 
শ্রুতিও বলেন__ 
পরাঞ্চি খানি ব্যতৃণৎ সবয়স্তু- 
স্তক্মাৎ পরাঙ. পশ্যতি নান্তরাক্সন্‌। 
কশ্চিদ্ধীরঃ প্রত্যগায়ানমৈক্ষদ্‌ 
আবৃত্তচক্ষুরযৃতত্বমিচ্ছন॥ _-কঠ ২1১।১ 
_বহিমুখি ইন্দরিয়লমূহকে পরমেশ্বর বিনাশ করিয়াছেন, শুতরাং জীব বহিবিষয়- 
সযূহই দর্শন করে, অন্তরাত্াকে নহে । কোন বিবেকী অম়তত্বের অভিলাষী হইয়া 
ইন্ট্িয় সংযমপূর্বক প্রত্যগাত্বাকে দর্শন করেন। 
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যর্দি কোন জীব জগ্মজন্মান্তরের স্ুরুতিবলে সাধু গুরুর কৃপায় কৃষ্ণের সন্ধান 
লাভ করেন, তবেই মায়ার দাসত্ব হইতে ত্াহ।র মুক্তি হয় এবং ভগবব্-দাসত্ব লাভ 
করিয়া তিনি ধন্য হন। 
ঈশ্বর করুণাময়, জীবের ঘুঃখে তাহার হৃদয় কাদে, তাই অবতাররূপে, গুরুবপে, 
সাধুরূপে অবতীর্ণ হইয়া তিনি জীশ্রে কল্যাণ-সাধনে ব্রতী হন। শিষ্য যদি ভুল 
পথে পদক্ষেপ করে, তবে .গুরু কেশাকধণ করিয়াও শিশ্যকে ঠিক পথে ফিনাইয়। 
আনেন। 
গোবিন্দ (শ্রীমৎ ঈশ্বরপুরী-প্রেরিত প্রভুসেবক গোবিন্দ নহেন) অকুতদার, 
আজগ্স-ত্রক্গচারী, প্রভুর পরম ভক্ত ; একবার প্রহর তীর্ঘযাত্রা-পথে সঙ্গী হ্ইয়! 
চলিয়াছেন। দ্দিনের পর দিন অনশনে অর্ধাশনে চলিয়াছেন প্রন্বর সঙ্গে নীরবে, 
পরমানন্দে ; প্রভুর বাহ গতি, তৃত্যেরও তাহাই । 
যেদ্দিন অযাচিত যাহা কিছু আসে, তাহাই নিবেদন করিয়া প্রত্ু প্রনাদ গ্রহণ 
করেন, তারপরে গ্রহণ করেন গোবিন্দ; যেদিন কিছু আসে না, সেই “দন 
হরিনামামৃত-পানেই কাটিয়! বায়। 
আজ মিলিয়াছে কিছু অন্ন, মধ্যাহ্নে গ্রামান্তে বৃক্ষচ্ছায়াতলে সেই অন্ন প্রস্বত 
করিয়। প্রভু কৃষ্ণের কাছে নিবেদন করিলেন। তারপর সেই নিবেদিত প্রসাদেব 
সামান্য মাত্র গ্রহণ করিয়া! আচমনান্তে গোবিন্দের দিকে হাত বাড়াইলেন, মুখশুদ্ধিব 
জন্য একখণ্ড হরীতকীর প্রয়োজন । গোবিন্দ চিন্তায় পড়িলেন, সামান্ত একখণ্ড 
হরীতকী, তাহাও তাহার কাছে নাই, তিনি এমনই হতভাগ্য সেবক ! 
মধ্যাহের প্রখর হুর্যতাপ অগ্রাহা করিয়াই গোবিন্দ দূর গ্রামের দিকে ছুটিলেন, 
কোন মতে হরীতকাী সংগ্রহ করিয়াই আবার ছুটিয়া আসিলেন প্রদবর কাছে, একখণু 
হরীতকী প্রভুর হাতে দিতে পারিয়৷ এতক্ষণে গোবিন্দেব মন সুস্থ হইয়া উঠিল । 
পরদিন আবার চলিয়াছেন ; অগ্রে প্রত, পশ্চাতে গোবিন্দ । গ্রাম অরণ্য 
অতিক্রম করিতেছেন প্রভূ-_না তীর্থ-পরিক্রমা, কে জানে? যাহাকে সম্মুখে 
দেখিতেছেন, তাহাকেই ক্ষ্জনাম দিতেছেন ; ঢই হাতের অঞ্জলি পূর্ণ করিয়া যেন 
লইয়াছেন কৃষ্ণপ্রেম-ধন, তাহাই অক।তরে বিলাইয়া৷ দিতেছেন, শুধু মানুষকে নে, 
বনের হিংত্র পশু-পাখি পর্যন্ত সেই পরমধন-ল|ভে বঞ্চিত হইতেছে না। নামের 
/বঙ্ার সমস্ত দেশ প্রাবিত হইয়া যাইতেছে ইহাকে আবিজ্ন বিজন, ধ্হঠকে 
একবার মাত স্পর্শ করিলেন, তিনিই যেন স্পমণি হইয়া গেলেন। নামের বলে 
সিক্ত হইয়া সেই স্থক্কৃতিমান্‌ ধাহাকে স্পর্শ করিলেন তিনিও বলিতে লাগিলেন, 'কুষ্, 
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রৃষ্' | বনের বাস্্রসিংহও নির্ভয়ে অন্হংসায় প্রভুব সঙ্গে চলিয়ছেন ১ প্রভু 
তাহাদের কণ্ঠ আলিঙ্গন করয়া বলিলেন, 'কৃষ্ণ ₹ষ বলো । অমনি তাহাদেরও 
কণ্ঠ হইতে বাহিব হইয়া আসিল আনন্দধবনি, ষেন অব্যক্ত নাম। 

প্রায় দিনশেষে আজও আসিয়া উপস্থিত হইলেন এক গ্রাম-গ্রাস্তে। ভিক্ষা 
প্রস্তুত কবিয়া, ভোগ নিবেদন কবিয়। সামান্য প্রসাদ গ্রহণান্তে আজও আবাব প্রভু 
হাত বাড়াইলেন গোবিন্দে দিকে । অ'জ আব গোবিন্ধের দের্দব হহল না, সঙ্গে 
সঙ্গেই প্রহুব হাতে এক খণ্ড হরাতকী দিয়। গোবিন্দ আপনাকে কৃতার্থ বোধ 
কবিলেন। প্রন যেন বিশ্মিত হহগাহ জিজ্ঞাসা কবলেন, “একি গোবিন্দ, কাল যখন 
চাহিলাম, তখন তো ভবীতকী দিত ভোমাব অনেক বিলম্ব হইরাছিল, আজ 
চ'ছ্ববামাত্র কোথা হহতে তাহ] সংগ্রহ কবিলে? আজ প্রচুর সামান্ক সেবা 
কবিতে পাবিয়াছেন, তাই আনন্দিত গোবিন্ধ বললেন, প্রঃ, আপনার কষ্ট হইবে 
ভাবিয়! শতকল্যক!ব সংগৃহীত হবীতকীব ছুই-একটি খণ্ড আমি বাধিয়া দিয়া ছিলাম, 
ত।5 অ।জ এত শ্াগ্র তাহ] আপন ব হাতে দিতে পাবিলাম। 

প্র" হাপিলেন, গোবিন্দ অধকভব উ দুল্ল হহলেন, কিন্ত তখন কি গোবিন্দ 
ভানিক্রেণ, কি বনজ পুক।নো বছ্য়াছে প্র এধুব হাসিব অন্তবালে ৭ ধীবে ধাবে প্রভু 
বলংলন 'গোবিন্দ। 'আণ্ম নিধন সন্সযাসী, সঞ্চরধর্ম আমাব পক্ষে নিষিদ্ধ । 
তুম জামাব সঙ্গী, কিন্কু সঞ্চয়বুদ্ধি তোমাব আজও দুব হুয় নাই, তুমি গৃহে ফিবিয়। 
যাও, সংসাবী হও, আমাব সঙ্গে আব তোমাব যাও ৮লিবে ন1।' 

উত্তঙ্গ শিবিশূঙ্গ হইতে গোবিন্দ অত্রল সাগবে নিক্ষিপ্ত হহলেন। তিনি তো 
£নজেব জন্য এতটুকু সঞ্চয় কবেন নাই, প্রচুব পথযাত্রাব ক্লেশ এতটুকু লাঘব করিবার 
আশাতেত কিনি এ সঞ্চয়টুকু কবিয়/ছিলেন মাত্র । প্রত দয়া কব। আমি 
অজ্ঞান, না জানিয়। যে অপব'ধ কবিয়াছি, ঠাহাব পুনবাবৃত্তি হইবে না। ক্ষম! 
কব, তোমাব দীনাতিদশীন দাসকে চরণছাও। কবিও ন1 ও প্রহর চবণে গোবিন্দ 
কাতর মিনতি কবিতে লাগিলেন। 

মধুব কোমল কণ্ঠ, কিন্তু তাহাতে বন্তকঠোব আদেশের স্থব। প্রন্ন বলিলেন, 
গোবিন্দ আমাব আদেশ অমান্য কবিও না, তুণ্ম মুছে ফিবিয়া যাও, তীর্ঘপবিক্রমান্তে 
পুনবায় আমি তোমাব কাছে আমিব।' 

গোবিন্দে ঢোখেব জলে ধবণী লিক্ত হইল, কিন্ প্রভু সিক্ত হইলেন না। রার 
বাব ফিবিয়! ফিরিয়া আকুল ছুই ভূষিত নয়নে প্রই্‌ব দিকে চাহিতে চাঁকিতে গোবিন্দ 
'নি্ষান্ত হইলেন। অত্বগামী সুর্যের শেষ রশ্সিলেখার সঙ্গে প্রভুর হুবর্ণ কান্তিরেখা 


মহাপ্রভু গৌরাঙ্গুন্দর ২৩০ 


দুর দিগস্তে মিলাইয়া গেল, মিলাইয়া গেল গোবিন্দের শেষ আশা,, প্রভু ফিরিয়া 
ডাকিলেন না । 

অগ্রন্বীপে এক কুটিরে গেবিন্দ বসিয়া আছেন অধীর প্রতীক্ষায়, কবে প্রভু 
অ/সিবেন। স্বরূত অপরাধের গুরুত্ব বুঝিতে চায় না মন, প্রাণ সহিতে পারে না 
প্রাণারামের বিচ্ছেদর-্দহন ; তবুধৈর্য ধরিতে হয়, প্রভু বলিয়াছেন, ফিরিয় 
আমিবেন। প্রভু আসিলেন, গোবিন্দ আসিফ লুটাইয়! পড়িলেন প্রতুর চরণতলে। 
প্রভূ গোবিন্দকে সাস্বনা ও আশ্বাস দিয়া গোগীনাথের এক সুন্বর বিগ্রহ স্বহন্তে 
গোবিন্দের গৃহে প্রতিষ্ঠা করিলেন, বলিলেন, 'গোবিন্দম! তুমি কায়মনোবাক্যে 
এই শ্রীবিগ্রহের সেবা! কর, ইহার মধ্যেই তুমি আমাকেও পাইবে । আর এক কথা, 
তুমি আমার বাক্য পালন করিয়া সংসারী হও, বিবাহ কব, তোমার ইহাতে কল্যাণ 
কইবে।' আজন্ম-তরহ্ষচারী, সংসাব-নির।সক্ত গোবিন্দ স্ুপ্ভতিত হইলেন, “একি 
কঠোর আদেশ, কঠিন পরীক্ষা ছূর্বলের প্রতি? প্রত! দয় কর, ফিবাইয়া লও 
তোমার এই আদেশ, গোবিন্দ কাতর মিনতি করিতে লাগিলেন। 

প্রভু বলিলেন, “গোবিন্দ! সংসাব কি তাহাকে ছাড়া? গোপীনাথের সংসার 
গোপীনাথ দেখিবেন, তুমি তাহার সেবক, ত্বত্য মাত্র । শুদ্ধ দাস-অভিমানে তুমি 
ংসারধর্ম পালন করো, ভুলিও ন1 তুমি কঞ্চদ্রাস 7 ইহাতেই তুমি পরম কল্যাণ, 
পরম প্রেম লাত করিয়া ধন্ত হইবে ।' 

গোবিন্দকে আশীর্বাদ করিয়। প্রভু অগ্রদ্বীপ ত্যাগ করিলেন! মুহমান, যুছণাহত 
গোবিন্দ অপলক নেত্রে প্রহর গমন-পথের দ্দিকে চাহিয়। রহিলেন অসহায় অনাথের 
মতো । যন্বণাময়া রজনীর তঞ্জাহীন প্রহরগুলি ধীরে ধীরে পার হইতে লাগিল, 
ক্রমে যেন শিথিল দেহ-মনে যন্ত্রণাবোধও আর রহিল না। 

অবশেষে একদিন এই অব্যক্ত বেদনারও অবসান হইল) গৌর নাই, কিন্ত 
গোশীনাথ তো আছেন। গোবিন্দ উঠিলেন-এ তো, পরম প্রত্যাশায় গ্সিগ্ধ 
করুণ ০ছুই *নয়ন মেলিয়] সুন্দর সুকুমার শান্ততম্থ গোপীনাথ চাহিয়া আছেন 
গোবিন্দের দিকে, “আমাকে কি তুমি গ্রহণ করিবে না গোবিন্দ? আমিই যে 
তোমার গৌর !” 

গোবিন্দ দ্রুতচরণে আসিয়া বক্ষে চাপিয়া ধরিলেন গোশীনাথকে, যেন জাগ্রত 
জীবন্ত এক মধুর স্পশস্ুখে গোবিন্দ আত্মহারা হইয়া! গেলেন; আনন্দে গোবিনদের 
হৃদয়-মন উৎফুল্প হইয়া উঠিল, এখন প্রভুর আদেশ পালন করিতে আর 
কি তয়? 


২৩১ শ্রীমন্মতাগ্রহুকৃত “শিক্ষার্টকে'ব রূপায়ণ 


গোপীন!থেব সেবায় গোবিন্দ আপনাকে ঢাণলযা দ্ি”শন। মন-প্রাণ 
সেবানন্দে ডুবিয়া থাকিতেই চাচে, কিছ্ধ পর্ব আদেশ। গোবিন্দ বিবাহ 
কবিলেন। 

কালক্রমে একটি পুত্রকে পৃথিবীব আশোনে আনিয়াই গোবিন্দ গৃথিণিব নয়নের 
আলে নিভিযা গেল । মৃত] পর্নীব বক্ষ হইতে অসহায় কে'নশ শু্দ শিশুটিকে 
গোবিন্দ আপন বাক্ষ তুপিঘা লহলেন চোখেব জলে বঙ্গ শাসিয়া গেল, “মাহ! বে। 
নিবপবাধ এই কোমল বিহঙ্গটিকে নো খধাচাইতে হহইাব 1 শোবিন্দ যেন সমস্ত 
হৃদয় দিয়া ইহাকে আবৃত কবিয়। বাধিশেন। পাব] দ্িনবানত্র কোথা দিয়। 
কাটিযা যায, শোবিন্দ ত।হ। বুঝি”৮€ পাবেন ন।, পুত্রেব “সায় ঢালিয়। দিয়াছেন 
আপনাক, আহা1। ইহাব যেমা ন ই, আমিনা দেখি?ণ কে হহাকে দেখিবে* 

গোপীন।থেব নিনা-পুভাসেবাও কবেন, কিন্তু মন পাণ উৎকর্ণ জহয়। থাকে 
পত্রের দিকে । শে গ'নাথেব এঙ্গাব কবিনে কবে হঠাৎ চমণিন হইয়। দখেন, 
“কোথায শোপীনাথ 1? অশকাতিশক। পুষ্প বশে ণক্ক্ষণ পবিয়। কাহাক 
সজ্জিত কবিতেছেন দননি গোপানাথেব বিগ্রঞে এনে দেখি পুত্রমুখ ? গোপীনাথেব 
অগ্রে ভোপ নিবেদন কবিয়া নস্য়ি। অ'ছেন শাবনে, চোখেব উপবে ভাঙিয়। 
উঠিতেছে পুত্রেব ক্ষুধাত্বব মুখ | রণ্ঠিৎ কখন ব। পূত্রত্ষেহেব প্লাবনে যখন জদয-মন 
পবিপুত হইয়া উঠিয় ছে, “খন যেন মনেব গহনে অতি সন্তর্পণে টকি দিতেছে 
একখানি সককণ মুখচ্ছবি, অবহেলিত গো'ীন থেব মুখ। পুত্রে গোপীনাথে আপন্ঠ 
হইল দ্বন্দ, কিন্ধ জয়লাভ কবিল পূত্র , গো বন্দ যেন এহ নবলন্জ পুত্রত্মেহেব কাছে 
হাব মানিলেন, “আমি তো! চাক্টি নাহ, তথাপি তুমিহ যখন সংসাব ছুটাইয়াছ পৌব, 
আনিয়া দিয়াছ এই পবম ধন, খন তাকাকে ফেলিন কেমন কবিয়।, আমি ছাড়! 
আব কে আছে ইহাব % 

গেপীনাথেব সংসাব এখন গোবিন্দেব সংসাব হুইল, এব* সংসাবেব কেন্জে 
রহিল পুত্র। 

বালক পাঁচ বৎসবেব হইল, তাঞাব কচি কঠেব যুখব আনন্দ-কাকলিতে 
গোবিন্দেব নিবানন্দ গৃহ ভবিয়া উঠিল। কোমল কণ্ঠে আদবে, আহ্বানে, 
অভিমানে গোবিন্দেব পিতৃহৃদয় এক অনান্বা্দিত মাধুর্যবসে ক্রমেই পুর্ণ হইয়া উঠিতে 
লাগিল। এক মুহূর্ত পুত্রকে কাছছাড। কবিতে প্রাণ চায় না, মন অধীর তইয়া 
উঠে, কিন্তু তবু ছাডিতে হইল, পঞ্চমবর্ধায় বালকটিকে সহসা মৃত্যু হবণ কবিয়া 
লইয়া! গেল। 


মহাপ্রতু গৌরাঙনুদ্দর ২৩২ 


চোখের সম্মুখে সমস্ত বিশ্ব যেন এক ঘনঘোর কৃষ্ণ অন্ধকারে আবৃত হইয়া গেল, 
“আলো কি কোথাও নাই, নাই কি বুক ভরিয়া গ্রহণ করিবার মতে। কোথাও 
এতটুকু বাতাস? গোবিন্দ মুছিত হইয়া ধুলায় লুটাইয়া পড়িলেন, দিনরান্রি 
কাটিয়৷ গেল, গোবিন্দ উঠিলেন না। 

সহস] যেন বহু দূরাগত এক মৃছ করুণ স্থুর কানে বাজিল 'গোবিন্দ !' 

কে? এই করুণ কোমল কে কে ডাকে পুত্রের মতো সুরে? চৈতন্য লাভ 
করিয়া গোবিন্দ অধীর চিত্তে ধুলিশয্য1 হইতে উঠিয়া বসিলেন, তখনও যেন মুছণাব 
ঘোর কাটে নাই! ইহা কিস্বপ্ন ? বড় বেদনাহুত নয়নে চাহিয়া আছেন গোপীনাথ, 
বড় কঞ্চণ সুরে ড্যুকিতেছেন, “গোবিন্দ! তুমি কি উঠিবে না? আমাকে আর 
কত উপবাসী রাখিবে ? আমার যে বড় কষ্ট হইতেছে !' 

ও! তুমি? তোমার কষ্ট? তা হোক, গোপীনাথ! আমার যে বুক 
ভাঙিয়। যাইতেছে, এত কষ্ট যে প্রাণ পর্যন্ত বাহুর হইতে পা'রতেছে না, তাহা 
কি দেখিতেছ না তুমি? কেন, কেন দিলে, আবার দিয়াই ,বা1 নিলে কেন 
গোপীনাথ? আমি তোমার কাছে সংসার, পুত্র কিছুই চাহি নাই ? নির্দয় নিষ্ঠুর 
তুমি, এতটুকু তোমার দয়া নাই? গোগীনাথের মুখখানি আরও করণ হইয়! 
উঠিল, বলিলেন, “ক নিষ্ঠুর গোবিন্দ, আমি না তুমি ? পুত্র লাভ করিয়া আমাকে 
কি তুমি ভুলিয়া যাও নাই ৭, 

“না না গোপীনাথ, মিথ্যা কথ। বলিও না, কোনদিন কি তোমার পুঁজা-সেবাব 
ক্রুটি করিয়।ছি আমি? পুঝের সঙ্গে সঙ্গে তোমার সেবার আয়োজনও কি আছি 
করি নাই? 

“কিন্ত তুমি তে] জানে! গোবিন্দ, ভাগের কারবারে আমি নাই। হয় আমি, 
নয় পুত্র, ছুইজনকে তো তুমি পাইতে পারো। না এখন ওঠ! আমার দিকে 
তাকাও, আজ হইতে আমিই তোমার পুত্র !' 

“তুমি? তুমি তো পাষাণ-প্রতিমা, অচল বিগ্রহ ;) কি আছে তোমার-_স্বেহ, 
প্রেম, ভালবাস।, রুতজ্ঞতা ? আমার জন্য আমার পুত্র যাহা করিত, তুমি যে 
কখনও তাহা৷ করিবে না, তাহা! আমি জানি ।' 

গোপীনাথ এতক্ষণে যেন পথ খুঁজিয়া পাইলেন, মৃছু হাসিয়া বলিলেন, “কি 
করিতে হইবে বলো। না $ একবার বলিয়াই দেখ না, করি কি, না? 

“তুমি আমার মৃত্যুর পরে শ্রাপ্ধ করিবে, পিগড দান করিবে আমার ?' 'প্রতিক্রতি 
দিলাম, পুত্রের সমস্ত কর্তব্ই পালন করিব ।" 
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বিদ্মিত গোবিন্দ চাহিয়া দেখিলেন মুখের দিকে, সেখানে কি কেবলই ছলনা, 
কেবলই ফাকি, না কি আছে কিছু ম্ষেহ, দয়া, প্রেম? সেই কোমল সুন্দর মুখে কি 
দেখিলেন গোবিন্দ, কে জানে, সছো;লব পূত্রশোকেব তীব্রতা যেন মুহুর্তে দিবাপ্রেরী 
মতোই মিলাইয়া গেল ! 
গোগীনাথের চরণে লুটাইয়। পড়ুয়া কাদিয়া টঠিলেন গোবিন্দ__- 
“তোমার নিতাদাস যুখ্ি তোমা পাসরিয়া 
পড়িয়াছে'। ভবার্ণবে মায়াবদ্ধ হৈ 1 ।' 
“হে করুণাময়, কূপ! করিয়া আমার অপবাধ ক্ষমা কর, আমার অজ্ঞান-অদ্ধকার, 
আমার কর্তববাভিমান দূর করিয়া আমাকে চছোমার চরণের দাস করিয়া লও প্রঃ!” 
আবার গোশীনাথের সেবায় গোবিন্দ (নজেকে চলিয়া প্লেন, পূত্রশ্রেই যেন 
দ্বিগুণ হইয়া! গে।পীনাথকে ঘিবিম্বা রহিল । শাশ্বঅ চিবন্ুন্দর গোপ|ল ; ঠহাকে 
তো হারাইবার ভয় নাই, জর হহাকে বিকঃুত করিতে পারে না, মুত্যু ইঈঙ্ছাকে 
স্পর্শ করিতে পারে না! হহু!কেই ভুলিয়া গিয়াছিলেন গোবিন্দ, কিন গোপীনাথকে 
ভুলেন নাই, তাই আঘাতের পব আঘাত দিয়া ফি'বাইয়া আনিলেন আপন একান্ত 
সান্িধো ! ফিরাইয়। আনিতেই হয়, প্রতিত্রতি দিয়াছেন কমুখে__ 
সর্বধর্মান পরিত্যাজ্য মামেকং শরণং ত্রজ। 
অহুং হ্বাং সর্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যাণম মা শুচঃ ॥ __গীতা ১৮৬৬ 
প্রভুও বলিয়াছেন-_ 
“ক্ষ তোমার হঙ যদি বোলে একনার, 
মায়বদ্ধ ছৈতে কষ তারে কবে পার! 
শরণ লঞ| করে কষে আ গ্লসমর্পথ__ 
-_ কুষ্ তারে তৎ্কালে করে আহ্নসম।' 
কথিত আছে, গোবিন্দের দেহত্য/গ হইলে গোপীনাথ ধড়।' গলায় দিয়া অশো, 
ধারণ করিয়া, হবিষ্যান্ন গ্রহণ প্রভৃতি যথাবিধি শান্ীয় অন্ষ্ঠঠন পালন করিয়। শ্রাপ্ধ- 
দিবসে স্বহন্তে গোবিন্দের আল্ন'ব উদ্দেশে পিগু দান করিয়াছিলেন | 
গোবিন্দের পুত্রের ভূমিকায় গোপীনাথের অভিনয় নিখুত হইয়াছিল এবং 
গোবিনের প্রাণ বুঝিয্াছিল, ইহ] অভিনয় নয়, প্রাণারামেরই লীল1। সেই লীলারসে 
গোবিন্দ আপনাকে নিমজ্জিত করিয়া দিলেন, প্রাণ প্রাণারামে লগ্ন হইয়া গেল, আর 
বিচ্ছেদের আশঙ্কা রছছিল না। এই কৃষ্ণঘদাসত্বের কথাই প্রচ বলিলেন, ইহা লাভ 
করিলে জীবের আর চাওয়া-পাওয়া কিছুই বাকী থাকে না। 
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দাশ্য-ভক্তির প্রার্থনা করিতে করিতেই ভক্তভাবে প্রভুর মনে হুইল, তাহার 
তো! দাশ্য-ভক্তি নাই-_কৃষ্সেবা ! কই, তাহা তো আজও লাভ কর! হুইল না! 
অধীর চিত্তে ক্রন্দন করিয়] প্রন ডাকিতে লাগিলেন, “ওগো কৃষ্ণ! কবে আমার 
এমন দিন আসিবে, যেদিন__ 
নয়নং গলদশ্রধারর! 
বদনং গদ্দগদকদ্ধয়া গিরা। 
পুলকৈনিচিতং বপুঃ কদ। 
তব নামগ্রহণে ভবিষ্যতি ॥ __মহাপ্রদুরুত ষষ্ঠ শ্লোক 
_হে ভগবান! এমন দ্িন আমার কবে আসিবে, যখন তোমার নাম গ্রহণ করিতে 
কবিতে বিগপিত অশ্রুধারায় আমার নয়ন পরিপ্বুত হইবে, বদন গদ্গদ বাক্যে রুদ্ধ 
ভইবে, সমস্ত দেহ পুলকদ্বারা ব্যাপ্ত হইবে % 
জীবভাবে, ভক্তভাবে দাশ্ত প্রার্থন। করিতে করিতেই প্রভুর চিত্তে প্রেমের 
আবির্ভাব হইল। তিনি স্বয়ং প্রেমময়, মহাভাবস্বরূপ। শ্রীমতী রাধার ভাবকাস্ডি 
অঙ্গীকার করিয়াই তহাব শ্রীকষ্ণচৈতন্য-নূপে অবতরণ, তথাপি জীব-শিক্ষার্থেই তিনি 
ভক্তভাব অঙ্গীকার করিয়াছেন । সেই ভাবেই দেখাইতেছেন যে, ভক্ত যখন প্রকৃত 
দাশ্য-ভক্তি লাভ কবেন, এবং রুষ্ণসেবা-বাসনাই যখন তাহার অন্তরে একান্তভাবে 
জাগ্রত ভয়, তখন পর্ববসের যূপাধার দাস্য-ভক্তিই ধীরে ধীরে সাধককে কষে মমত্বমস 
সন্বন্ধের দিকে, সখ্য-বাৎসল্য-মধুব রসের অহৈতুকী প্রেমের পথে অগ্রসর করিয়? 
লইয়! চলে। তখনই সাধক 'অকৈতব কৃষ্ণপ্রেম' লাভের জন্য উন্মুখ হইয়া উঠেন, 
এবং তাহা লাভের আশায় এত ব্যগ্র হন যে, সাধকের তখন পাধিব মুখ-ছুখ, ভাল- 
মন্দ, এমন কি দেহবোধ পর্যন্ত থাকে না। 
একদিন প্র নিজের চোখের সম্মুখে এইবপ ব্যাকুলতার একটি চিত্র দেখিয়া 
অত্যন্ত আহলাদিত হইলেন এবং সহ্চরদ্দিগকে ডা“কয়া বলিলেন, “এই শুদ্ধ কৃষ্ণপ্রেম, 
ইহ। লাভ করাই জীবের কাম্য ।' 
একদিন প্রভু জগন্নাথ-মন্দিরে নিত্যকার অভ্যাসমত গরুড়-স্তত্তে হেলান দিয়া ছুই 
নয়ন ভরিয়। শ্রীবিগ্রহের রূপন্থধা পান করিতেছেন। সেদিন মন্দিরে অত্যন্ত ভিড়-_ 
তিল ধারণেরও স্থান নাই; এক রমণী ভিড়ের চাপে কেমন করিয়। গরড়-্স্তে 
অখ্রোহণ করিয়াছেন, কেমন করিয়াই ব! নীচে দণ্ডায়মান শ্রীমন্মহাপ্রভুর স্বন্ধে তাঁকাব 
ছুই পদ্ন রাখিয়াছেন-_কিছুই তাহার বোধ নাই, একাগ্র অনিমেষ নয়নে চাহিয়া 
'সছেন জগন্নাথের দিকে প্রভুরও পরিবেশ ব! নিজদেহে বিশ্দুমাত্র অভিনিবেশ 
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নাই। হঠাৎ প্রভুর সেবক গোবিন্দের দুট্িপথে যখন ই পড়িল, গোবিন্দ অস্থির 
হুইয়া উঠিলেন। যে কঠোর সন্ন্যাসী স্ত্রীলোকেব মুখদর্শন কব। দুব থাকুক-্্রী 
শব্দ পর্যস্ত বিনি মুখে উচ্চারণ করেন না, বৃদ্ধা পরম বৈষ্ণবী মাধবী দাসী নিকটে 
একদিন মাত্র ভিক্ষা কবাব অপরাধে যিনি প্রিয়তম ছোট হবিদাসকে জঙ্মেষ মতে। 
বর্জন করিয়াছেন--আজ এ কি দৈবদ্রবিপাক, তাহারই অঙ্গ ম্পশ কবিয়া বহিয়ছেন 
এক বমণী। সরধনাশেব আশঙ্কায় গোবিণ্দ অধীব ভহয়া উঠিলেন। তিনি কত 
রমণীকে নামাইবার চেষ্ট! করিতে লাগিলেন। 
প্রভুর এতক্ষণ বাহজ্ঞান ছিল না, এখন পোবিন্ধের অস্থিবতায় কিঞিৎ খেন 
বাহজ্ঞান হইল, চাহিয়। ব্যাপারটি বুঝিজেন, কন্ধ যুইর্তে আশন্দ-ডে'য1তিতে মুখখানি 
দীপু হওয়া উঠিল, সহচরশণকে স্তণ্তিত কয়] প্রশান্ত স্ববে প্রঃ বলিলেন-_ 
“আদিবশ্যা* | এই স্ত্রীকে ন। কব বর্জন, 
করুক যথেই্ জগন্নাথ দবশণ ।' 
এতক্ষণে সেই রমণীবও চেতনা ফিরিয়। আসল ; নিজেব রুতকার্ষেব অপরাধে ও 
লঙ্গায় তিনি শিহবিয়া উঠিলেন, 'এ কি মহা সবনাশ' ড্ুত গকুড়-্তম্ত হতে 
নামিয়াই তিনি মহাপ্র়ুর চরণে লুটাইয়া পড়িলেন-নিজপ্ুত মহ1-আপর[|ধের জন্য 
অশ্রবিজড়িত কণ্ঠে বার বার ক্ষমা প্রার্থনা করিতে লাগিলেন। 
প্র তাহাকে আশ্বস্ত করিয়। স্বরূপ, গোবিন্দ প্রঠতিব দ্রিকে ফিবিয়। বাললেন-- 
'জগন্ন[থে আবি হার তন্ু-মন-প্রাণ। 
মোব কান্ধে পদ দিয়াছে, তাকে। নাহি জ্ঞান॥ 
অহ! ভাগ্যবতী এই! বন্দে ঠছাব পায়। 
ইহার প্রসাদে এছে আতি আমারে! বা হয়।' 
বলিতে বলিতেই আতিতে বিদীর্ণ হইতে লাগিল প্রাণ বলিলেন, “হার জগন্নাথ, 
হায় শ্বামসুন্দর ! তোমার দর্শন-ল[লসায় কবে এই ভ'ক্তমতী নারীর মতে] আমার 
তীব্র আহি হইবে প্রহ্ু? কবে আমি এই রমণীর মনে] বাহজ্ঞানশুগ্য ভইয়া তোমার 
শ্রীমুখপদ্দজের রূপন্ধা পান করিব, হে নাথ ।' 
বলিতে বলিতে, কাদিতে কাদিতেই প্রভুর আবেশ ছুটিয়া গেল ; এতক্ষণ যেন 
বুন্দাবনের কোন মাধবীকুঞ্জে শ্যামন্ুন্দরকে দর্শন করিতেছিলেন, এখন চানিয়া 
দেখেন--বলরাম-নুভদ্রাসহ সম্মুখে জগন্নাথ বিরাজমান, যুহূর্তে মন বিষ হষ্টয়া 


যারা স্বর 


+ শ্েহহচক গালি। 
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উঠিল--এ তো বৃন্দাবন নহে, এ যে কুরুক্ষেত্র । এখানে কোথায় 'গোপবেশ বেণুকর, 
নবকিশোর নটবর ? এখানে যে দেখি__অঙ্ব-হম্তী, রথ-রাজবেশ, রাজৈস্বর্ষের 
ছড়াছড়ি! হায়হায়! আর কি বৃন্দাবনের কুগ্ডে কুগ্ছে শ্বামহ্ুন্দরের মোহন-বাশরী 
'রাধা রাধা” বলিয়! বাজিয়া উঠিবে না,_'রজনী শাউন ঘন, ঘন দেয়া গরজন 
রিমনিম'-মন্জ্রিত বরষায় আব কি নীল নিচোলে হেমতন্খ/নি আবৃত করিয়া শ্রীমতী 
অভিসারে যাইবেন না? 
রাধারস-জ|রিত-তন্্রমন প্রন ভূমিতলে উন্মপ্তের হ্যায় বসিয়া পড়িলেন__ 
ভূদমিব উপবে বসি, নিজনখে ভূমি লেখে । 
অশ্রগঙগ। নেত্রে বহে, কিছু নাহি দেখে। 
পাইলু' বুন্দাবননাথ, পুনঃ হাবাইলু*। 
কে মোর নিলেক রুষ্, কোথা যুঞ্ি আইলু" ? 
স্বপ্নাবেশে প্রেমে প্রভুর গরগর মন 
বাহা হইলে হয় যেন হারাইল ধন ॥ -_-ঠ£ চ£ 
রায় রামানন্দ, স্ববপের ক ধরিয়। প্রভু কাঁদিতে লাগিলেন__ 
প্রাপ্ত কষ্ণ হারাইয়। তার গুণ স্মঙরয়া 
মহাপ্রভু সন্তাপে বিহ্বল । 
রায়-স্বরূপের ক ধরি, কহে, হা] হা হরি হরি, 
ধৈর্য গেল হইল চপল । -_চৈঃ চঃ 
যিনি অষ্টা তিনিই ৃষ্টি--আবার তিনি তদতিরিক্ত, যিনি রূপকার তিনিই রূপ 
--আবার অন্বপ, অবিচিন্ত্য এই ভেদাডেদ-তত্ব, এই পুরুষোত্তমের লীল! দুববগাহ, 
মনবুদ্ধির অগোচর এই অসৃূত্ত ত্রন্ষের মূর্ত প্রকাশ । 
মহপ্রভু জীবনশিল্পী ; কত কঠিন পাষাণনম জীবনে আনিয়াছেন হ্ুষমা ও 
সৌকুমার্য, কত বিচিত্র বর্ণে ও রেখায় অস্কিত করিয়াছেন এক-একটি চিত্র, কত কথায় 
আর কত নুরে রচনা করিয়াছেন একটি অখণ্ড সঙ্গীত ১ সেই সঙ্গীত ধরণীর সীমা 
লঙ্ঘন করিয় চলিয়াছে অসীম অনন্তলোকে, কাহার যেন চরণ ছু'ইবার আশাম্ব! 
যিনি সাধক, ধিনি রসবেত্বা--তিনিই অন্তরে এই শিল্প ও সঙ্গীতের রস উপলব্ধি 
করিয়া ধন্য হইয়াছেন । 
পথিক বাহির হইয়াছেন পথে, সম্মুখে দিগন্তবিস্তারী বহু পথরেখা, কিন্তু সমস্ত 
পথই হুর্গম! মহাজনের] বিভিন্ন পথের নির্দেশ রাখিয়। শিয়াছেন, কিন্তু সমস্ত 
নিশানাই অবশেষে পধিককে লইয়া! যাইতেছে এক লক্ষ্যে_একই তীর্ঘমন্দিরে। 
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মহাগ্রভু-প্রদশিত পথের মাঝে মাঝেই ছায়া নী তল পাস্থশাল।--সেই পান্থশালায় 
বিশ্রাম করিয়া পথিক চলিয়ছেন চিন্ময় ব্রজধামের পানে, চির-প্রেমের তীর্থে। 
ফুল্স-কুহ্ুমিত বৃন্দাবন আক্ত শারদ-পৃশিফাব গলিত-চভ্ররজতধারায় প্লাবিত, 
বাতাস স্থগন্ধবহু, প্রকৃতি পুলকিত ! 
ভগবানপে তা রাত্রীঃ শারদেোৎফ্ল্টাকাঃ | 
বাক্ষ্য রন্বং মনশ্চক্রে যোগমায়ামুপাশ্রিতঃ ॥ _এ্রসন্ত।: ১০1২৯১ 
ষড়েস্বর্য-ুক্ত ভগবান শ্রীকষও পরৎকালশনণ বিকশিত মল্লিকা-পুণ্পে হ্ুশোভিত 
রজনী অবলোকন করিয়া যোগমায়। মবলখনে : যেহেতু তিন আয়ক্রীড়, আত্মা রাম ) 
গোপীগণের নিকটে প্রতিশ্রুত ক্রীড়। কবিতে মনন্থ করলেন। 
ৃষ্ট ] কুযুদপ্তমখণ্ডমগুল* 
বমাননাভং নবকুক্কমারশম্‌। 
বনঞ্চ তৎকোমলগোতি; বঞ্জিতং 
জগো কলং বামদশাং মনোহ্রম্‌॥ __ভাঃ ১০1২৯।৩ 
_নবকুঙ্কুমের ম্যায় অরুণবর্ণ, অখগমণ্ডপ, কুযুদবিকাশশীল রমানন-মদুশ চন্রকে 
দর্শন করিয়া! এবং তাহার কোমল কিরণে স্থুবর্জিত বনস্থলী দর্শন করিয়া তিন 
স্থনয়ণাগণেব মনোহর অব্যন্ত মধুব গান করিয়াছিলেন -_-পক্ষান্তরে জগৎ-চিন্ছ 
আকষণকারী বীজ '“ক্লীং উচ্চারণ করয়াছিলেন। 
পরমকর্ষক শ্রীরষ্ণেব সেই গীত শ্রবণ করিয়া কষ্চগহীতমানস। পবম- 
সৌভা গ্যশালিনী, পরমপ্রেমিক| ব্রজগো পীগণ প্রত্যেকে স্বতন্ত্রভাবে প্রপঞ্চের নিক 
দ্রুত আগমন করিতে লগিলেন। গৃহকর্মরত। কে।ন গোপী অপমা% গুহকর্ম ফেলিয়। 
রাখিয়াই ছুটিয়। চলিলেন ) পতি ব! গুঞুজনের সেবানিরত। কোন গোপনধূ কওবা 
ত্যাগ করিয়াই চলিলেন পরমপতির উদ্ণেশে ১ প্রসাধনরত। কোন গোপী চরণের নূপুব 
মণিবঞ্ধে ধারণ করির। অধীর চরণে ছুটিয়। চপিলেন 'অজানিত পথে। বছ-প্রতীক্ষিত 
রজনী আজ যদ্দি আসিয়াহ থাকে, শুভপগ্সের ধ্ি উদ হঠয়াউ থাকে, আজ তবে 
আর কিসের বাধ, কিসেরই ব। বঙ্ধন ? 
কনের ভিতর দিয়। সশবীব সুর নরমে প্রবেশ করিয়। প্রাণ আকুল করিলেও নে 
গোপী গৃহ হইছে বাহির হইতে পারিপেন না, পতি কক অবকদ্ধ হলেন, শিরুপার 
কষ্ণগতচিত্তা .সই গোপী নয়ন নিমীপিত করিয়। কৃষ্ণের ধ্যান করিতে লাগিলেন । 
দ্ঃসহপ্রেষ্ঠবিরহৃতীত্রতাপধূতাশুভাঃ | 
ধ্যানগ্রাপ্তাঢ্যুতাগ্সেষনিব্‌ ত্যা ক্ষীণমঙ্গলাঃ 8 -ভাঃ ১০1২৯।১০ 
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_প্রিয়তমের দুঃসহ বিরহতাপে সেই গোপীর সমুদষ অশুভ বিনষ্ট হুইল এবং 
ধ্যানযোগে শ্রীকষ্চের আলিঙ্গন প্রাপ্ত হইয়া পরমানদ্দের উদয়ে তাহার সমস্ত পুণ্যও 
ক্ষীণ হুইল এবং কষ্গতচিত্তা হইয়া ধ্যানে সেই পরমাত্বাকে প্রাপ্ত হুইয়া গোপী 
“জছগ্ড ণময়ং দেহং সগ্ধঃ প্রক্ষীণবন্ধনাঃ, (ভাঃ ১০।২৯১১)--সহজেই এই “গুণময়? 
দেহ পরিত্যাগ করিয়। চিচ্ময় দেহে কষ্ঃ-সঙ্গে চিরমিলিত। হইলেন । 

সমাগতা৷ গোগীগণকে নিরীক্ষণ করিয়া বাগ.বিদগ্ধ শ্রীকষ্ণ তাহাদিগকে স্বাগত 
সম্ভাষণ জানাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, তিনি গোপীগণের কোন্‌ প্রিয়কার্য সাধন 
করিতে পারেন ? 

গোপীগণের কুশল, ত্রজের কুশলবার্তা জিজ্ঞাসা করিয়া বুন্দবনের শ ভা- 
সৌন্দর্যের কথ! বলিয়। কিছুক্ষণ পরেই পরম-আকাজ্িত মিলনলগ্নের প্রথম 
অক্ত্যদয়েই গোপীজন-মনোহর “কৃষ্ণ নিঠুর বাক্যে গোপীগণকে প্রত্যাখ্যান করিলেন। 
আর্ধর্ষ, গৃহ্ধর্ম, পতিসেব। প্রড়তির সারবস্ত। প্রদর্শন করিয়া শ্রীকষ্চ যখন গো'গীগণকে 
গৃহে ফিরিয়া যাইবার জন্য অনুরোধ, তথা আর্দেশ করিতে লাগিলেন, তখন 
অপরিসাম নেদন। ও বিস্ময়ে গোগাগণের চিত্ত বিচালত ভইয়া উঠিল, অনাথার মতো 
ভূমিতলে দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া স্তপন্তিত যৃছিতপ্রায় গোপীগণ ধাড়াইয়া রহিলেন | 

আজ বুন্দাবনে প্রিয়তমের বাখরী বাজিয়াছে, সে ধ্বনি শুনিবার আশায় কত 
মধুষ।মিনীর অতন্দ্র পৃহরগুণি বুথাই কাটিয়। গিয়াছে, পল পল গণিয়া দিবস 
হইয়।ছে, দ্রিবস গণিতে গণিতে মাস, মান গণিতে গণিতে বৎসর পার হইয়া গিয়াছে, 
তবুও যযুনাপুলিনে বাশরী বাজে নাই, আজ যদি সেই ঘর-ছাড়ানো বাশী 
বাজিয়া প্রাণ আকুল করিলই, তবে আবার সেই ঘরে ফিরিব কেমন করিয়া ? 
অশ্রসমজল নয়নে গো'ীগণ ব'ললেন, “ওগো নিঠুর দয়িত! যে লোতোধার। অ।পন 
উৎসমুখ ত্যাগ করিয়া দুর্বার বেগে ছুটিয়া আসিয়াছে সাগরসঙ্গমে, সে আব'র কেমন 
করিয়া! ফিরিয়া যাইবে গিরিগুহার বন্ধনে, তাহার উৎসমুখে ? 

তোমার এই বংশীধবনি তো শুধু আমাদেরই আকর্ষণ করিয়া আনে নাই। তুমি 
কি দ্বেখিতে পাও না, এই ধ্বনি শুনিম্া আজ “দরবহ্ি দারু মুগ্জরে নবপল্পব, যমুনা 
বহুত উজান, কঠিন শিল। দ্রব হইয়া স্থধাধার। নির্গত হইতেছে, শু তরু মঞ্জরিত 
হইতেছে, মুনা উজান বহিতেছে, কৃষ্ণসার মৃগের বক্ষ ত্যাগ করিয়া! মৃগী তোমার 
মুখকমল দর্শনের আশায় ছুটিয়া আসিতেছে, বুক্ষরাজি পুলকাবলী ধারণ করিয়াছে, 
তাহাদের রোমাঞ্চিত দেহ হইতে মধুক্ষরণ হইতেছে, আকাশ বাতাস আজ মধুম্, 
মধুবাতা। খতায়তে মধুক্ষরন্তি সিন্ধবঃ | 
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বাশীর স্থুরে অপহতচিত্তা, মু্ধা, বিবশা! আমাদিগকে আহ্বান করিয়া আনিয়। 
এখন তুমি আমাদের প্রত্যাখ্যান করিতেছ ; হে কপট ! ইহাই কি তোমার ধর্ম? 
শুধু আমাদের ধর্ম-উপদেশ দিয়া তুমি আর কি করিবে? তোমার এই বাশীর 
স্থরে “কত কুল ছাড়ে কুলবর্তী, সতী ছাড়ে নিজ পতি” তাহা কি তুমি নিজেই 
জানো না]? তুমিই তো পতির পতি, পরমপতি, তোমাকে ছাড়িয়া আবার কোন্‌ 
পতির কাছে ফিরিয়া! যাইবার জগ্য তুমি আমাদের বলিতেছ ?' 
্রহ্ধবাদিনী জ্ঞানদীপ্ত। মৈত্রেয়ী যেমন বলিয়াছিলেন, যেনাহং নামৃতা শ্যাম্‌ 
কিমহং তেন কুর্ষাম্‌, গৃহবাসিনী গ্রাম্য গোপললন!গণ গলদশ্রনয়নে তাহাই 
জানাইতে চাহিলেন অন্তরের অ/কুল ভাষায়! ত্রঙ্গবদ্ধা তাহাদের হয়তো জান। 
ছিল না, কিন্তু অন্তরে ছিল সর্বন্ব-সমর্পণ-করা।, দর্বগ্রাসী প্রেম । বুন্দ(বনের সেহ 
অহৈতুকী নিষ্কাম প্রেমের সৌগন্ধে, মাধুর্যে আপনাকে হাবাইয়াছিলেন শ্ররঞ্জ, নি্ডণ 
নিরাসক্ত পূর্ণব্রহ্ধ ! 
্রন্মক্র খবি যাঁজ্ঞবন্্য একদিন গভীব উদাত্ত স্ববে ত্রশ্দবা দিনী মৈত্রেয়ীকে উপদেখ 
দ্রিয়াছিলেন__ 
“ন বা অরে পত্যুঃ কামায় পতিঃ প্রিয়ো 
ভবত্যান্ননপ্ব কামাম্ব পতিঃ প্রিয়ো ভবতি। * 
ন ব। অরে সবন্য কামায় সর্বং প্রিয়ং 
ভবত্যান্লনস্ত কামায় সর্বং প্রিয়ং ভবতি। 
আত্মা বা অরে দ্রষ্টব্য শ্রোতব্যো মন্তব্য 
নিদিধ্যাসিতব্যো মৈত্রেয্যাক্নো। বা অরে দর্শনেন 
শ্রবণেন মত্য] বিজ্ঞনেনেদং সর্বং বিদিতম্‌।' 
“- হে প্রিয়ে মৈত্রেয়ি, পতির জন্যই যে পতি প্রিয় হন, তাহ| নস্হ ) আমার জঙ্যই 
পতি প্রিয় হন। সর্ব বস্বর জঙ্ঘাই যে সর্ব বন্ধ প্রিয় হয়, তাহা নহে ;$ আত্মাব জন্যহ 
সর্ব বস্ধ প্রিয় হয়। 
অতএব হে মৈত্রেয়ি, আম্লাই দঈব্য, শ্রোতা, মন্তব্য ও নিশ্চিতরূপে ধ্যের ) 
হে প্রিয়, শ্রবণ, মনন, ও নিদেধ্যাসনের দ্বারা আত্মাব দর্শন হইলেই এই সমস্ত 
বিদ্দিত হুয়।' 
দীর্ঘকালের মনন নিদ্দিধ্যাসন ও বংশাধ্ননি শ্রবণ এবং সমস্ত মনপ্রাণ ভরিয়! 
কেবল শ্রীরুঞ্ের ধ্যান দ্বারা আজ গোপীগণও সেই 'একমেবাদ্ধিতীয়ম্‌, পরমাক্নাব 
দর্শন লাভ করিলেন, তাই আর কুল, শীল, মান ও গৃহ্ধর্মের কোন সার্থকতা ই 


মহাপ্রতু গৌরাজনুন্দর ২৪৯ 
তাহার! খুজিয়া পাইলেন না, পরমপতির সন্ধান পাইয়া আজ আর পতিনামধারী 
দেহসর্বন্ষ মানুষের কোন প্রয়োজনই তাহাদের কাছে রহিল ন। | 

ভক্ত-ভগবানের মিলন, কিন্তু তাহ! কি এতই সহজলভ্য ৭ দুঃখের নিকষ ক্রি 
পাথরে নুবর্ণছ্যুতির পরীক্ষা! ন। করিয়া জহুরী কি সহজেই সুবর্ণ গ্রহণ করেন ? 

শুদ্ধ গোপীপ্রেমের মাধূর্ষে শ্রীকষ্জ আনন্দিত হহলেন। শ্রারঞ্চ আপনার হলাদিনী 
শক্তির সঙ্গে সহুর্ষে মিলিত হইলেন । অযৃতলোক হইতে নুরধবনি নামিয়৷ আসিয়। 
ব্রজের আকাশ-বাতান পুর্ণ করিয়। তুলিল, গগনের চাদ আজ মর্য্যেব কেটি চাদের 
জ্যোত্নাধারায় আপনাকে হারাইয়া ফেলিল। 

পরমানন্দে, মধুব সঙ্গীতধারায বনস্থলী প্লাবিত করিয়। শ্রীকৃষ্ণ গোপীগণের সঙ্গে 
যখন ক্রীড়া! কবিতে লাগিলেন, তখন তাঁহাদের মনে “অহং-এর উদয় হুইল ; 
ভাঁবিলেন, জগতে নিশ্চয়ই আমর।ই প্রেয়সীশ্রেষ্ঠ। নতুবা বিশ্বপতি আমাদেরই 
পতিরূপে আমাদের সঙ্গে বিহার করিবেন কেন ? 

আয়া পরমাস্রায় মিলিত হইয়াছেন, তথাপি যেন এখনও জাছে আমিত্বের একটু 
আভাস । ভগবান্‌ সহস। অন্তহিত হইলেন । 

তক্ত-তগবানের পীপল।, একজনকে বাদ দিলে অপর অসম্পূর্ণ । গোপীগণ ক্ষুব 
হইলেন, লঙ্ডিত হইলেন । এইবার আরম্ভ হইল “আমির বিলোপ, “তুমি'র 
অন্ুসন্ধান,__-'কোথায় পরমগতি, কোথায় তুমি ব্রজনাথ ! দর্শন দাও ।' 

বনে বনে, কুপ্তে কুঞ্জে খু'জিয়াও যখন কৃষ্ণের দর্শন মিলিল না], তখন উন্মাদিনী 
গোগীগণ 'পপ্রচ্ছুবাকাশবাস্তরং বহিত্ভতেষু সন্তং পুরুষং বনম্পতীন্‌ (ভাঃ ১০।৩০1৪), 
যিনি আকাশের ন্যায় সকল ভূতের অন্তরে বাহিরে বিরাজমান, বুক্ষগণের নিকট, 
সেই পরমপুরুষের কথ। জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন : “হে অশ্বখ, হে অশোক, 
হে কুরুবক ! যিনি সপ্রেম হাস্য এবং সবিলাদ অবলোকন দ্বার] আমার্দের মন 
হরণ করিয়। চলিয়া] গিয়াছেন, তোমরা ঝ্ তাহাকে দেখিয়াছ ? 

বৃক্ষরাজি যখন গোপীগণের ব্যাকুল প্রশ্নের কোন উত্তর দিল না, তখন গোপীগণ 
ভাবিলেন, ইছার। পুরুষ-জাতি, হ্থতরাং কৃষ্ণপক্ষ, কাজেই ইহার জানিয়াও হয়তো 
কিছুই বলিবে না, তাই আরও অধীর হুইয়া নারী, পরম পবিল্রা তুলসীর কাছে 
গিম্বা জিজ্ঞাসা করিলেন__ 

“হে তুলসি! হে কল্যাণি! হে গোবিন্দ-চরণপ্রিয়ে, যিনি ভ্রমরগণ সহ 
সর্বদ1 তোমাকে ধারণ করেন, যিনি তোমার অতিশয় প্রি, তুমি কি তাঁহাকে দর্শন 
করিয়াছ ?, 


২৪১ শীমন্মহাপ্রভুকত “শিক্ষার্টকে'র রূপাস্ণ 


তুলসীও নির্বাক হইয়া রহিলেন। মল্লিক], মালতী, যৃথিকা কেহই যখন এই 
আকুল প্রশ্নের কোন জবাব দিলেন না, তখন গে।পীগণ ভাবিলেন- ইছার। কঙ্জদাসী, 
কাজেই কিছুতেই প্রভুর কথ| বলিবেন না। তখন পৃথিবী, লতা-গুলা, হরিণ-করিলী 
প্রত্তি চেতন-অচেতন সমস্ত পদার্থকেই গোগীগণ কৃষ্ণেব কথ। জিজ্ঞাসা করিতে 
লাগিলেন, কিন্তু কেহই উত্তর দিল ন1। 

'এইবার গোপীদের চিত্তের ব্যাকুলতা এত তীব্র হুইল এবং* কৃষ্চতম্ময়তা এত 
প্রগাঢ় হইল যে, গোপীগণ প্রত্যেকে ই-_ 

ইত্যুন্সভববচে। গোপ্যঃ কক্ণান্বেষণকাতর[ঠ | 
লীল। ভগবতস্তান্তা» হ্ন্চক্রুস্তদাত্সিকাঃ ॥ --ভাঃ ১০1৩০।১৪ 

_ এইপ্রকার উন্মত্তবৎ প্রলাপ করিতে করিতে শ্রীকষ্ণান্বেষণ নিমিত্ত এত ব্যাকুপ 
হইলেন যে, তাত্সিক! অর্থাৎ কৃষ্ময় হ্ইয়! শ্রীকৃষ্ণের লীলার অন্কুকরণ করিতে 
লাগিলেন। ব্রহ্গজ্ঞ যেরূপ ব্রঙ্গই হুইয়৷ যান, পরন প্রেমবতী গো'পীগণও সেইবপ 
প্রেমান্পদই হইয়া গেলেন_ ধ্যান, ধ্যাতা, ধ্যেয, রসও রসিক একীভূত হইয়া গেলেন। 

কতক্ষণ এই মহাপ্রেমসমাধিব মধোই কাটিয়। গেল, কিন্ত সুতীত্র বিরহু-ব্থার 
দ্হনে আবার গোপীগণ ব্যুখিত। হইলেন, কিন্ত কুষ্ণদর্শন মিলিল না। অধিকন্ধ 
দেখিতে পাইলেন, একমাত্র যে গোপীকে সঙ্গে লইয়] শ্রীকঞ্চ গোপীগণেব মধ্য হইতে 
গোপনে অন্তহিত হ্ইয়াছিলেন, সেই গোপীও রুষ্। কর্তৃক পরিত্যক্ত। হইয় 
অধীর ক্ে__ 

হ1 নাথ রমণ প্রেনঠ কাসি কাসি মহাভুজ। 
দাশ্যান্তে কপণায়! মে সথে দর্শয় সন্গিধিম॥ -_-ভাঃ ১০1৩০।৪, 
__হা নাথ, হা রমণ, হে মছাবাহো ! কোথায় তুমি? হে সখে! আমি অতি 
দীন, তোমার দাসী, তুমি দেখ] দাও' বলিয়া অতি করুণ স্বরে বোদন করিতেছেন, 
তখন গোপীযুখও আর ধৈর্যধারণ করিতে পাণিপেন না) সকলের আর্তক্রন্দনে 
ব্রজস্থলীও যেন অশ্রুসিক্ত হইয়া উঠিল। গোপীগণ সমস্বরে কৃষ্ণকে ডাকিতে 
লাগিলেন, “হে ছুঃখহর! হে ব্রজজন-আটিনাশন ! তোমার বদন-কমলের 
রূপমুধা একবার এই কিদ্করীদের পান করাও, আমাদের বিরহৃতপ্ত জীবনে তোমার 
কথামত দ্বারা আমদের সিক্ত কর। হে নাথ! কেমন করিয়া তোমার বিরহ 
সহ করিব বলে! ?' 
অটতি যন্তবানহ্ি কাননং: 
ত্রটিযুগায়তে ত্বামপশ্যতা ম্‌। 


উত 


মহা প্রভু গোৌরাজলুন্দর ২৪২ 


কুটিলকুন্তলং শ্রীমুখ্চ তে, 
জড় উদ্দীক্ষতাং পক্মকদৃদৃশাম্‌॥ --ভাঃ ১০1৩১1১৫ 

--ে নাথ, দিবসে যখন তুমি কাননে গমন কর, তখন তোমার অদর্শনে ক্ষণার্ধ- 
কালও যুগের হ্যায় প্রতীয়মান হয় এবং দ্িবাবসানে তুমি প্রত্যাগত হুইলে তোমার 
কুঞ্চিতকুন্তলাবৃত শ্রমুখ দর্শন করিতে চক্ষুর নিমেষমাত্র ব্যবধানও অসহা বোধ 
হওয়ায় চক্ষুর পদ্স-নির্মাণকারী বিধাত।পুরুষ মন্দ ( অবিবেচক ) বলিয়া আমাদের 
কাছে গণ্য হন,_-কেন বিধাতাপুরুষ তোমার রূপদর্শনের জন্য কোটি নেত্র দিলেন 
ন1, দিলেন শুধু ছুই নয়ন, তাহাতে আবার নিমেষ দিলেন কেন? 

কোটি নেত্র নাহি দিল, সবে দ্দিল ছুই, 

তাহাতে নিমেষ, কৃষ্ণ কি দেখিব মুঞ্ি। 

_ “হে কষ্, হে ককুণাসিদ্ু, কৃপা কর ; তোমাব অদর্শন আব সহ হইতেছে 
না প্রভু! তোমার অদর্শনকালের প্রতিটি নিমেষ যেন আমাদের কাছে যুগের ন্যায় 
প্রতীয়মান হইতেছে, নাথ !' 

ত্রজগোগীগণের বিরহের এই স্তৃতীত্র আতিই আজ মহা প্রভুর অন্তরে আসিয়। 
আঘ।ত করিল, তাই প্রভু কৃষ্ণের প্ষণমাত্র বিরহে অধীর হুইয়। প্রলাপ কছিতে 
লাগিলেন-__ 

যুগ।য়িতং নিমেষেণ চক্ষুষ] প্রাবৃষায়িতম্‌। 
শৃচ্ঠায়িতং জগৎ সর্বং গোবিন্ববিরহেণ মে ॥ -_মহাপ্রভুকৃত সপ্তম শ্লোক 
(শ্রীরাধ। বলিলেন )--'গোবিন্দ-বিরহে আমাব এক নিমেষ-কাল এক যুগের মতো 
বিলম্বিত হুইয়াছে, আমর নয়ন বধাধারায় পূর্ণ হইয়াছে, সমস্ত জগৎ শুন্ত বলিয়। 
বোধ হইতেছে ।' কৃষ্খবিরহ-কাতর! শ্রীরাধার ভাবে আবিষ্ট হুইয়। প্র নিজেকে 
রাধা, রায় রামানন্দকে বিশাখা ও স্বরূপ-দামোদরকে ললিতা ভাবিয়া কাদতে 
ল/গিলেন-_ 
এ সখি হামারি দুখের নাহি ওর । 
এ তর বার মাহ তাদর 
শৃন্ত মন্দির মোর ॥ 


ৃ ঝম্পি ঘন গর- জন্তি সন্ততি 
ভুবন ভরি বরিখন্তিয়! | 
কান্ত পান কাম দারুণ 
সঘনে খর শর হস্তিয়া & 
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তিমির ভরি ভরি ঘোর যামিনী 
নথির বিজুরিক পাঁতিয়া 
বি্ভাপতি কহে_ কৈছে গোৌঙায়বি 
হরি বিনে দিন রাতিয়া ॥ __বিষ্ভাপতি 
_-ওরে সখি! কৃষ্ণ বিনা অ-গ্ঠ এ দিন-রজনী আমি কেমন করিয়া কাটাই 
বল্‌? আমার এ ছুঃখের যে অবধি নাই! এই ভাদ্র মাসের ভরাবাদরে সনে 
মেঘগর্জন হইতেছে, ভুবন ভরিয়া গিয়াছে ঘন বরিষণে, এখন আমার প্রিয়তম 
কোথায়? আমার বিশ্বভুবন যে শুন্য হইয়। গিয়াছে সখি! 
ধ দেখ, দিগন্ত ভরিয়া গিয়াছে ঘন কৃষ্ণমেঘে, অধির-বিভুলী চমকিত হইতেছে 
ধীবারবার। হায় রে অভাগিনী! হায়রে বিরহিণী শীমতি! এই ভরাবাদরে তুই 
হরি বিনা কেমন করিয়া তোর দ্িবস-যামিনী কাটাইবি বল্‌? 
প্রভুর বাহ্‌দশ! একেবারেই বিলুপ্ত হইয়া গেল, ভক্তভাবও সম্পূর্ণ অন্তহিত হইয়] 
গিয়াছে, এখন ভিতরে-বাহিরে শুধুই ীরাধার তাব, শুধুই কৃষ্ণবিরহ। 
এইবার রূপকার শ্রীমতী রাধারাণী, আপন অঙ্গকান্তি হুইতে স্বর্ণতাতি লইয়। 
বিলেপন করিয়াছেন নিকষ কষ্খপাথরে, আপন অন্তরের ভাব দিয়া প্রতিষ্ঠা 
করিয়াছেন বিগ্রহ প্রাণ, তাই কৃষ্চ হইয়াছেন রাধারস-জারিত-তন্নুমন গৌর | 
ইহাই মহাপ্রভুর তত্ব ! 
প্রভুর অন্তরঙ্গ রায় রামানন্দ একদিন মাত্র ক্ষণিক চপলাছ্যুত্ির মতে। দর্শন 
করিয়াছিলেন £ “রসরাজ মহাভাব দুই একবপ। আর বুঝিয়ছিলেন স্বরূপ- 
দামোদর, তাই স্বরুত কড়চায় লিখিয্পা গিয্নাছেন-__ 
রাধা কঞ্চপ্রণরবিকতিহল নী শক্তিরক্মা- 
দেকায়ানাবপি ভূবি পুর দেহভেদং গতৌ তৌ। 
চৈতন্যাখ্যং প্রকটমধুন| তন্ধয়ং চৈক্যমাপ্তং 
রাধাতাবছ্যতিন্থবলিতং নোৌমি রৃষ্ণম্বূপম ॥ -_চৈঃ চঃ 
-_শ্রীরাধিক! শ্রীরুষ্ণের প্রণয়বিকারন্বরূপ ( কষ্চপ্রেমের গাঢ়তম অবস্থা--মহাভাব- 
স্বরূপ] ) প্রীরঞ্ণের হলাদিনী শক্তি, (শক্তি ও শক্তিমান অভেদ, তাই) তাহারা 
একাত্ম! ; কিন্তু একাত্বস্বরূপ হইয়াও (লীলাম[নসে ) অনাদিকাল হইতেই তাহার! ছুই 
দেহ ধারণ করিয়া আছেন। এক্ষণে সেই দুই দেহই একত্রে "শ্রীচৈতন্ত' নামে প্রকট 
' ক্ইয়াছেন। এই রাধাভাব-কান্তিযুক্ত কষ্ত-স্বরূপ চৈতগ্ঠকে আমি নমস্কার করি। 
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মহাপ্রভুর আবির্ভাবের বু পূর্বেই মুষ্টিমেয় ছুই-একজন সাধক ও ত্রষ্টার ধ্যননেত্রে 
রাধাকঞ্চের এই প্রেমের স্বরূপ ধর পড়িয়্াছিল। নতুব। তৎকালীন ভারতে প্রশ্থ্য 
ব্যতীত মাধূর্ষের ভজন প্রান্থ কোখাও ছিল না। যড্ঠেস্ব্যময় শ্রাবিষ্্র শক্তিরূপিনী 
লক্ষ্মীর পূজাই অধিকাংশ বৈষ্ণবের মধ্যেও প্রচলিত ছিল। তাহা ছাড়া শান্ত, শৈব, 
বৈষ্ণব ও অদ্বৈতমার্গা সম্প্রদায়ের মধ্যেও নানা বিরতি ঢুকিয়াছিল। দক্ষিণ- 
ভারতে কতিপয় সিদ্ধ সাধক ছিলেন, তীহাদের 'আলোয়ার' বল হইত। তাহার! 
ঈশ্বরকে প্রেমাম্পদ-রূপেই ভজনা করিতেন । পরমসাধক দাদু, তপঙ্গিনী মীরাবাঈ 
গুভৃতি কয়েকজনও প্রিয়তম-রূপেই ভগবান্কে লাভ করিবার মানসে সংসাব, নখ 
সমস্তই বিসর্জন দিয়াছিলেন। 

কিন্ত তথাপি ঠিক শ্রীমতীর ভজনের অনুরূপ তাহ ছিল না। তাহাদেব 
কৃষ্ণরতি “সমঞ্জস1”, “সমর্থা” নহে । কৃষ্েের জন্য কুল-শীল-মান-লজ্জা-ধর্ম ত্যাগ কবা, | 
এমন কি দেহ পর্যন্ত দান কর। এবং সর্বোপরি কষ্চনুখেই সুখী হওয়, এই প্রেমে 
একমাত্র শ্রীমতীবই অধিকার, জগতে অপর কাহারও তাহা নাই। 

অন্যেব কি কথা, গোপীপ্রেমের অনুরূপ অহৈতুকী প্রেম স্বয়ং শ্রাকষ্েও ছিল না। 
রাসম্থলী হইতে শ্্রীরুঞ্ অন্তর্ধানের পব গোপীগণ যখন ব্যাকুল হুইয়। রোদন 
করিতেছিলেন, তখন রুষ্ণ তাহাদের সম্মুখে পুনরাবিভূতি হইলে গোপীগণ তাহাব 
বিন্দুমাত্র দোষও দর্শন করিলেন না। তাই কষ্ধদর্শন পাইয়া সজলনেত্রা গোপীগণ 
যখন পুঁলকিতাঙ্গী হইয় শ্রীকষ্ের চরণ ধারণ করিয়। বিরহতাপ শীতল কবিজে 
লাগিলেন, তখন যেন লজ্জিত হুইয়াই শ্রীকৃষ্ণ গোপীদের বলিলেন-__ 

ন পারয়েহং নিরবচ্াসংযুজাং 
স্বসাধুরুত্যং বিবুধাযুষাপি বঃ। 
যা মা ভজন. ছুর্জরগেহশৃঙ্খলা 
ংবৃশ্য তথ্ঃ 'প্রতিযাতু সাধুনা । --ভাঃ ১০1৩২।২২ 

হে হুন্দরীগণ, আমার সহিত যে তোমাদের এই প্রেম-সংযোগ, তাহা শুগ্ক, 
নির্মল এবং তোমরা যে হূর্জয় গৃহশৃঙ্খল, এ্রহিক পারত্রিক সুখকর লোক-ধর্ষ ও মর্যাদা 
ছেদ্বন করিয়। আমাকে ভজন! করিয়াছে, আমি অমরগণের আয়ু পাইলেও তোমাদেব 
সাধুরুত্যের প্রত্যুপকার করিতে সমর্থ হইব না, অতএব তোমাদের সাধুরুত্যের 
ন্বারাই তাহার প্রত্যুপকার হোক। 

সমগ্র বিশ্বের অধী্বর স্বয়ং ভগবান, শ্রীকঞ্চের ভাগ্ডারেও গোপীগ্রেমের অনুরূপ 
সম্পদের অভাব, তাই দীনাতিদীীন হইয়! শ্রীকষ্চ বলিলেন ; “হে গোপীগণ । 
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তোমাদের এই নিষ্কাম প্রেমের খণ আমি পরিশোধ করিতে পারিলাম না, তাই 
আমি তোমাদের কাছে খণী হুইয়াই রহিলাম।' 
রসিক ভজ্গণ বলেন, এই খণ শোধ করিবার মানসেই শ্রকুষ্থ বাধার ভাব ও 
'অঙ্গকান্তি লইয়া কলিযুগে শ্রকৃঞ্ণচৈতগ্য-রূপে এই ধরাধামে অবতীর্ণ হুইয়াছিলেন। 
কিন্তু বাহার! আরও গভীরের বার্ত। জানেন ত্বাহার। বলেন-__ 
শ্রীরাধায়াঃ প্রণয়মহিম1 কীদৃশে। বানয়ৈবা- 
স্বাছ্যো। যেনাডুতমধুরিমা কীদৃশো বা মদীয়ঃ। 
সৌধখ্যং চস্া মদনু'ভবতঃ কীদৃশং বেতি লে!তা- 
স্প্তাবাঢ্যঃ সমজনি শচীগর্ভলিদ্ষৌ হর ন্দুঃ ॥ --6: চ: 
_ শ্রীরাধার প্রেমের মহিমা কিরূপ, এ প্রেমের দ্বাবা শ্রীমতী আমার যে মাধুর্য 
আন্বদন করেন, তাহাই বা কিন্ূপ এবং এ মাধুর্য আম্বাদন করিয়া শ্রীমতী যে 
আনন্দ ও সুখলাভ করেন, তাহাই বা কিরূপ, এই সমস্ত বিষয়ে লু হুইগ্রাই 
খরুষ্ণচজ্জ (রাধাভাব-কান্তি অঙ্গীকার করিয়া) এচীগর্ভ-সিন্ধুতে আবিভূতি 
হইয়াছেন। 
পরমসাধক, মহাকবি চণ্তীদ্াস ধ্যানে যেন এইরূপ দর্শন করিয়াছিলেন, তাই 
গাহিয়াছেন-__ 
আভু কে গে! মুরলী বাজায়, 
এতো কড়ু নহে শ্যামরায়। 
ইহার গৌরবরণে করে আলো, 
চূড়াটি বাঁধিয়া কেবা দিল ? 
রঃ চে চে 
চণ্তীদাম মনে মনে হাসে, 
এরূপ হইবে কোন্‌ দেশে ? 
ইহাই যেন গৌর-আবির্ভাবের শ্ুচনা, কবির ধ্যানলন্ধ অস্ফুট ইিত। 
শ্রমতীর প্রেমের মহিম। চণ্তীদাম যেমন আপন অন্তরে উপলব্ধি করিয়া ধন্ত 
হুইয়াছিলেন, তেমনই ধন্ত হইয়াছিলেন লীলাশুক (বিশ্বধঙ্গল ), কবি জয়দেব ও 
মিথিলার কবি বিস্তাপতি। তাহায়াই যেন শ্রীঘতীর নির্বাচিত পাত্র, গৌর- 
অবতারের আবির্ভাবের ক্ষেত্র তাহারাই প্রস্তত করিয়া! গিয়াছিলেন। 
মহাগ্রহু দ্গিব্যোক্সাদ অবস্থায় চণ্তীধাস-বি্াপতির পদাবলী, গীতগোবিদ্দ ও 
কঞ্চকর্ণাম্বতের ক্লোকই শুধু শ্রবণ করিতেন এবং আনন্দ পাইতেন। তাহার 


মহাপ্রভু গৌরাঙনুন্দর ২৪৬. 


ভাবানুষায়ী পদ নির্যাচন করিয়] জুকণ্ঠ ত্বরূপদামোদর সঙ্গীত করিতেন এবং রায় 
রামানন্দ মধুর স্বরে আবৃত্তি করিতেন। 
ব্রজে ছিল পূর্বরাগ, অনুরাগ, অভিসার, মিলন, মান, দ্বান ও ক্ষাণক-বিরহ। 
কিন্ত ব্রজের মাত্র কয়েকটি সুখের দিবস-রজনী মুহূর্তেই বিলীন হইয়া গেল, ঘনঘোর 
কুজ্বাটিকায় আবৃত হইয়া! গেল সমস্ত আনন্দ | রুষ্ঙ মধুরায় চলিয়! গেলেন, স্তব্ধ হইয়া 
গেল মিলন-গীতি, রচিত হইল জগতের চরমতম বেদনার অশ্রভারাক্রান্ত, বক্ষ- 
বিদীর্র্ক।রী মাথুর কাব্য। 
মাধব! তুঁছু রহুলি মধুপুর । 
ব্রজপুর আকুল দ্ুকুল কলরব, 
কাঙু কানু কহি ঝুর ! 
--হে মাধব ; হে ত্রজের জীবনধন ! তুমি মথুরায় চলিয়া গিয়াছ, তোম|র অদর্শনে 
আজ ব্রজপুর আকুল, সমস্ত কথাই আজ ব্রজে স্তব্ধ, কেবল “ফান কান্ু' বলিয়াই 
অশ্রু ঝরিতেছে সকলের চোখে । 
যশোমতী নন্দ, অন্ধসম বৈঠত, 
সাহসে উঠই না পার 3 
সখাগণ বেণু, ধেক্ু সব ছোড়ল 
ছোড়ল নগর-বাজার। 
কুন্থুম ত্যজিয়া অলি ক্ষিতিতলে লুঠই, 
তরুগণ মলিন সমান, 
শারী-শুক পিক-ময়ুরী না নাচত 
কোকিল না করত গান। 
বিরহ্ণী-বিরহ কি কহুব মাধব, 
দশ্দিশি বিরহ ছুতাশ, 
সহজ যযুনাজল ছোয়ল অধিক ভেল 
কহতহি গোবিন্বদাস । - গোবিন্দদ্বাস 
আজ নয়নানন্দ গোবিন্দকে নয়ন আর দেখিতে পাইবে না, তাই মা যশোমতী 
আর পিত। নন্দ অন্ধসঘ হইয়া বসিয়। আছেন, সখাগণ বেগুরব করে না, গোষ্ঠে 
বায় না। 
আজ, ম্লান তরুগুলিতে আর ফুল ফোটে না, ভ্রমর কুস্থম ত্যাগ করিয়া ধুলায় 
লুষ্টা ইতেছে, শারী গুক পিক আয় গান গাছে না, ময়ূরী আর নাতে না। 


২৪৭ শীমঙ্গহাগ্রভুকত "শিক্ষাইকে'র বূপাক্মণ 


আর বিরহিণী শ্রীমতীর গে নিদারুণ বিরহ-যস্ত্রণার কথ! কেমন করিয়া বলিব, 
মাধব? তাহার বিরহতাপে আজ দণদিশি দগ্ধ হইয়া যাইতেছে, সমন্ত দিক শুষ্তাময়, 
ষেন মরুতৃষায় হাহাকার করিতেছে, কেবল যমুনার জলই বাড়িয়া গিয়াছে শুধু 
ব্রজবাসাঁর নয়নজলে ! 
এই যে বিরহের আতি, ইহাই মহাপ্রভুর আস্বাস্ভ, ইহাই জগতে মহাপ্রহুর দান। 
অনাদ্দিকাল হইতেই জাব কষ্ণ-বহিমুখ, সে তাহার এই বিচ্ছেদের কথা জানে না, 
যদি জন্ম-জন্মান্তরের পরম স্থৃকৃতিবলে গুরুকষ্চগ্রসাদে জীবের চিত্তে এই বিরহের 
বিন্দুমাত্র স্ফুরণও হয়, তখনই জীব ভগবানের জগ্য ব্যাকুল হয় এবং অন্ধতমসাবৃত 
স্বূপকে জানার ব্যগ্র আকাজ্য় তখনই জীব প্রার্থন। করে--“অসতো। মা সদগময়, 
তমসো মা জ্যোতির্ময়, মৃত্যোর্য! অমৃতং গময় ।' 
তখনই জীব প্রাণের প্রাণ 'প্রাণারামেব সঙ্গে আত্যন্তিক মিলনের জছ্ঘা উদ্মাদ 
হুইয়া উঠে। জীবের কাম্যই এই বিরহের অনুভূতি এবং সাধনও ইহাই । 
হীপাদ্দ মাধবেন্ত্রপুরী এই বিরহ্বের একবিন্ছু অন্থতব করিয়াই সারাজীবন 
কৃণযেষণে কাটাইয়াছেন, শ্রীমতীর গভীর দুঃখের অন্ভূতিতে তাহার হৃদয় বিদীর্ঘ 
হ্ইত। শ্রীঘতীর ভাবেই তাহার চিত্ত ভরিয়া থাকিত, তাই তিনিও মেঘদর্শন 
করিলেই কষ্কজ্ঞানে অচেতন হুইতেন । 
মাধবেন্দুপুরীর কথা অকথ্য কথন, 
মেঘ দরশন মাত্রে হন অচেতন। 
সারাজীবন দিয়াও তিনি শ্রীমতীর বিরহ-দহন শীতল করিতে পারিলেন না, তাই 
অন্তিমকালে ধুলিতলে লুটাইয়া আর্তরবে ক্রন্দন করিতে লাগিলেন__ 
অস্বি দীনদয়ার্রনাথ হে 
মথুরানাথ কদাবলোক্যসে ? 
হদয়ং ত্ব্দালোককাতরং 
দুয়িত ত্রাম্যতি কিং করোম্যহুম্‌। 
ছে দীনদয়ার্দনাথ, হে মথুরানাথ (আর তো তুমি ত্রজনাথ নও), তোমার 
দর্শন-লালসায় আমি বনে বনে ঘুরিতেছি, কবে তোমার দর্শন পাইব প্রভু? 
ওগো ! তোমার অদর্শনে আমার অন্তর বিদীর্ণ হইতেছে, বলো--আমি কি 
করিব ? 
দিব্যোন্সাদ অবস্থায় অন্যান্ত পদাবলী ও প্লোকের সঙ্গে এই শ্লোকও প্রত 
আম্বাদন করিতেন। গন্ভীর়ার ভিতরে বিরহ্রে অসহ্থ দহনে যখন মহাপ্রভুর 


মহ্[প্রভু গৌরাঙগনুন্দর ২৪। 


বাহজ্ঞান সম্পূর্ণ বিলুপ্ত হইয়া যাইত, সমস্ত দেহে কদঘ্বকেশরের গ্ায় পুলকাবলী 
প্রকাশ পাইত, দত্ত হেলিয়া যাইত, প্রতি লোমকুপ হুইতে রুধিরধারা প্রবাহিত 
হইত, হুত্তপ্দ।দি কখন দীর্ধাকৃতি, কথন ব কৃর্মাকতি হইয়! যেন শরীরের মধ্যে 
প্রবিষ্ট হইয়া যাইত, জীবনের কোনও লক্ষণ, চেতনার এতটুকু সাড়া যখন 
থাকিত না, তখন নেই অসন্থ যন্ত্রণার সাক্ষী থাকিতেন মাত্র ছুই তিন জন 
অন্থরজ। 
অন্তরঙ্গ সনে করে রস আস্বাদন, 
বহিরঙ্গ সনে করে নাম সংকীর্তন। 
অসহা দুঃখের রাত্রি আর যেন প্রভাত হুইতে চাহিত না, কানের কাছে অঙ্র- 
বিজড়িত কণ্ঠে রুষ্ণনাম করিতেন রায় রামানন্দ আর ত্ববপদ্ামোদর,-_ত্রজের দুই 
ঘনিষ্ঠ সী, ললিতা ও বিশাখা,_-আর শ্লীমতীব ভাবে আবিষ্ট প্রভু অন্তর্লোকে 
পরমমিলনানন্দে পরমসমাধিরসে ডুবিয়া থাকিতেন। 
বাহো বিষজাল] হুয়, অন্তরে আনন্দময় 
কৃষ্ঝপ্রেমের অদ্ভুত চরিত। 
--হয়তো। বা রাধারানীর অপরিমেয় খণভার এইভাবেই পরিশোধ করিতেন 
অন্তর ঞ্ বহির্গৌর ! 
হাহা সখি! কি করি উপায়, 
কাহা করে কাকা যাঙ, কাহা গেলে কৃষ্ণ পাঙ 
রুষ্ণ বিশ্ব প্রাণ মোর যায়| --টৈ£ চঃ 
ক্রন্দন করিতে করিতেই সহুস! প্রভুর এক উপায়ের কথা মনে হইল-_ 
দেখি এই উপায়ে কষ্খের আশা ছাড়ি দিয়ে, 
আশ। ছাড়িলে সুখী হুয় মন। 
ছাড় কৃষ্ণকথা অধন্য, কহু অন্য কথা ধন্য 
যাতে কষে হয় বিশ্বরণ ॥ -_-চৈঃ চঃ 
কিন্তু রুষ্খনাম উচ্চারণ করিতেই পুনরায় কৃষ্থস্বতি উদ্দিত হইল, তখনই 
“ুষ্কর্ণামতে'র শ্লোক পড়িয়া কাদতে লাগিলেন__ 
কিমিহু কণুমঃ কম্য জ্বমঃ কতং কতমাশয়! 
কথয়ত কথামন্াং ধস্কামহে। হদয়েশয়ঃ 
মধুর মধুরন্মেরাকারে মনোনয়নোতৎ্সবে 
রূপণকপণাকক্ে তৃষা! চিরং বত লম্বতে | 


২৪৯ শমন্মহাগ্রতুকত “শিক্ষাকে'র রূপা য়ণ 


_আমি এখন কি করিব ? কাহাকেই বা বলিব ? শ্রীকষ্ণকে পাইবার আশা করাও 
বুথা। অধন্য কৃষ্ণকথা ছাড়িয়া অন্য ভাল কথা বলো। হায়, হায়! ধাহাকে 
ছাড়িব বলিয়া মনে করিতেছি, তিনি যে আমার হৃদয়ে শয়ন করিয়া আছেন, 
মধুর ঈষৎসহ্াম্যুক্ত যাহার আকার, যিনি মন ও নয়নের আনন্দদায়ক, সেই শরীর. 
আমার উৎকঠার নিমিত্ত অতি দীন! তৃষ্ণা চরকাল বধিত কইত্যেছে। 

'ধাহাকে কিছুতেই হৃদয় হইতে সরাইতে পার] যায় না, অন্তর-বাহির ধিনি 
পূর্ণ করিয়া আছেন, সখি! কেমন করিয়! তাহাকে ভূলিব বলো ? সখি, যমুনার 
ঘাটে গিয়া কবে একদিন এ মোহ্‌ন রূপ দর্শন করিয়াছিলাম, সেইদিন হইতে 
আমিযে আমার সমস্ত দেহ-মন-প্রাণ তিল-তুলসী দিয়! তাহার চরণে সমর্পণ 
করিয়াছি । তখন তে] পরিণামের কথা চিন্তা করি নাই! 

অল্প বয়স মোর, শ্যামরসে জর জব 
কিজাশি কি হবে পরিণামে, 
(আমি)যদ্ি নয়ন যুদে থাকি, 
অন্তরে গোবিন্দ দেখি 
নয়ন মেলিয়৷ দেখি শ্যামে ! 
না ব্ নাঃ 
কহি সখি তব আগে, দাগ! পেলাম শ্বামদাগে, 
এ ছার জীবনের নাহি দায় 
আমি তিলতুলসী দিয়া সমর্পণ করিচু হিয়া 
জনমের মতে। রাজ পায় । -_-পদাবলী, যছুনদ্দন দাস 
বিনি ছিলেন আমার অন্তরের অন্তরতম, আজ কে তাহাকে বাহির করিল % 
তোমায় হিয়ার ভিতর হইতে 
কে কৈল বাহির? 
তেঞ্চি বলরামের পথ! চিত নছেখির। --বলরাম দাস 
ছিলে হিয়ার রতন, আসিলে বাহিরে-_-পাতিলে ভুবনমোহন রূপের ফাদ । সেই 
রূপের ফাদে কাহার নয়ন-বিহ্্ই না ধর] পড়িতে চায়? 
কি রূপ হেরিঙ্ু মধুর যুরতি 
পিরীতি-রসের সার। 
আমার হেন লয় মনে, এ তিন ভুবনে 
তুলনা নাহিক ধান 
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বড়ি ধিনোদিয়! চূড়ায় টালনি-_ 
কপালে চন্দন চাদ, 
জিনি বিধুবর বদন সুন্দর 
ভুবনমোহুন ফাদ । --পদাবলী, দ্বিজ ভীম 
সেই 'কুবনষোহন রূপেব জন্য আমাব নয়ন ক।দে, হিয়াব ধনকে হিয়াব ভিতকে 
লুকাইয়। বাখিবাব জগ্ আমাব হিয়া ব্যাকুল ! 
রূপ লাগি গ্রাখি ঝুরে গুণে মন ভোর । 
প্রতি অঙ্গ লাগি কাদেপ্রতি অঙ্গ মোর॥ 
হিয়ার পরশ লাগি হিয়া মোব কান্দে। 
পরাণ পিরিতি লাগি থির নাহি বান্ধে॥ -_পদাবলী, জ্ঞানদ[স 
সখি! তোর1 আমায় বুথ গঞ্জন1! দিস,_রাই! তুই এ রূপ দেখলি কেন, 
দেখেই বা মজলি কেন? কিন্ত সখি, যে কৃষ্চরূপ দেখে নাই, কৃষ্ণগুণে যাব মন 
মজে নাই, তার জগ্মই তো! বিফল সখি। 


বংশীগানামৃত ধাম, লাবণ্যান্থত জন্মস্থান, 
যেনাহ্বে সে চাদবদন, 

সে নয়নে কিবা কাজ, পড়ু তাব মুণ্ডে বাজ, 
সে নয়ন রহে কি কাবণ? 

কষ্ের মধুববাণী অমৃতের তবঙ্গিণী 
তার প্রবেশ নাহি যে শ্রবণে, 

কাণাকড়ি ছিত্রসম জানিহ সেই শ্রবণ 
তার জন্ম হৈল অকারণে । 

সৃগমদদনীলোতৎপল মিলনে সে পরিমল, 
যেই হরে তার গর্ব মান, 

হেন কঞ্চ-অঙ্গ-গন্ধ যাব নাহি সে সম্বন্ধ 
পেই নাশ ভন্ত্রার« সমান। 

কৃষ্ণেব অধরাম্বত কষ্ণগুণরচগিত 


হ্থধাসাব স্বাছবিনিন্বন, 
তার ম্বাছু যে নাজানে, জন্মি্া না মৈল কেনে, 
সে রসনা ভেক-জিহবা সম। 
+ কামারের হাপর। 
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রুষ্ণ-কর-পদতল কে।টি-চন্ত্র শশীতল 
তার স্পর্শ যেন সম্পর্শমণি, 
মে পরশ নাহি যার সেযাউক ছারখাব, 


সেই বপু লৌহ সম জানি । __চৈঃ চঃ 
_ সখি! আমাব হতবিধিবল শুন, আমার দেহ-মন-চিতু প্ষষ্চকে না পাইগা 
সমস্তই বিফল। তোব1 আমাব এই দুঃখ কেমন করিয়| বুঝিবি, কেই 
ব। কাহার ছুঃখ বুঝিতে পারে? আমি তো আনন্দ-লাভেব জন্যই কৃষ্কচভজন 
করিয়াছিলাম- 
স্থখের লাগিয়া এ ঘর বাধিনু 
অনলে গুড়িয়। গেল। 
অশিয়-সায়রে সিন।ন করিতে 
সকপি গরল ডেল ॥ --চণ্ীদদাস 
--আমাব ভাগ্যে যখন নুধাই গবল হুইয়া গেল, আমার কর্মে যখন এই লেখা ছিল, 
তখন তোরা আর কি করিবি সখি! শুধু দয়! কবিয়া আমাকে আর ধৈর্যধরিতে 
বলিস্‌ না, আর সেই নিষঠরকে ভুলিতে বলিস্‌ না । তাহাকে যদি ভুলি, তবেকি 
লইয়] কাটাইব বল? এ বিরহের জালাই যে আজ আমাব একমাত্র সম্বল ! এ 
সম্বলটুকু নিয়া তোর। আমায় মরিতে দে। 
সখি, তোর কাদছিস কেন ৭ আজ মরণই তে! 'আমার একমাত্র বঞ্চু, মআামাব 
হ্াাম-সমান। 
প্রাণাধিকারে সখি! কাহু তোয়া রোয়সি 
মরিলে করবি ইহু কাজে, 
নীরে নাহি ডারবি, অনলে নাহি দ্রাহবি 
রাখবি তন্গ ইহ বরজ মাঝে । --শশিশেখব 
-_-আমার অন্তিমকালেব এই মিনতিটুকু তোর রাখিস সখি! আমাব মৃত্যু হলে 
আমার এই শ্থামময় তন্ন তোর। বয়ুনার জগে ভাসিয়ে দিস না, অনলে দাহ কবিন 
না--আমায় ভোর ব্রজ-ছাড়! করিস না, ব্রজের রজে যেন আমার এ দেহাবশেষ ও 
বিশে যায়, এই আমার কামন| ৷ 
আর এক মিনতি, শোন্‌ সখি, তোর] আমার মরণকালে--আমার সর্ব অঙ্গে 
কঞ্চনাম লিখে দিস, আর আমার কর্ণে রুষ্ণনাম জপ কবিস, তবেই আমার সার্থক 
মরণ হবে। শেষ কথা আর একটি বলে খাই। তোর বলিস-_কুষ্ পরনারীর 
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প্রতি আসক্ত হয়েছেন, তাই আমায় ত্যাগ করেছেন, এখন আমি কেন কৃষ্ণের জন্ত 
প্রাণ ত্যাগ করি? 
আশ্রিষ্য বা পাদরতাং পিন মাম্‌ 
অদর্শনান্মর্সাহতাং করোতু বা। 
যথ। তথা ব1 বিদ্ধাতু লম্পটো। 
মৎ্প্রাণনাথস্ত স এব নাপরঃ ॥ -__অষ্টম শ্লোক 
_ শ্রীরাধ। কহিলেন, “পাখ! শ্রীকঞ্ণ তাঁহার পদদ্াসী আমাকে আলিঙ্গন দ্বারা বক্ষে 
নিশ্পেষিতই করুন অথব। দর্শন না দিয়া আমাকে মর্াহতই করুন অথবা সেই 
বহুবল্পভ যেখানে-সেখানে (অন্য গোগীর সহিত ) বিছবারই করুন, তিনি যাহাই করুন 
না কেন, তিনিই আম।র প্রাণনাথ, প্রাণনাথ ব্যতীত অপর কেহ নহেন। কখন 
আমার সৌভ|গা প্রকট করিবার জগ্য তিনি অন্ত গোপীকে দুঃখ দিয়া আমার সঙ্গে 
মিলিত হন, কখন বা আমাকে মর্মপীড়া দিবার জন্ক আমার সম্মুখেই অন্ত রমণীর 
সঙ্গে মিলিত হন, কিন্ত তাহাতে আমি তো! দুঃখ পাই না। কষ্ণহ্বথেই আমি ম্থখী__ 
না গণি আপন ছুঃখ সবে বাঞ্চি তার মুখ, 
তার স্থুখে আমার তাৎপর্য 
মোরে বদি দ্রিলে দুখ তার হেল মহান্ুখ, 
সেই ছুখ মোর ম্থবর্ষ । 
যে নারীকে বাঞ্ছে কৃষ্ণ, তার রূপে সতৃষ্ঃ 
তারে না পাঞ্া কাহে হয় ছুঃখী ? 
মুষ্রি তার পায়ে পড়ি লঞ্া যাঁঙ হাথে ধরি 
ক্রীড়া করাঞ] করে তারে স্খী। -_-: চঃ 
-যে নারীকে কৃষ্চ বার্থ করেন, আমি তাহার পায়ে ধরিয়াও কৃষ্সঙ্গে মিলিত 
করিব । যে রমণী আমার প্রতি দ্বেষ (পাষণ করিয়াও রুঞ্চের সেবা ও সন্তেষ 
বিধান করেন-_ 
মুগ্রি তার ঘরে যাঞ্া তারে সেবে। দাসী হঞা 
তবে মোর হ্থখের উল্লাস । -__চৈঃ চঃ 
আমি'আমার দেহু-মন-প্রাণ সমন্তই কষে সমর্পণ করিয়াছি, আমার বলিতে তো 
কিছুই রাখি নাই-_ 
তোমারি গরবে গরবিণী হাম 
রূপসী তোমার রূপে। 
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--বধুর গরবে আমি গরবিণী, বধুব রূপেই যে আমি বপসী! আমার কৃষ্ণ ছাড়। 
কিছু নাই, কেহ নাই। 
অন্তের আছয়ে অনেক জন! 
আমাব কেবল তুমি? -_বিগ্বাপতি 
_কৃষ$ই আমার জীবন, কৃষ্“-সেবাই আমার ধ্যান, কৃষ্ণ-স্থখে আমাব স্থুখ। রৃষঃ 
হী হন বলিয়াই আমার এই দেহে মার্জন, ভূষণ ) ইহ যে আমাব পবম 
প্রিয়তমের অধিষ্ঠান-মন্দির, ইহাতে আমাব তো কোন অধিকাব নাই !, 
প্রভু রাধাভাবে সম্পূর্ণ আবিষ্ট হইয়া এই শ্লোক উচ্চাবণ কবিলেন। ইহাব 
যে ভাব, তাহাই ব্রজপ্রেম__ শুদ্ধ, অকৈতব, নিষ্ধাম ভালবাস] । 
ব্রজেব বিশুদ্ধ প্রেম যেন জান্ুনদ হেম 
আত্মস্থখের তাহে নাহি গন্ধ, 
সে প্রেম জানাইতে লোকে প্রভু ঠকল এই শ্বোকে 
পদে কৈল অর্থেব নিবন্ধ । --০১ 82 
দ্বাদশ বসব ব্যাপিয়! নীলাচলে কাশীমিশ্রেব রুদ্ধদ্বার-ভবনে ক্ষুদ্র গম্ভীরা- 
প্রকোষ্ঠে শ্রমশ্রহাপ্রতৃ দ্রিবাবাত্রিব অধিকাংশ সময়ই এইভাবে আবিষ্ট হইয়া 
থাকিতেন, দেহবোধ এতটুকুও থাকিত না । সেবক গোবিন্দ অতি কষ্টে কোনমতে 
্নান বরাইয়া, জোর কবিয়া কোন দিন বা সামান্য কিছু আহার্য মুখে দিতে 
পারিতেন, কোন দিন তানাও হইত না। নয়নে নিদ্রা ছিল না, ছিল শ্ধু 
অশ্রধার ! যখন অর্ধ-বাহা দশায় থাকিতেন, তখন এইরূপ দ্িব্যপ্রলাপ বলিতেন 
ও ভাবাসুযায়ী পদ্দ গশুনিতেন অথবা দ্িব্যোম্মাদ-অবস্থায় তীত্র বিরহের আতিতে 
ভিন্তিগাত্রে মুখ ঘষিয়্া, মাথা ঠুঁকিয়া ক্ষতবিক্ষত হইয়া যাইতেন, অঙ্গ হইতে 
কধিরধারা ঝরিতে থাকিত, দেখিয়া অন্তরজগণের বক্ষ বিদীগর্ণ হইয়। যাঈত। 
আর যখন অন্তর্দশ। হইত, তখন আবষে নয়ন মেলিবেন সে লক্ষণও থাকিও না, 
কত সন্তর্পণে, কত কষ্জচনাম-কীর্তনে দীর্ঘকাল পবে হয়তো! বা চেতনা হইত, 
চেতন! হুইলেই বিরহেব আতিতে আবার কারদিতে থাকিতেন। কখন বা-- 
মুছণয় হৈল সাক্ষাৎকার 
উঠি করে হৃহুষ্কার 
কহে, এই আইল] মহাশয় । 
তখনই আবার শ্রীকঞ্চের ক্ূপগুণ-বর্ণনায় পঞ্মুখ হইয়া উঠিতেন। বায় বামানন্দ 
রসিক, অন্তরঙ্গ ভক্ত ) তাই সখীতাবে বলেন, শ্ীঘতি! এই তোর ক্রোধ, এই 
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তোর হর্য। যে শঠ-চুড়ামশি তোকে এত ছুঃখ দিতেন, যেই তিনি সম্মুখে 
আদিলেন, অমনি তুই সব তুলিয়া গেলি। না না সখি। প্রেমের রীতি এমন" 
ধারা নয়, তুই প্রেমের মর্যাদা জানিস ন11 রাধাভাবে ভাবিত প্রভু তখন 
আনন্দোত্তাসিত ফুল্প-যুখে বলিয়া উঠেন, “প্রেমের আমি কিছু জানিনা? শুনবি 
সে কথ! 1 
সখি হে কি পুছসি অনুভব মোয়। 
সোই পিরিতি অহ্থরাগ বাখানিয়ে 
অন্ুখন নৌতুন হোয়। 
জনম অবধি হাষ রূপ নেহারলু 
নয়ন ন। তিরপিত ভেল। 
সোই মধুব বোল শ্রবণ হি শুনলু* 
শ্রতিপথে পরশ না গেল! 
কত মধুষামিনী রভসে গৌয়ায়লু' 
ন] বুঝলু, কৈছন কেলি । 
লাখ লাখ যুগ হিয়ে হিয়ে রাখলু 
তবু হিয়! জুড়ন না গেলি । -_বিছ্বাপতি 
__এই কষ্চপ্রেম যে আমার পরশরতন সখি! এযে তিলে তিলে নুতন হয়। 
জনম জনম ধরিয়া এই রূপে নয়ন লাগাইয়াই রাখিলাম, তবুও আমার নয়ন তৃপ্ত 
হইল না । এ মধুর বচন জনম ভবিয়৷ শুনিলাম, তবু কর্ণ যে আমার তৃষ্ণায় মরিয়! 
গেল ; লাখ লাখ যুগ ধরিয়া! আমাব হিয়ার মণিকোঠায় এই অরূপরতন আমি 
রাখিয়] দিলাম, তবু তো আমার হিয়! শীতল হুইল না।' 
বিরহের অতলম্পর্শ গভীরতার মধ্যে যখন কষ্খদর্শন হইত, ভাবসন্মিলন হুইত, 
তখন প্রভুর মুখ হইতে এইরূপ আনন্দে[্ছাস বাহির হইত। 
বিচ্ছেদ্দের মধ্যে মিলনের হ্ুুতীত্র আকাঙ্ষা এত গ্রগাঢ় হইত, কষ্ণচভাবনা 
এত নিবিড় হইত যে, তখন শ্রীমতী কৃষ্ে তাদাত্থ্-প্রাপ্তা হইয়া নিজেই ₹ষ হইয়া 
যাইতেন-_ 
অন্ুখন মাধব মাধব স্ুমরইতে 
সুন্দরী ভেলি মধাই। 
ও নিজ ভাব স্বভাবছি বিসরল, 
আপন গুণ লুবধাই। 
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মাধব! অপরূপ তোহারি স্থুলেহ, 
আপন বিরহে আপন তন্গ জর জর 
জীবইতে ভেলি সন্দেহ। 
রাধা সঞ্জে যব পুন তি মাধব, 
মাধব সঞ্জে যব রাধা, 
দারুণ প্রেম তবহি নহি টুটত, 
বাঢ়ত বিরহক বাধা । -বিগ্ভাপতি 
_ অনুক্ষণ মাধব মাধব স্মরণ করিতে ররিতে শ্রীমতী নিজেই মাধব হইয়া 
গেলেন। রাধা নিজের নারীত্ব ভুলিয়া ব্বঞ্চভাবে নিজেই নিজের গুণের প্রতি লুন্ধ 
হইয়। উঠিলেন। 
মাধব! কি অপরূপ তোমার ম্বেহ ( প্রেম)! মতা তে]মার ভাবে ভাবিত 
হয়! নিজের বিরহেই নিজে জর্জরিত হুইয়া গেলেন। বিরহতাপে ত্বাহার 
জীবনরক্ষাই অসম্ভব বোধ হইতে লাগিল । 
শ্রীমতী যখন নিজেকে রাধাভাবে ভাবেন, তখন তাহার মনে হয় কৃষ্কপ্রেমই 
পূর্ণ-আবার যখন কৃষ্ণভাবে ভাবিত থাকেন, তখন মনে হয় ঝ!ধাপ্রেমই পুর্ণ, 
অতএব প্রেমের ক্রটি কখন হয় না, নিত্য যুগল-মিলনে বিরহেরও অবসর 
ঘটে না। 
এই যে তাবলম্মিলন, বিরহে মিলনের শ্ফৃতি অথবা মিলনে বিরহের স্ফৃতি 
(ছু'হু কোরে ছু কাদে বিচ্ছেদ ভরিয়। /_ইহ1 একম|ত্র ভাবমক্না শ্রমতীতেহ 
সম্ভব। এহ প্রেমবৈচিন্তয, ইহারই শেষ পরিণতি স্ত্রী-পুরুষের ভেদজ্ঞ/ন-রাহিত্য ও 
নিবিড় এক।ত্সতা | প্রেমিক, প্রেম আর প্রেমাম্পদের এঁক্য-__ 
"ন সো রমণ ন হাম রমণী ।” 
বিরহের গভীর অমানিশার মধ্যেও যখন মিলন-লগ্নের শুভ অভয় হইত, তখন 
অন্তর্লোকের এই নিগুঢ় আনন্দের বার্তা প্রভুর দিব্য দেহে, শ্মিত বদনে, অরুণিম 
নয়নে, শতধার অক্রর মধ্য দিয়] প্রকাশিত হইত, প্রহর অন্তর্লোক হইতে তখন যেন 
শ্রীমতীই গাহিয়। উঠিতেন__ 
আজু রজনী হাম ভাগে পোহায়লু' 
পেখনু পিয়া! মুখ-চন্দা । 
জীবন'যৌবন সফল করি মানলুঁ 
4দশদিশ ভেল নিরধন্দা ॥ 
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আছ মঝু গেহ গেহ করি মাননু' 
আজু মঝু দেহ ভেল দেহা। 
আজন্ছু বিহ্ধি মোহে অনুকুল হোয়ল 3 
টুটল বহু" সন্দেহ]! ॥ __বিগ্ভাপতি 
“সখি! আজ আমার সৌভাগ্যরজনীর উদয় হইয়াছে, ওরে! আজ আমি 
প্রিয়তমের মুখচন্ত্র দর্শন করিলম। আজ আমার জীবন-যৌবন সফল, দশদিশি 
মধুময়, আর তে! আজ আমার কোন দুঃখ, কোন দ্বন্দ নাই। আজ আমার দেহ 
গে, সকলই সফল । আজ বিধাতা আমার প্রতি অনুকূল হইয়াছেন, আজ আর 
আমার কোন ব্যথা, কোন সংশয় নাই।, 
শ্রীমন্ম।হা প্রহর নির্দেশিত পথ আসিয়! মিশিয়। গিয়ছে ব্রজের এই বিরহৃমিলন 
যমুনাধারায় ) মে পথরেখ| ধরিয়া চলিয়াছেন মুকৃতিমান্‌ পথিক, কে জানে 
কাহার উপরে বধিত হুইবে করুণাঘন গৌরন্ুন্দরেব কপ? কাহার নিমজ্ভন, 
হইবে প্রেম-যুনার গভীর কালো৷ জলে ? 


